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যৌনতার ইতিহাস ২: সুখের ব্যবহার-এর শুরুতে 
মিশেল ফুকো ধিকদের যৌন বিষয়ের ক্রিয়াকলাপ ও 
ভাবনাকে উপজীব্য করেছেন যাতে এর এঁতিহাসিক, 
সন্ধান করে মুক্ত করতে পারবে । গ্রিকরা খিস্টান 
্কৃতি থেকে দুই বিষয়ে স্বতন্ত্র ছিল। প্রথমত 
তাদের নীতিমালা ছিল শর্তযুক্ত। তা কোনো 
বিশ্বজনীন মানদণ্ড স্থাপন নয় এবং যারা ব্যর্থ হবে 
তাদের দগডদানও নয়। এ হলো যারা ভালো ও 
মার্জিত ব্যক্তি হতে চায় তাদের জন্য পালনীয় এক 
সেট নিয়মের প্রদান; এমন ব্যক্তিদেরকে দক্ষ করে 
তুলতে কার্যকর হাবে। দ্বিতীয়ত, যৌন বিষয় কোনো 
পাপ ছিল না, যেমনটা খিস্টান ধর্মে হত। এ ছিল 
স্বাভাবিক কিন্তু অতিরেকের অধীন। যা ভুল বলে 
গণ্য ছিল ভা এতে সম্পৃক্ত হওয়া নয়, বরং নিজের 
নিজেকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া ও জীবনকে শাসন 
করা বা অক্রিয় থাকা। সমস্যা ছিল নিজের উপরে 
নিয়ন্ত্রণ হারানোর, যা আপনি নিজের চাহিদার 
প্রেক্ষিতে বা আপনার প্রেক্ষিতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। 
এ ছিল পুরুষদের জন্য করা পুরুষদের নীতিশাস্তর। 
একজন পুরুষ তাতে সব সবসময়ই সক্রিয় ছিল, 
কখনোই অক্রিয় নয়; অক্রিয় হওয়াটাই অসম্মানের। 
বোঝানো হয়েছে, কারণ তারা সব সময়ই নারীর 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তারাই প্রবিষ্টকরণ সম্পন্ন করছে। 
পুরুষের সঙ্গে যৌন ক্রিয়ায়, সঙ্গীরা একই হওয়াই 
সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য বালকের সঙ্গে পুরুষের 
প্রেম ছিল গ্রিক যৌনতার সবচেয়ে সমপ্যার এবং 
সবচেয়ে আলোচিত দিক। 
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অনুবাদকের উৎসর্গ 
অজাত শক্র সদস্য 


সাজ্জাদ মাহমুদকে 


অনুবাদকের কথা ও কৃতজ্ঞতাস্বীকার 


'সুখের ব্যবহার : যৌনতার ইতিহাস ২' মিশ্রেল ফুকোর যৌনতার ইতিহাসমালার 
দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে রবার্ট হার্লে 
অনুদিত পেস্গুইন সংস্করণ থেকে ইংরেজি ভাষান্তর অনুসরণ করা হয়েছে। 


পাঠকের সুবিধার্থে গ্রন্থশৈষে অধ্যায়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
সহ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাকভাষ হিসেবে “প্রকদের ভাব ভালোবাসা' নামে 
ভূমিকা রয়েছে। যৌনতার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে যে পরিভাষা দেওয়া হয়েছে তার 
বাড়তি পরিভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হল না। বরং গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহৃত গ্রিক ও 
লাতিন শব্দের বাগবিধির অর্থ দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে 
অনুবাদের প্রয়োজনে প্রচলিত পরিভাষার বাইরেও কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারণ' শিরোনামে কয়েকটি প্রসঙ্গ সীমিত পরিসরে উল্লেখ 
করা হয়েছে। অন্যান্য আলোচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ফুকোন্ডীয় গবেষকদের মন্তব্য 
ধারা উপকৃত হয়েছি স্থান ও পরিবেশ অনুসারে তাদের সূত্র নির্দেশ করা গেল না। 
তৃতীয় খন্ডে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি আকারে সংযুক্ত হলো। বিষয়ী অর্থে “সাবজেন্ট' এবং 
সুখ অর্থে “প্রেজার' বোঝানো হয়েছে। গ্রিক নামের ক্ষেত্রে মূলানুগ উচ্চারণ রাখা 
হয়েছে। 


আশাকরি পাঠকের উপকারে আসবে। 


শামসুদ্দিন চৌধুরী 
২ ফান্ুন, ১৪২০ 
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গ্রকদের ভাবভালোবাসা 


পরিকল্পনার পরিবর্তন 
ফুকো প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করার পরে নতুন করে তার ইতিহাস সাজালেন। 
আগেকার পরিকল্পনার থেকে পিছিয়ে গেলেন প্রাচীন গ্রিসের স্বর্ণযুগে। কী করে 
আধুনিক চৈতন্যের পথ ধরে খ্রিস্টান শাস্ত্র ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের ইহজগাতিকীকরণের 
মাধ্যমে এক নীতিগত আত্তের উদ্ভব ঘটেছে। মূল পরিকল্পনাতে ছিল মধ্যযুগের 
ধিস্টান দৃষ্টিকোণে যৌনতার বিষয়ে পূর্ণ একটি খণ্ড রচনা করবেন। 'ইস্তোয়া দ্য 
জেব্গুয়ালিতে'র মূল পরিকল্পনাতে সেটিই দ্বিতীয় খ্ড হবার কথা। তারপরে চারটি 
খণ্ডে শিশু. নারী, বিকৃত, ও দম্পতিদের নিয়ে আলোচনা করবেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি 
রচন! করেন কিন্ত এর খসড়া পছন্দ না হওয়ায় সরিয়ে রাখেন। যদিও এখনও এই 
খসড়া বিদ্যমান; কিন্তু কখনো প্রকাশিত হয়নি। ফুকোর পরিবার তার নির্দেশনাকে 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন: 'কোনো মরণোত্তর প্রকাশনা নয়।' এমনকি 
পারীতে ফুকো আকহিভেও তা রাখা নেই। যে কয়েকজন মাত্র দেখেছেন এর 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে বিস্তৃত জানা যায় না। অনেকের মতে অ পূর্ণাঙ্গ খসড়া নয়। 

যে করেই হোক মিশেল ফুকো তার প্রকল্পের সম্পর্কে পুনর্ভাবনা করেছিলেন; 
প্রাথমিক অবস্থান ছিল মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে আধুনিক যৌনতার ক্রিটিক করবেন। 
তার পরিবর্তে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দৃষ্টিকোণে যৌনতা ও আত্ের গঠনকে 
বিবেচনা করা স্থির করেন। বিশেষ করে আত্মের সম্পর্কে খিস্টান ধর্মের শাস্ত্র 
ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে এর উৎস ও পার্থক্যকে প্রাচীন ধারণার মধ্যে 
চিহ্নিত করতে হবে। তার স্কুলে পড়া লাতিন-গ্রিক ঝালিয়ে নিতে শুরু করলেন 
এবং কলেজ দ্য ফাঁস এর তার দুই সহকর্মী-রোমান ইতিহাসবিদ পল ভেইন এবং 
প্রাচীন দশর্নের ইতিহাসবিদ পিয়ের হাদে৷ এর সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন। এ 
সময় তার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় কাজে বিলম্ব ঘটে। ১৯৮৪ সালে “সুখের 
ব্যবহার' নামে যৌনতার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ পায়; একই সঙ্গে নতুন 
পরিকল্পনার তৃতীয় খণ্ডও। 

অবশ্যই যে বিচারে যৌনতার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ভূমিকাপর্ব হিসেবে 
রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তার ধারাবাহিকতা নয়। সেখানকার উপজীব্য ছিল 
আধুনিক যৌনতাকে কীভাবে জৈবশক্তি হিসেবে অধ্যয়ন করা যায়। এই প্রকল্প 
কখনো সমাপ্ত হয়নি। তবে এর কিছু উপাদান ফুকোর লেখায় এর আগে ও পরে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডকে বলা যাবে প্রান যৌনতাতে কীভাবে 


১২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


আত্তের নৈতিক গঠন হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত । একানে জৈবশক্তির ধারণার কোনো 
উল্লেখ না থাকলেও আত্মের সম্পর্কে ধিস্টান ধর্মের শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন বিষয় 
হিসেবে রয়েছে। এই দুই খণ্ডকে কোনো কোনো আলোচক ফুকোর মূল যৌনতার 
ইতিহাসের পরম্পরা হিসেবে দেখতে চান না। জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে ফুকো 
তার পুরোনো আগ্রহের বিষয় জৈবশক্তি ও আত্ের গঠনের থেকে সরে এসে 
যৌনতার অধীনস্থ হিসেবে আত্মের গঠন নয় বরং যাকে তিনি বলেন "সত্যের 
তরীড়া'র প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। 

এই পরিবর্তনের পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? যে কালপর্বে ফুকো স্কলার 
হিসেবে এমন স্বস্তিতে ছিলেন তার থেকে দূর অতীতে ফিরে যান। দ্বিতীয় খণ্ডের 
ভূমিকায় বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন কোনো এঁতিহাসিক-দার্শনিক পাগ্ডিত্যের কাজ 
আমাদেরকে অপর জীবনের সম্ভাবনা প্রদর্শনের মাধ্যমে মুক্ত করা; কোন মাত্রায় 
নিজের ইতিহাসবে মুক্ত চিন্তা করতে পারে যা সে নীরবে চিন্তা করে, এবং 
বিকল্পভাবেও। থ্রিকদের জগত সেই বিকল্পের সম্ভাবনাকে হাজির করে। 


হেলেনিস্টিক সভ্যতার কালে 
এই খণ্ডের বিবেচ্য আত্ের নীতিগত গঠন, আধুনিক ক্ষমতা সম্পর্ক থেকেই যার 
দেখেছেন। যদিও যখন এই অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাতে ক্ষমতার স্থান সামান্যই 
ছিল। “বিষয়ী' বলতে তিনি বোঝেন “বিষয়ীকরণের রীতি" যেখানে এক নৈতিক 
বিধি ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করে ও তার আত্মপরিচয় গড়ে তোলে। এছাড়াও 
বিষয়ীকরণের সাধারণ কাঠামো, যা প্রাটান টেক্সুটের প্রতুতান্তিক বিশ্লেষণের ফলে 
উদ্ভূত, নিশ্চিতই ক্ষমতা কাঠামোর জন্য উন্ুক্ত। এই কাঠামোতে এর ভিত্তি 
হিসেবে নিহিত রয়েছে, যৌন আচরণের সম্পর্কিত ক্রিয়া, গ্রিকরা যাকে বলত 
আফ্রোদিজিয়া, ফুকো নাম দেন নৈতিক মূলবস্তু। এছাড়াও ইন্ডিভিজুয়াল যে অর্থে 
নৈতিক বিধির অধীন হন। ফুকো যাকে *বিষয়ীকরণের রীতি" নাম দেন তা হতে 
পারে সামাজিক প্রথার অনুসারে আত্ম পরিপূর্ণতা লাভের এক এক কর্মসূচি। 
নৈতিক বিধির অধীনস্থ হওয়া কী বোঝায়, তার চেয়েও এই অধীনস্থকরণ কীভাবে 
চালিত হয়, “বিস্তুতকরণের আকারসমূহ', যা হয়ত ব্যবহারিক নীতি নিয়মের 
আত্মসচেতন অনুসরণ, বা উল্টোভাবে, এক ছাপিয়ে যাওয়া রূপান্তর । শেষ পর্যন্ত 
নৈতিকতার প্রকল্পে পরম উদ্দেশ্য দৃশ্যায়িত হয়: আত্মশাসন অর্জন করা বা 
পরবর্তী জীবনের জন্য শুদ্ধিকরণ । 

এভাবে ক্ষমতার কার্যকর হওয়া সম্ভবপর, নৈতিক বিষয়ীকরণের দ্বারা 
ইন্ডিভিজুয়াল নিজের নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন; আত্মপরিপূর্ণতা লাভের 
জন্য এক সেট ক্রিয়াকলাপ পালন করতে পারেন যাকে বলা হয় 'আতের 
প্রযুক্তিসমূহ' ফলে আত্মশাসন অর্জিত হয়। একই সঙ্গে গ্রিকরা জীবনকে এক 


ধিকদের ভাবভালোবাসা ১৩ 


শিল্পকর্মের মত করে সৃষ্টি করেছেন, “অস্তিত্বের নন্দনতর্ত' | ক্রমে এটিই হয়ে ওঠে 
ফুকোর যৌন নীতিশান্ত্রের চেয়ে অধিকতর প্রবল হয়ে ওঠে। তৃতীয় খণ্ডে তা 
দেখা যায়। 

ফুকো যেমন প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছেন কেবল আত্মসূজনের এক বিভ্রম হতে 
পারে। যাকে আমরা মনে করতে পারি, আমাদের আধুনিক যৌন স্বাধীনতার যত, 
ক্ষমতা সম্পর্কের প্রতিবন্ধকসমূহের এক আন্তরায়ন মাত্র । প্রাচীন কালের থিকদের 
জীবনযাপন রীতিতে মুগ্ধ হলেও তথা গ্রিক সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে ছিল 
না। গ্রিক সমাজের পুরুষ ও নবীন কিশোরের মধ্যেকার সমকামিতার 
ক্রিয়াকলাপের চর্চা, খ্রিস্টান ধর্মশান্ত্রের নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হলেও রাজনৈতিক 
কারণের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছিল । যে বালকটি এই সুখের খেলার অক্রিয় সঙ্গী 
ছিল, তার পক্ষে ভবিষ্যতে পোলিসের নেতআ হবার পথ রুদ্ধ ছিল। নারী ও 
দাসের পর্যায়ে এমন একজন কী করে যৌন অভীষ্ট হতে পারে? প্রাতো যে আদর্শ 
সৌন্দর্য ও আত্মার আত্ম শাসন, প্রাতোনীয় প্রেমের সম্পর্কে বলেন তাও 
আ্যাথেনীয় সমাজের ক্ষমতা সম্পর্কের বাইরে নয়। 

ফুকোর মতে প্রাচীন ও খ্রিস্টান নীতিগত বিধি ও আচরণে কোনো পার্থক্য 
নেই; নীতিগত নিয়ম ও আচরণের বিন্যাস ককেটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় 
একই। কেবল নীতিগত বিষয়ীর সৃজনের দিকে তাকালেই প্রভেদ সৃষ্টি হয়। এর 
কারণ হলো খিস্টান ধর্মের দাবি যে আফ্রোদিজিয়া সহজাতভাবেই অশুভ এবং 
প্রাথমিক ভাবেই নীতিগত প্রত্যাখ্যানের বিষয়। প্রাচীনদের নিকট যৌন বিষয় ছিল 
এক স্বাভাবিক বিষয়। তা নীতিগত সমস্যাকরণের বিষয় হয় আবশ্যিক ভাবে 
নিষিদ্ধ বলে নয় বরং এর কিছু দিক বিপজ্জনক হতে পারে। তার কারণ যৌন 
বিষয়সমূহ ছিল আমাদের পশুত্ের নিচের স্তরে এবং কখনো কখনো তা বিপুল 
উব্রতা ঘটাতে পারত। তাতে বিপদ হলো তা জীবনের গুরুতৃপর্ণ দিক হয়ে 
পড়ত_ খিস্টানরা যেমন ভাবত-_প্রাটীন রা একে অনিবার্ধ ও উপযুক্ত মনে 
করতেন, বরং এতে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে আমরা জীবনকে বিদ্বিত করে তুলব। 

খিস্টান ধর্মের অনুসারে যৌন নীতিশাস্ত্রের বিধির অধীনস্থ হওয়া ছিল 
পুরোপুরি পরিহারের বিষয়, কুমারত্ের আদর্শে, বা অন্তত, অল্প বীরত্বের হিসেবে 
একগামী বিবাহের শাসনক্ষেত্রে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রাটীন গ্রিকদের নিকট তা 
ছিল সুখের যথার্থ প্রয়োগ বা খেসিস; আবশ্যিকভাবে কিছু অশুভ ক্রিয়াকে না 
এড়িয়ে বরং যৌন কর্মতৎপরতায় (বিবাহে, বিবাহের বাইরে সমকামিতা, 
বিষমকামিতা) লিগ থাকা যথাযথ সংযম সহ (তবে মনে রাখতে হবে এ কেবল 
স্বাধীন পুরুষের বেলাতেই প্রযোজ্য, নারী বা দাস নয়) । 

যৌন আচরণের বিধি অনুসারে জীবন যাপন করতে হলে প্রাটীনরা 
এস্করাতেইয়া অর্থাৎ আত্মশাসন অর্জন করতে প্রয়াস পান, নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে 
এক জয়, আত্মনিযন্ত্রণের অনুশীলনের মাধ্যমে আক্ষেসিস বা প্রশিক্ষণ দ্বারা যা 
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অর্জিত হবে। খিস্টান বিশ্বাসে এই যুদ্ধ বাইরের শক্তির সঙ্গে, যার নাম স্যাটান, যা 
আকাঙ্ক্ষা জাগায়, এবং বিজয় হলো আত্ের ধর্মশান্ত্রগত অনুধাবনে যা ঈশ্বরের 
পক্ষে আত্তের স্বতৃত্যাগের ভিত্তি: তা আত্মশাসন নয় বরং আত্তম প্রত্যাহার । চূড়ান্ত 
ভাবে প্রাচীন গ্রিকদের পরমকারণ ছিল সংযম বা সোফ্রোজিনি, তাকে স্বাধীনতার 
আকার হিসেবে উপলব্ধি করা হয়__ নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়ই কারো 
প্যাশন থেকে ও অপরের উপরে শাসন। খ্রিস্টান ধর্মে একমাত্র মানবিক অর্থে 
তাৎপর্যপূর্ণ স্বাধীনতা হলো আকাজ্কার নেতিবাচক মুক্তি: তাকে ছাড়া ঈশ্বরের 
ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ 

ধিস্টানধর্মের সঙ্গে তীব্র তুলনা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ফ্রুপদী গ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই প্রযোজ্য । পরে আদি সাম্রাজ্যের যুগে তা একই থাকে, তবে 
থিস্টান নেতিবাচকতার দিকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে৷ বিশেষ করে স্টোয়িক দর্শনের 
মাধ্যমে রোমান বিশ্ব খ্রিস্টান বিপ্রবের বীজ বপন করেছিল। 

'সুখের ব্যবহার'-এ বালমেহনের সমকামী প্রেমের পেছনে প্রস্তরীভূত আদর্শ 
রূপে ফুকো সত্যের প্রতি ভালোবাসার প্রাতোর আবেদনকে বিবেচনা করেন। 
প্রাতো দর্শনকে জীবনের এক উপায় হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে এক তাত্তিক 
দৃষ্টিভঙ্গি দেখার প্রবণ ছিলেন, ফুকো এই প্রাতোনীয়বাদ থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির 
দূরত্বকে সতর্কতার সঙ্গে পৃথক রেখেছেন। দর্শনকে সত্যের তাত্বিক অনুসন্ধানের 
পরিবর্তে এক উপায় হিসেবে, “আত্মের এক নন্দনতত্ত্' হিসেবে গড়ে তোলা; এক 
সুন্দর ও উপভোগ্য অস্তিত্ব হিসেবে আত্তের সৃজনের ধারণাকে বিকশিত করতেন 
যদি অকালে মৃত্যু এসে থামিয়ে না দিত। 


১. 
পরিবর্তন সাধন 


এই অধ্যয়নের সিরিজটি আমাদের অনুমিত সময়েরও পরে প্রকাশিত হলো, আর 
এমন এক আকারে যা-ও পুরোপুরি ভিন্ন। তার কারণটা ব্যাখ্যা করছি। 

যৌন আচণেরর ইতিহাস বা রেপ্রিজেন্টেশনের ইতিহাস কোনোটিই এর 
অভিপ্রায় ছিল না, বরং 'যৌনতা'র এক ইতিহাস__ উদ্ধৃতিচিহের নির্দিষ্ট গুরুত্ 
রয়েছে। যৌন আচরণের ও ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস রচনা করি, তাদের 
ধারাবাহিক আকারকে শনাক্ত করি, তাদের বিবর্তন, এবং তাদের ছড়িয়ে পড়াকে 
তা আমার লক্ষ্য ছিল না; না ছিল এর বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, বা দার্শনিক 
ধারণাগুলেকে বিশ্লেষণ করি যার মধ্য দিয়ে এ সমস্ত আচরণকে রেপ্রিজেন্ট করা 
হয়েছে। প্রথমে সম্পূর্ণ হালের ও নিষিদ্ধ 'যৌনতা'র ধারণাকে ঘিরে বিশদভাবে 
চিন্তাভাবনা করতে চেয়েছি : এর থেকে তফাতে দাড়িয়ে, এর পরিচিতিকে 
বন্ধনীভূক্ত করে, তাত্তিক ও ব্যবহারিক প্রেক্ষিতকে বিশ্রেষণ করতে যার সঙ্গে তা 
সম্পৃক্ত রয়েছে। উনিশ শতকের প্রারন্ত ছাড়া এই অভিধাটি আবির্ভূত হয়নি: এই 
সত্যটিকে খাটো করা বা অতিকথন করা সম্ভব নয়। তাতে নতুন করে 
শব্দব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু রয়েছে, কিন্ত অনিবার্ষভাবেই 'যৌনতা' যার 
উল্লেখ করে তার আকম্মিক উত্তবকে চিহ্িত করে না। অন্যান্য প্রপঞ্চের সঙ্গে 
সম্পর্ক সূত্রে এই শব্দটির ব্যবহার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে: জ্ঞানের বিচিত্র শাখার বিকাশ 
(প্রজননের জীববিদ্যাগত বিকাশকে জড়িয়ে যেমন একইভাবে আচরণের ব্যক্তিগত 
বা সামাজিক ভিন্নতা) ; এক সেট নিয়ম ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা হওয়া-আংশিক 
এঁতিহ্যান্গত, আংশিক নতুন_যা সমর্থন খুঁজে পেয়েছে ধর্মীয়, বিচারগত, 
পাণ্ডিত্যশান্ত্রগত, এবং চিকিৎসাশান্ত্র গত প্রতিষ্ঠানের মাঝে; এবং যে উপায়ে 
ইন্ভিভিজুয়াল তাদের আচরণ, তাদের কর্তব্য, তাদের সুখে, তাদের অনুভূতিতে ও 
সংবেদনে, তাদের স্বপ্নে অর্থ ও মূল্য আরোপে পরিবর্তন এনেছিল। অল্প কথার তা 
হলো দেখার বিষয় কীভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে একটা “অভিজ্ঞতা' গঠিত 
হলো, এমন একটা অভিজ্ঞতা যা ব্যক্তিকে নিজেদেরকে শনাক্ত করতে দেয় তারা 
'যৌনতা'র বিষয়ী রূপে, জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রসমূহে এবং নিয়ম ও প্রতিরোধকের 
সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুতে যা অধিগম্য ছিল। আমার পরিকল্পনা হলো, 
তাই, 'যৌনতা'র অভিজ্ঞতার এক ইতিহাস, যেখানে জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ, 


যৌনতার ইতিহাস ২-২ 


১৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


নরম্যাটিভিটির টাইপ, এবং বিশেষ সংস্কৃতির সাবজেক্টিভিটির আকারের মধ্যে 
পরস্পর সমন্ধ রূপে অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হয়েছিল। 

'যৌনতা' সম্পর্কে এই ভাবে বলতে গিয়ে, আমাকে একটা ধারণা ত্যাগ 
করতে হয়েছে যা সাধারণ ছিল। 'যৌনতা'কে এক এব হিসেবে ধারণা করা হত। 
যেখানে অনুমিতি ছিল, তা এঁতিহাসিকভাবে একবচন আকারে ব্যক্ত হত, 
অবদমনের বিভিন্ন ক্রিয়াবিধির মাধ্যমে তা ঘটত যার অধীনে তা প্রত্যেক সমাজে 
অধীন হতে বাধ্য ছিল। এর ফলে, এতিহাসিক ক্ষেত্র থেকে আকাজ্ষা ও বিষয়ীর 
আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাহত হয়েছিল তার ছ্বারা এর পরিমাণ হলো, এবং 'যৌনতা'র মধ্যে 
এতিহাসিক যা কিছুর জন্য নিষেধাজ্ঞাকে সাধারণ আকার হিসেবে গণ্য করা 
হলো। কিন্তু এই অনুমিতির সাধারণ প্রত্যাখ্যান করাই যথেষ্ট নয়। এতিহাসিক 
একক অভিজ্ঞতা হিসেবে “যৌনতা" সম্পর্কে বলতে গেলে পূর্বশর্ত হিসেবে টুলসের 
সুলভতা গণ্য করতে হয় যা তিনটি অক্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আত্তঃসম্পর্ক 
বিশ্লেষণে সমর্থ যা একে গঠন করে: ১. সে সমন্ত বিজ্ঞানের গঠন যা এর উল্লেখ 
করে ২. ক্ষমতার সিস্টেমগ্ডলো যা এর ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে ৩. সে সমস্ত 
আকার যার মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল যৌনতার বিষয়ী হিসেবে নিজেদেরকে চিনতে 
সমর্থ হয়, বাধিতও হত। এখন, প্রথম দুটি প্রসঙ্গ যেভাবে রয়েছে, যে সমস্ত কাজ 
পূর্বে গ্রহণ করেছি__ প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্র ও মনোবিশ্রেষণ নিয়ে, তার পরে শাস্তি 
দানের ক্ষমতা ও শৃংখলামূলক ক্রিয়াকলাপসমূহ__আমার প্রয়োজনীয় উপকরণ 
সরবরাহ করে। বিদ্যায়তনিক শৃংখলার গঠনকে শনাক্ত করতে সান্দর্ভিক 
ক্রিয়াকলাপর বিশ্রেষণকে সম্ভব করে যেখানে বিজ্ঞান বনাম ভাবাদর্শের দ্বিধাকে 
এড়িয়ে যায়। এবং ক্ষমতার সম্পর্ক ও তাদের প্রযুক্তির বিশ্লেষণ তাদেরকে উন্মুক্ত 
কর্মপরিকল্পনা হিসেবে দেখতে সম্ভব করে, যখন একটা ক্ষমতার বিকল্পকে এড়িয়ে 
যাওয়াটাকে সিমুলাক্রাম রূপে শীসন বা প্রকাশিত হওয়া হিসেবে ধারণা করা হয়। 

কিন্ত সেসব ভঙ্গিকে যখন অধ্যয়ন করি যার অনুসারে ইন্ডিভিজুয়াল 
ব্যাপকতর হয়। এই সময় আকাজ্ষার ধারণা, বা আকাঙ্ষাকৃত বিষয়ী, যদি 
একটা তত্ব নাও গঠন করে, তখন অন্তত সাধারণভাবে গৃহীত এক তাত্বিক থিমকে 
গঠন করে। এই গ্রহণ করাটি ছিল খুবই বিসদৃশ: এ ছিল সেই একই থিম, বস্তুত, 
বা তারই বৈচিত্র্য, যাকে কেবল প্রথাগত তন্বের কেন্দ্রেই পাওয়া গিয়েছিল নয়, 
বরং সে সমস্ত চিন্তাতেও ছিল যা নিজেদেরকে তার থেকে বিষুক্ত করতে চেয়েছে। 
এও এই থিম, যাতে যেন, উনিশ ও বিশ শতকে, ধিস্টান ধর্মের দীর্ঘ ট্রাডিশন 
থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছিল। যেখানে একক এঁতিহাসিক প্রতিমূর্তি 
রূপে, যৌনতার অভিজ্ঞতা, সম্ভবত “শরীর' নিয়ে খ্রিস্টান অভিজ্ঞতার চেয়ে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র, নাও যদি হয় উভয়কেই “আকাজ্কাপূর্ণ মানুষের' নীতি অনুসারে শাসিত 
হতে দেখা দিল। তবুও, আমার নিকট প্রতীয়মান হয়, আঠারো শতক থেকে 


পরিবর্তন সাধন ১৯ 


পরবর্তী সময়ে 'যৌনতা'র অভিজ্ঞতার গঠন ও বিকাশকে কেউ ভালভাবে বিশ্রেষণ 
করতে পারবে না, আকাজ্কা ও আকাজ্ক্কাকারী বিষয়ীর সম্পর্কে এতিহাসিক ও 
[বচারমূলক অধ্যয়ন না করে। অন্য কথায়, এক “বংশতত্ব'কে স্বীকার না করে। 
এর থেকে তা বোঝায় না যে আমি আকাজ্কা, কামপ্রবৃত্তি, বা লিবিডোর 
ধারাবাহিক ধারণার ইতিহাস রচনার প্রস্তাব করেছি, আকাজ্কার বিষয়ী রূপে বরং 
ক্রিয়াকলাপসমূহকে বিশ্লেষণ করে, তাদের মাঝে ত্রীড়ারত হিসেবে এবং তাদের 
মাঝে এক নির্দিষ্ট সম্পর্ক তাদেরকে, আকাজ্ার মাঝে আবিষ্কার করতে দেয়, 
তাদের সত্তার সত্য, তা স্বাভাবিক হোক বা পতিত হোক। সংক্ষেপে, ধারণাটি ছিল 
এই বংশতত্ত্সহ অনুসন্ধান চালানো কী করে ইভিভিজুয়াল এর ক্রিয়াকলাপয় 
চালিত হয়েছিল, নিজেদের উপরে এবং অন্যের উপরে, আকাজ্ষার এক ধর্মশাস্্র 
ব্যাখ্যা, এক ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যা যাদের যৌন আচরণ নিঃসন্দেহে তার উপলক্ষ্য ছিল, 
তবে নিশ্চিতই একচ্ছত্র শাসনক্ষেত্র নয়। এভাবে,আধুনিক ইন্ডিভিজুয়াল কী করে 
নিজেকে এক 'যৌনতা'র বিষয়ী রূপে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা অনুধাবন করতে, 
প্রথমে তা আবশ্যিক ছিল যে কীভাবে, কয়েক শতাবন্দি ধরে, পশ্চিমা মানুষ 
নিজেকে আকাজ্ষার এক বিষয়ীরূপে চিনতে সমর্থ হয়েছিল । 

"বিশ্রেষণের জন্য একটা তাত্বিক স্থানান্তর করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে 
যাকে প্রায়শ শিক্ষার অগ্রগতি রূপে তুলে ধরা হত। এর ফলে আমাকে যত 
সান্দর্তিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে তার আকারগুলোকে পরীক্ষা করতে হয় যা 
মানববিদ্যার উচ্চারণ করেছিল। বিশ্লেষণের স্বার্থে আরেকটি তাত্তিক স্থানাত্তরও 
প্রয়োজন হয় যাকে প্রায়শ “ক্ষমতা'র প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়; বরং তার ফলে, 
পরীক্ষা করতে হয় বহুভাজ সম্পর্ক, খোলামেলা কর্মপরিকল্পনা, এবং যুক্তিনির্তর 
প্রযুক্তিকে যা ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপকে উচ্চারণ করে। মনে হচ্ছে যেন আমাকে 
এখন এক তৃতীয় স্থানান্তর মেনে নিতে হচ্ছে, যাতে “বিষয়ী' নামে যার অভিধা 
দেওয়া হয়েছে বিশ্রেষণ করতে পারি। সেহ্ বা আত্ের সঙ্গে সম্পর্কের আকার ও 
কর্মপদ্ধতির খোঁজ করা যথার্থ মনে হয় যার দ্বারা ইন্তিভিজুয়াল নিজেকে গঠন করে 
ও বিষয়ী রূপে শনাক্ত করে। প্রথমে সত্যের ক্রীড়া (জ্যু দ্য ভেরিতে) কে তাদের 
একে অন্যের সঙ্গে আত্তঃক্রীড়ায় অধ্যয়ন করার পর, সতেরো ও আঠারো শতকের 
কিছু অভিজ্ঞতাবাদী বিজ্ঞানে যেমন দৃষ্টাত্তায়িত হয়েছে, এবং তারপরে ক্ষমতার 
সম্পর্কের সঙ্গে তাদের মিথস্রিয়াকে অধ্যয়ন করে, প্রায়শ্চিন্তমূলক ক্রিয়াকলাপে 
যার উদাহরণ রয়েছে__অত্বের সঙ্গে আত্মের সম্পর্কের মাঝে এবং কারো 
নিজেকে বিষয়ী হিসেবে গঠনে সত্যের ক্রীড়াকে অধ্যয়ন করায় আমি বাধিত 
অনুভব করি, এভাবে আমার উল্লেখের শাসনক্ষেত্র ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকে গ্রহণ 
করে যাকে বলা চলে 'আকাঙ্ক্কাময় মানুষের ইতিহাস? 

কিন্তু এটুকু স্পষ্ট ছিল যে এই বংশতত্্কে মেনে নেওয়াতে আমাকে আদি 
প্রকল্প থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। তাই আমাকে নির্বাচন করতে হয়: হয় আমার 


পরিকল্পনাতে স্থির থাকা যার সূচনা করেছিলাম, আকাজ্জার খিমের এক সংক্ষিপ্ত 
এঁতিহাসিক সমীক্ষার দ্বারা তাকে সংযোজন করব, বা পুরো অধ্যয়নকে ধীরে গড়ে 
ওঠার দ্বারা শনাক্ত করব, প্রাটীন কালে, আত্মের এক ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যা হিসেবে। 
আমি পরেরটিকে গ্রহণ করি, এই কারণে, শত হলেও, যা আমি করতে চেয়েছি, 
বহু বছর ধরে রক্ষা করে এসেছি, যাতে কয়েকটি উপাদানকে পৃথক করার উদ্যোগ 
যা সত্যের ইতিহাসের জন্য প্রয়োজন হয়। এমন কোনো ইতিহাস নয় যা শিক্ষণের 
ক্ষেত্রে যা সত্য হতে পারে তাতে আগ্রহী হবে, বরং “সত্যের ত্রীড়ার' বিশ্লেষণ, 
সত্য ও ত্রান্তির ক্রীড়া যার মাধ্যমে সত্তা এতিহাসিকভাবে অভিজ্ঞতা রূপে গঠিত 
হয়; অর্থাৎ, কোনোকিছু রূপে যা পারে ও অবশ্যই ভাবতে হবে। সত্যের ক্রীড়া 
আসলে কী যার দ্বারা মানুষ নিজের স্বভাবকে ভাবার প্রস্তাব করে যখন তিনি 
নিজেকে উন্মাদ হিসেবে ধারণা করেন; যখন নিজেকে রুগ্ন বলে বিবেচনা করেন; 
যখন নিজেকে এক বেচে থাকা, কথোপকথনরত, শ্রমদানরত সত্তা বলে জ্ঞান 
করেন: যখন তিনি নিজেকে অপরাধী হিসেবে বিচার করেন ও শাস্তি দেন? সত্যের 
ত্রীড়াগুলো কী যার দ্বারা মানব সত্তা নিজেকে আকাঙ্ক্ষাকারী ইন্তিতিজুয়াল বলে 
দেখেন? এভাবে প্রশটাকে দাড় করিয়ে, এবং একটা পর্বের জন্য বিকাশের চেষ্টা 
করে আমার নিকটে তা মনে হয়েছে বরং সেই দিগন্ত থেকে বরং বহু দূরে পড়ে 
দিকে যেতে পারব যার প্রতি দীর্ঘকাল নিবেদিত হয়েছিলাম-_ এমনকি এই প্রস্ত 
বটি যদি আরও কয়েক বছর অতিরিক্ত শ্রমও দাবি করে। নিশ্চিতই এই দীর্ঘ 
পরিক্রমাতে ঝুঁকি রয়েছে, তবে আমি উদ্ুদ্ধ হয়েছি, এবং মনে হয় এই গবেষণায় 
যার ছবি মনে মনে এঁকেছিলাম তার এক নির্দিষ্ট তাত্তিক সুবিধা আবিষ্কার করেছি। 

কোন কোন ঝুঁকি? প্রথমে, এর মাঝে বিলম্ব ঘটার ও প্রকাশনার সময়সূচি 
গড়বড় হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে যা আন্দাজ করেছি। আমি তাদের নিকটে 
কৃতজ্ঞ যারা আমার কাজের অগ্রগতি ও ঘোরানো পথের অনুসরণ 
করেছেন_ কলেজ দ্য ফ্রাপ এর আমার শ্রোতাদের কথা ভাবছি__এবং যারা ধৈর্য 
ধরে এর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেছেন _বিশেষ করে পিয়ের নোরা। এভাবে 
তাদেরকেও যাদের জন্য, বারে বারে শুরু করা, চেষ্টা করা ও ভুল করে বসা 
কঠোর পরিশ্রম করা, পেছনে ফিরে যাওয়া ও আবারও গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত 
সব কিছু করা, এবং এক স্তর থেকে পরবর্তীতে দ্বিধান্িত হবার এখনও কারণ 
রয়েছে_তাদেরকে, সংক্ষেপে, যাদের জন্য অনিশ্চয়তা ও মূল্যায়নের মাঝে কাজ 
করে যাওয়া ব্যর্থতার সামিল, কেবল এটুকু স্পষ্ট করে বলতে পারি আমরা একই 
পৃথিবী থেকে আসিনি । ্‌ 

এখানে এই বিপদও রয়েছে যে সব নথিদলিল নিয়ে আমি কাজ করব যার 
সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নই । (আমি হেলেনিস্ট বা লাতিন বিশেষজ্ঞ কোনোটাই নই। 
কিন্তু আমার নিকট মনে হয়েছে পর্যাপ্ত যতু, ধৈর্য, বিনয়, এবং কাজের প্রতি 


পরিবর্তন সাধন ২১ 


মনোযোগ দিলে, গ্রিক ও রোমান টেক্সটের সঙ্গে যথেষ্ট চেনা পরিচয় ঘটতে পারে; 
অর্থাৎ এতটুকু নৈকট্য যাতে অন্তত উভয় পার্থক্যকে পরীক্ষা করতে আমাকে সম্্থ 
করবে_এক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখা নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে যা 
মৌলিক বিষয়__যা আমাদেরকে চিন্তার পথ থেকে বিরত রাখে যার মাঝে আমরা 
নজেদের উৎসকে শনাক্ত করতে পারব; এবং নৈকট্যকে যা থেকে যায় এ দূরত্ব 
সত্বেও যার উদঘাটনে কখনও বিরত হব না।) আমি সেসবকে, পুরোপুরি উপলব্ধি 
ছাড়াই অভিযোজন করার ঝুঁকি নেব, বিশ্রেষণের আকারকে বা অনুসন্ধানের 
শ্নীতিকে অচেনা করতে যা কমই তাদেরকে মানানসই হবে । এই ঝুঁকি নিয়ে কাজ 
করে, পিটার ব্রাউন এবং পিয়ের হাদোতের রচনা থেকে আমি অনেক বেশি 
উপকৃত হয়েছি, এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথন থেকে এবং তারা যে মত প্রকাশ 
করেছেন তাতে আমি একাধিকবার অন্তত উপকৃত হয়েছি। প্রাচীন টেক্সটের সঙ্গে 
নিজেকে পরিচিত করানোর উদ্যোগে, আমি এছাড়াও যে সব প্রশ্ন তুলতে চাই তার 
খেই হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি নিয়েছি: বার্কলেতে হার্বাট দ্রেফুস ও পল রাবিনো, 
তাদের মন্তব্যের দ্বারা ও প্রবল প্রশ্বের মুখোমুখি করে, এক তাত্বিক ও 
পদ্ধতিবিজ্ঞানগত পুনগগঠিনে আমাকে সমর্থ করেছেন। ফ্রাসোয়া ওয়া'ল অমূল্য 
উপদেশ দিয়েছেন। 

এই বছরগুলোতে আমাকে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন পল ভেইন। সত্যের 
সন্ধানে প্রকৃত এতিহাসিকের সন্ধান বলতে কী বোঝায় তার জানা আছে, যদিও 
কেউ যখন সত্য ও ভ্রান্তির ক্রীড়ার ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে সূচনা করে তাকে 
যে একটা গোলকধাধায় প্রবেশ করতে হয় তাও তার অজানা নয়। তিনি তাদের 
অন্যতম (আজকের দিনে দুর্লভ) যারা সকল চিন্তার ক্ষেত্রে সত্যের ইতিহাস হাজির 
করে এমন যে কোনো ধরনের ঝল্জ্রাট মোকাবেলা করতে প্রস্তত। এখানে আমি যা 
লিখেছি তার ক্ষেত্রে তার প্রভাব সর্বব্যাপ্ত। যে জন্য আমাকে উদ্ুদ্ধ করেছে, খুবই 
সাধারণ ব্যাপার, আশা করি কিছু লোকের চোখে তা নিজেতেই নিজে পর্যাপ্ত হবে। 
এ ছিল কৌতুহল__কৌতৃহলের একমাত্র ধরন, যে কোনো ভাবে, একগুয়েমির 
একটা মাত্রা সহ যা কার্যকর হতে পারে: কারো একজনের জানার জন্য যা যথাযথ 
যা আত্মীকরণ করতে চায় তা কৌতুহল নয়, বরং যা কাউকে নিজের থেকে মুক্ত 
করতে সমর্থ করে। শত হোক, জ্ঞানের পক্ষে প্যাশনের মূল্য কী হবে যদি তার 
ফলাফল হিসেবে কতকটা পরিমাণ জ্ঞানসম্পন্নতা হয় এবং, এক উপায়ে বা অপর 
এবং যত দূর সম্ভব, জ্ঞানলাভকারীর নিজের সম্পর্কে ভীত না হয়ে থাকার? জীবনে 
এমন সময় আসে যখন জানার প্রশ্নে কেউ যদি ভিন্ন ভাবে ভাবতে পারে সচরাচর 
একজন যা ভাবে, এবং একজন যা ধারণা করে তার চেয়ে ভিন্ন ভাবে ধারণা করে, 
তা পরম প্রয়োজন হয় যদি কেউ আদৌ সন্ধান করে ও তার কথা ভেবে দেখে। 
লোকে বলবে, সম্ভবত কারো নিজের সঙ্গে এই ক্রীড়া মঞ্চের আড়ালে থাকবে, বা, 
বড় জোর, তারা হয়ত যথাযথভাবে একদা বিস্মৃত হয়েছিল এই সমস্ত প্রারস্ভিক 
ক্রিয়াকলাপের অংশ হয় তারা তাদের উদ্দেশ্যকে পূরণ করেছিল । কিন্তু, তখন, 


২২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


আজকের দর্শন কী__আমি বোঝাতে চাই, দার্শনিক কর্মকাণ্ড_যদি তা 
সমালোচনামূলক সৃষ্টি না হয় যা চিন্তার নিজের উপর বহন করার জন্য আনে? 
কীসের মাঝে তা নিহিত থাকে, কীভাবে ও কোন পর্যন্ত ভিন্ন ভাবে চিন্তা করা 
সম্ভবপর যদি তা জানার উদ্যোগ না থাকে, বৈধভাবে যা কিছু জানা আছে তার 
পরিবর্তে? দার্শনিক সন্দর্ভের মাঝে সব সময় হাস্যকর ধরনের কিছু একটা রয়েছে 
যখন তা চেষ্টা করে,বাইরে থেকে, অন্যকে নির্দেশ করতে, সত্য কোনখানে রয়েছে 
এবং কীভাবে তা পেতে হবে তাদেরকে বলতে, বা সরল ইতিবাচকতার ভাষায় 
যখন তা তাদের বিরুদ্ধে এক ঘটনা হিসেবে কাজ করে। কিন্ত তা যা কিছু 
পরিবর্তিত হবে তা উদঘাটনে দায়িত্প্রাপ্ত, তার নিজের চিন্তায়, এর জন্য অচেনা 
এক জ্ঞানের ক্রিয়াকলাপের মাঝে । 'প্রবন্ধ' অর্থে ফরাসিতে এসে" যাকে বুঝতে 
হবে এক খাঁটিত্ের যাচাই বা পরীক্ষা দ্বারা যা দিয়ে, সত্যের ত্রীড়ায়, কেউ 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, এবং যোগাযোগের উদ্দেশ্যে অন্যের সরল ধাচের 
মূল্যনির্ধারণের মত নয়_ দর্শনের জীবন্ত সারবস্ত, অন্তত যদি ধরে নেই দর্শন 
এখনও তাই রয়েছে যা পূর্বে ছিল, অর্থাৎ গ্রিকেআস্কেসিস, যা বোঝায় কারো 
নিজের চিন্তার কর্মকাণ্ডের অনুশীলন । 

এর অনুসারে যে স্টাডি থাকবে, যেমন পূর্বে আমি যেসব করেছি, যে 
পরিধিকে বিবেচনা করে এবং যে উল্লেখের প্রতি আবেদন করে তার যুক্তির দ্বারা 
ইতিহাসের “অধ্যয়ন'; কিন্তু সেসব কোনো ইতিহাসবিদের কাজ নয়। এর থেকে 
বোঝায় না যে তারা অন্যের রচনাকে সারকৃত বা সংশ্রেষণ করে। তাদের 
প্রাগম্যাটিকসে'র দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করলে, তারা হলো দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য 
ক্রিয়াকলাপর রেকর্ড যাকে বারে বারো পরিমার্জনা ও সংশোধন প্রয়োজন। এ ছিল 
দার্শনিক ক্রিয়াকলাপ অভীষ্ট ছিল এ শেখা যে নিজের ইতিহাসকে শেখার উদ্যম 
কোন পর্যন্ত চিন্তাকে মুক্ত করতে পারে যা সে নীরবে চিন্তা করতে পারে, এবং 
একে ভিন্নভাবে চিন্তা করাতে পারে। 

এই সমস্ত ঝুঁকি নেওয়াটা আমরা কতটা ঠিক ছিল? তা অন্যেরা বলবে। 
কেবল এটুকু জানি আমার অধ্যয়নের থিম ও কালপঞ্জিগত উল্লেখের কাঠামোকে 
স্থানান্তর করে, যা করেছি, আমি নির্দিষ্ট তাত্তিক সুবিধা লাভ করেছি; আমি দুটি 
সাধারণীকরণ করতে পারব যা আমাকে পরিসর বৃদ্ধি এবং এর পদ্ধতিকে 
বিশেষায়িত করতে ও এর গন্তব্যকে আরো সংহত করতে উভয়টিই সমর্থ করবে। 

মনে হয়েছিল যে আধুনিক যুগ থেকে শুরু করে, এবং খরিস্টানধর্ম থেকে 
প্রাচীন সময়ে পেছনে অগ্রসর হয়ে, কেউ প্রশ্ন ওঠা এড়াতে পারবে না যা ছিল 
একই সময়ে খুবই সাধারণ এবং খুবই সরল: কেন যৌন আচরণ, কেন এর সঙ্গে 
যুক্ত কর্মকাণ্ড ও সুখ, নৈতিক নির্জনতার অভীষ্ট? কেন এই নৈতিক আগ্রহ_যা, 
নির্দিষ্ট সময়ে কতক সমাজে ও গোষ্ঠীতে, অপরের লক্ষ্যস্থির করা নৈতিক 
মনোযোগের চেয়ে অধিক গুরুতৃপূর্ণ রূপে আবির্ভূত হয়, একইভাবে আবশ্যিক, 
ইন্ডিভিজুয়াল বা সামষ্টিক জীবনের পরিসরে, যেমন, পুষ্টিসংক্রান্ত আচরণ বা 


পরিবর্তন সাধন ২৩ 


ণাগরিক কর্তব্য সম্পন্ন করাকে? মনের মাঝে চট করে একটা উত্তর আসে, জানিঃ 
তারা হলো মৌলিক নিষেধের অভীষ্ট, এবং শেষোক্তকে লঙ্ঘন করা মারাত্মক 
অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু তা হলো প্রশ্রের নিজের উত্তর জোগানো; এবং 
আরো, এ দেখায় যে যৌন আচরণের উপর নৈতিক আথহের শনাক্তকরণে ব্যর্থতা, 
এর তীব্রতা বা আকারের মাঝে, সব সময় প্রত্যক্ষভাবে নিষেধাজ্ঞার সিস্টেমে বাধা 
থাকে না। প্রায়শ এমন ঘটে নৈতিক নির্জনতা এমন তীব্র হয় সঠিকভাবে যেখানে 
বাধ্যতাও নেই আবার নিষেধও নেই। অন্য কথায়, নিষেধাজ্ঞা এক বিষয়, নৈতিক 
সমস্যাকরণ আরেক বিষয়। তাই আমার নিকট প্রতীয়মান হয়, আমার 
অনুসন্ধানকে যে প্রশ্টি পথ দেখাতে পারে তা নিচে দেওয়া হলো: যৌনতা 
কীভাবে, কেন ও কোন আকারে নৈতিক শাসনক্ষেত্র বলে গঠিত হলো? এই 
নৈতিক বিবেচনা এত বিভিন্ন আকার ও তীব্রতা সর্ত্েও কেন টিকে রয়েছে? কেন 
এই “সমস্যাকরণ'? কিপ্ত, শত হলেও, আচরণ বা রেপ্রিজেন্টেশনের ইতিহাসের 
বিরুদ্ধে এ হলো চিন্তার ইতিহাসের যথার্থ কাজ: এ সমস্ত পরিস্থিতিকে নির্ধারণ 
করা যাতে মানব সত্তা “সমস্যাকৃত করে' তারা কী, তারা কী করে, এবং কোন 
বিশ্বে তারা বাস করে। 

কিন্তু এমন সাধারণ প্রশ্রকে উত্থাপন করে, এবং তাকে গ্রিক ও রোমান 
সংস্কৃতিতে নির্দেশ করে, আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে এই সমস্যাকরণ এক 
গুচ্ছ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমাদের সমাজে যার প্রশ্বাতীত গুরুতৃ রয়েছে: 
আমি উল্লেখ করছি যাকে বলা চলে “অস্তিত্রে দক্ষতা" | এই বাগধারা দ্বারা যা 
বোঝাচ্ছি সেসব অভিপ্রায়গত এবং স্বেচ্ছামূলক ক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ কেবল 
নিজেদের আচরণের বিধিই স্থির করে না বরং নিজেদেরকে রূপান্তর করতে চায়, 
নিজেদেরকে একক সত্তায় পরিবর্তিত করতে, এবং তাদের জীবনকে এক “অউভর 
বা শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত করতে যা নির্দিষ্ট নান্দনিক মূল্যবোধ বহন করে এবং 
নির্দিষ্ট শৈলীগত মানদণ্ডের মুখোমুখি হয়। এসব “অস্তিত্বের নৈপুণ্য, এসমন্ত 
'আত্তের প্রযুক্তিসমূহ” যখন তারা আদি খিস্টান ধর্মের ধর্মাধ্যক্ষীয় সংসদের 
অনুশীলনে আত্মীকৃত হয়, এবং পরে, শিক্ষাগত, চিকিৎসগত, এবং মনস্তাত্বিক 
ধরনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, সন্দেহ নেই তাদের গুরুত্ব ও স্থায়ত্তশাসনের 
কৃতকটা হারিয়ে ফেলে । এখনও, আমি মনে করি এ সমস্ত অস্তিত্বের নন্দনতত্ত 
এবং আত্বেনর এ সমস্ত প্রযুক্তির দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করার অবকাশ রয়েছে, বা 
পুনরায় শুরু করার। অনেক কাল পূর্বে বুর্কহার্ডট রেনেশীসের পর্বের জন্য তাদের 
তাৎপর্য নির্দেশ করেন, কিন্তু তাদেরকে বিলোপ থেকে বাচিয়ে চিরস্থায়ীকরণ, 
তাদের ইতিহাস, এবং তাদের বিকাশ সেখানে শেষ হয়নি। (এমন দাবি করা 
পুরোপুরি যথার্থ নয় যে বুর্কহার্ডটির পর এসব দক্ষতার অধ্যয়ন ও এ সমস্ত 
অস্তিত্বের নন্দনতন্ত্র পুরোপুরি অবহেলিত ছিল না। স্টিফেন থ্রিনব্রাটের সদ্য 
প্রকাশিত গ্রন্থে, রেনেশাস সেক্ষ ফ্যাশনিং (১৯৮০) , এক আকর্ষক বিশ্লেষণ 
রয়েছে।) তবুও আমার নিকটে প্রতীয়মান হয়েছে প্রাটীন সময়ে যৌন আচরণের 


২৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সমস্যাকরণের অধ্যয়ন করা “আত্বোর প্রযুক্তিসমূহের সাধারণ ইতিহাসের এক 
অধ্যায়-প্রথম অধ্যায়গুলোর একটি_ বলে গণ্য হতে পারত । 

কেউ বিষয় সমূহের প্রতি দেখার নিজের উপায়কে পরিবর্তন করতে পারে 
এমন উদ্যোগসমূহে আয়রনি নিহিত রয়েছে, একজন যা জানে তার সীমানা 
পরিবর্তন করা এবং তার থেকে বেরোবার একটা পথ খুঁজে পাওয়া । আমারটি কি 
সত্যিই চিন্তনের ভিন্ন পথ খুঁজে পেয়েছে? সম্ভবত বড়জোর তারা পেছনে ফিরে 
যেতে এটুকু সম্ভব করে যা আমি এর মধ্যে ভেবেছি, ভিন্নভাবে চিন্তার জন্য, এবং 
তাই দেখতে আমি নতুন সুবিধাজনক অবস্থান ও এক স্পষ্টতর আলোক থেকে যা 
করেছি। নিশ্চিত বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণের পর, একজন কেউ খুঁজে পায় যে উপর 
থেকে কারোকে দেখছে। ভ্রমণের ফলে বিষয়গুলোর নবায়ন হয়, এবং যুগকে 
কারো সঙ্গে সম্পর্কিত করে। আমার মনে হয় যেভাবে কাজ করেছি তাতে আরও 
ভালো পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করেছি__অন্ষের মত হাতড়ে হাতড়ে, এবং বিভিন্ন ও 
ক্রমাগত খন্তীকরণের মাধ্যমে___এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে, যার লক্ষ্য হলো সত্যের এক 
ইতিহাস। এ ছিল বিশ্লেষণের বিষয়, আচরণ বা ধারণার নয়, সমাজের বা তার 
'ভাবাদর্শে'র নয়, বরং সমস্যাকরণের যার মাধ্যমে এর নিজেকে, আবশ্যিকভাবে, 
চিন্তার প্রস্তাব করা__এবং সেসব ক্রিয়াকলাপসমূহ যার ভিত্তিতে এই সমস্যাকরণ 
গঠিত ছিল। বিশ্রেষণের প্রতুতাত্তিক মাত্রা আকারগুলোকে নিজেদেরকে পরীক্ষা 
করতে সম্ভব করেছে:এর বংশতত্ত্গত মাত্রা ক্রিয়াকলাপসমূহের এবং পরব্তীর 
দ্বারা যে সংশোধন হয়েছে তাকে ছাড়াই তাদের গঠনকে বিশ্লেষণ করতে আমাকে 
সমর্থ করেছে। সেখানে সামাজিক ও চিকিৎসাগত ক্রিয়াকলাপের থেকে উদ্ভূত 
উন্মাদনা ও রুগ্রতার সমস্যাকরণ ছিল, এবং স্বাভাবিকীকরণের নিদিষ্ট বিন্যাস 
নির্ধারণ করাও; সান্দর্ভিক ক্রিয়াকলাপের মাঝে জীবন, ভাষা, ও শ্রমের এক 
সমস্যাকরণ রয়েছে যা নিদিষ্ট 'জ্ঞানতাত্তিক' নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, এবং 
অপরাধ ও অপরাধীর আচরণের নির্দিষ্ট শাস্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে উদ্ভব হওয়া 
এক সমস্যাকরণ রয়েছে যা 'শৃংখলামূলক' মডেলকে নিশ্চিত করে। আর আমি 
এখন দেখাতে চাই যে কীভাবে, ধ্রুপদী প্রাচীন সময়ে, আত্তের ক্রিয়াকলাপের 
দ্বারা যৌন কর্মকাণ্ড এবং যৌন সুখ সমস্যাকৃত হয়েছে, এক 'অস্তিত্রে 
নন্দনতর্ত্'র মানদণ্ডকে ত্রীড়ারত করে। 

তখন, এই হলো কারণ, যা আমাকে আকাত্ক্ষাকারী মানুষের বংশতত্্বকে 
নির্ভর করে গোটা অধ্যয়নকে পুনরায় কেন্দ্র নিরুপণ করিয়েছে, ধ্রুপদী প্রাচীন 
সময় থেকে খিস্টানধর্মের প্রথম শতাব্দি পর্যন্ত। আমি একটি সরল কালানুক্রমিক 
বিন্যাস অনুসরণ করেছি: এই “সুখের ব্যবহার' শীর্ষক পুস্তক এভাবে উপস্থাপিত 
হয়েছে যাতে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দিতে ধ্রুপদী গ্রিক সংস্কৃতির দার্শনিক ও 
ডাক্তারগণ কর্তৃক যৌন কর্মকাণ্ডকে সমস্যাকৃত করা হয়েছে। আত্মনের তন্বাবধান 
অংশে আমাদের যুগের প্রথম দুই শতকের গ্রিক ও লাতিন টেক্সটের একই 
সমস্যাকরণকে বিবেচনা করা হয়েছে; শেষে 'শরীরের পাপশ্বীকার' বিবেচনা করে 
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কীভাবে শরীরকে ভিত্তি করে মণ্ডলীর শিক্ষা ও যাজকবর্গ গঠিত হয়। আমি যে 
সমস্ত টেক্স্টের উল্লেখ করেছি তার বেশির ভাগই 'নির্দেশনামূলক ' 
টেক্সট- অর্থাৎ টেকুটগুলোর প্রধান অভীষ্ট, তাদের আকার যাই হোক (ভাষণ, 
সংলাপ, সন্দর্ভ, নীতিবাক্যের সংগ্রহ) তার উদ্দেশ্য আচরণ বিধি তুলে ধরা । সুখ 

ও সংরাগের মণ্ডলীয় শিক্ষার তাত্তিক টেকঝ্সটের নিকট আমি কেবল স্পষ্টতর করার 
জন্য আবেদন করব। যে পরিসরকে আমি বিশ্রেষণ করছি তা সে সমস্ত টেক্সট 
দিয়ে গঠিত যারা নিয়মকানুন, মতামত ও পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যেই লিখিত 
হয়েছিল কী করে কেউ আচরণ করবে: “ব্যবহারিক' টেক্সট সমূহ, যারা নিজেরা 
এক 'ক্রিয়াকলাপে'র অভীষ্ট যেভাবে তারা পঠিত, শিক্ষণকৃত, প্রতিফলিত হবার 
জন্য পরিকল্পিত, এবং পরীক্ষার জন্য, এবং প্রতিদিনের আচরণের ঘটনাভিত্তিক 
কাঠামো গড়ার অভিপ্রায়ে তারা প্রস্তুত হয়েছিল। এ সমস্ত টেক্সট এভাবে 
ক্রিয়ামূলক পরামর্শ দেয় যা ব্যক্তিকে তার নিজের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্থ করতে 
দেয়, তাকে পর্যবেক্ষণ করতে ও আদল দিতে, এবং তাদেরকে নৈতিক বিষয়ী 
হিসেবে আকার দিতে; সংক্ষেপে, তাদের কাজ ছিল “নৈতিক-কাব্যিক, পুটার্কের 
রচনায় প্রাপ্ত এক শব্ধকে প্রতিস্থাপন করে। 

, কিন্ত আকাজ্াকারী মানুষের এই বিশ্লেষণ যে অবস্থানে স্থাপিত যেখানে 
সমস্যাকরণের প্রত্বতত্ব এবং আত্তের ক্রিয়াকলাপের এক বংশগতিতন্ত্ব পরম্পর 
ছেদন করে। শুরু করার পূর্বে, আমি সংক্ষেপে, দুটি ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে 
চাই যে, সমস্যাকরণে'র আকাকে বিবেচনা করতে যাঁ আমি পরীক্ষা করতে 
নির্বাচন করেছি, এই জানাতে যে “আত্তের ক্রিয়াকলাপে'র দ্বারা কী বোঝায়, এবং 
এই ব্যাখ্যা করতে আত্মনের ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করা নৈতিক 
সমস্যাকরণের এক ইতিহাসকে প্রতিস্থাপন করতে কীভাবে আমি অগ্রসর হয়েছি, 
কিছু কূটাভাস ও প্রতিকূলতা সহ, যেহেতু নৈতিকতার সংশ্রয়ের এক ইতিহাস, 
নিষেধাজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে ছিল। 
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ধরা যাক কয়েক মুহূর্তের জন্য এসমস্ত বর্গকে আমরা সাধারণ বলে গ্রহণ করে 
নেই, যেমন 'প্যাগানিজম,' “খিস্টানত্ব” “নৈতিকতা, এবং 'যৌন নৈতিকতা" । যদি 
প্রশ্ব করি, কোন দিক থেকে “িস্টানধর্মের যৌন নৈতিকতা" 'প্রাটীন প্যাগানিজমের 
যৌন নৈতিকতা'র পরম্পরবিরোধী। অজাচারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, পুরুষ প্রাধান্য, 
নারীর অধীনস্থৃতা? সন্দেহ নেই, এই উত্তরগুলোই পাওয়া যাবে; এ সব প্রপঞ্চের 
বিস্তার ও ফ্লুবন্ তাদের বিভিন্ন আকারে সুপরিচিত। অন্যান্য প্রভেদকরণের দিক 
গুলো বেশির ভাগই সমর্পিত হবে। যেমন, যৌন ক্রিয়ার নিজের তাৎপর্য: বলা হয় 
খরিস্টান ধর্ম একে অশুভ, পাপ, পতন, এবং মৃত্যুর সঙ্গে সমন্বিত করে, যেখানে 
প্রাচীন কালে একে ইতিবাচক প্রতীকী মূল্যবোধের সঙ্গে সজ্জিত করেছিল। অথবা 
বৈধ সঙ্গীর সংজ্ঞা: এমন দেখা যায়, থিক ও রোমান সমাজে যা ঘটেছিল তার 
বিপরীত হিসেবে, খ্রিস্টানধর্ম একগামী বিয়ের ধারা অনুসরণ করেছিল এবং 
দাম্পত্য সম্পর্কের আওতায় ব্যাপক প্রজননগত নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অথবা 
সমলিঙ্গের ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে সম্পর্কের অনুমোদনহীনতা: দেখা যায় 
খিস্টানধর্ম কঠোরভাবে এমন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করেছিল, যেখানে ধ্িসে তাকে 
মর্যাদাদান করা হয়েছিল ও রোম তাকে গ্রহণ করেছিল, অন্তত পুরুষদের মাঝে। 
এই তিন প্রধান বিরুদ্ধতার প্রসঙ্গের সঙ্গে যোগ করা চলে উচ্চ নৈতিকতা ও 
আধ্যাত্মিক মূল্য খিস্টান ধর্ম যা, প্যাগান নৈকিতার থেকে ভিন্ন রূপে, তীব্র নিবৃত্তি 
জীবনভর সতীত্ব, এবং কুমারীত্রে অনুসারে আরোপ করে। সংক্ষেপে, এই সমস্ত 
দিক বিচারে যা দীর্ঘকাল গুরুত্পূর্ণ বিবেচিত হচ্ছিল__ যৌন ক্রিয়ার প্রকৃতি, 
একগামী বিশ্বস্ততা, সমকামী সম্বন্ধ, সতীত্ব__তাতে মনে হবে হয় প্রাটীন সময়ের 
লোকেরা বরং উদাসীন ছিল, এবং এর কোনোটিই তাদের যথেষ্ট মনোযোগ 
আকর্ষণ করেনি অথবা খুব সিরিয়স সমস্যার জন্ম দেয়নি যতদূর তারা বিবেচনা 
করেছিল। 

কিন্তু এই চিত্র নিখুঁত নয়; তাছাড়াও, এ দেখানো যে খুব সহজ আসলে নয় । 
কাউকে কেবল প্রথম খিস্টান মণ্ডলীর মতবাদ ও প্রাটান নৈতিক দর্শনের মাঝে 
প্রত্যক্ষ খণগ্রহণ এবং তীব্র ধারাবাহিকতার নির্দেশ করতে হবে । বিবাহিত জীবনে 
যৌন ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে নিবেদিত প্রথম বিরাট খিস্টান টেকঝুট হলো__ 
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আলেকজান্ট্রিয়ার ক্রেমেন্ট এর দ্য পেডাগগ এর ২য় পুস্তকের ১০ম অধ্যায়__ 
তাতে একাধিক ধর্মশান্ত্রের উল্লেখ দ্বারা সমর্থিত ছিল, যদিও তা৷ সরাসরি প্যাগান 
॥র্শন থেকে এক সেট নীতিমালা এবং অনুশাসন ধার করেছে। কেউ এর মধ্যেই 
যৌন কর্মের সঙ্গে অশুভের একটা নির্দিষ্ট অনুষঙ্গ খুঁজে পাবে, প্রজননমূলক 
একগামিতার নিয়মের পাশে পাশে, একই লিঙ্গের ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে সম্পর্কের 
নিন্দা, এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে গৌরবান্বিত করা । এছাড়াও বিবেচনার জন্য দীর্ঘতর 
এতিহাসিক কাঠামো দেওয়া ছিল, কেউ থিমগুলোর, উদ্বেগের, এবং জরুরী 
অবস্থার অনড় অবস্থান শনাক্ত করতে পারবে যা নিঃসন্দেহে খিস্টান নীতিশাস্তর 
এবং আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের নৈতিকতাকে চিহ্নিত করে; কিন্তু তা একমাত্র 
নয়, যেহেতু ধিক ও রোমান চিন্তার সার অংশে তারা ইতিমধ্যেই উপস্থিত রয়েছে। 
নিচে বিবেচনার জন্য, অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে কিছু প্রমাণ রয়েছে: ১. এক ভয়ের 
প্রকাশ, ২. আচরণের মডেল, ৩. এক কলম্কযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ইমেজ, এবং 8. কৃচ্ছতার 
এক উদাহরণ । 

১.এক ভয়। তরুণরা শুক্রসংক্রান্ত দৌর্বল্যের মানসিক ক্রেশ ভোগ 
নিষ্ত্রভ, নিষেত্মজ, নিরুৎসাহিত, নিষ্তিয়, নির্বোধসুলভ নীরব, দুর্বল, ঝুলে যাওয়া 
চামড়া, যে কোনো প্রয়াসে অসমর্থ, পাংশুবর্ণ, মনমরা, মেয়েলি; তারা ক্ষুধা হারিয়ে 
ফেলে, শৈত্য বোধ করে, তাদের প্রত্যঙ্গগুলো ভারি মনে হয়, এবং পাগুলো 
অসাড়, বল হারিয়ে বসে, এবং প্রতি কাজে অবশ হয়ে পড়ে, এবং অনেকের সঙ্গে 
এই রোগ পক্ষাঘাতে পৌঁছায়। কারণ, যখন প্রজননগত নীতিমালা হিম হয়ে 
পড়েছে যে স্নায়ুর ক্ষমতা থেকে ভূগবে এছাড়া কীভাবে অন্য রকম হবে?' এই 
রোগ হলো, যা 'নিজে থেকেই লজ্জাকর, বিপজ্জনক যা তা স্থবিরতায় নিয়ে যায়: 
প্রজাতির বংশ বিস্তারের বিরুদ্ধে যায়, তাই সমাজের জন্য ক্ষতিকর; এবং তা 
সকল অর্থে অজস্র মন্দের উৎস এজন্য যে, এতে দ্রুত প্রতিকার চাওয়া হয় ।"* 
(এল রেনো তার ফরাসি অনুবাদে আরেতেউস রচনার এই স্তবকে এই মন্তব্য 
যোগ করেন:'যে প্রমেহকে এখানে বিচার করা হচ্ছে তা আবশ্যিকভাবেই আজকে 
এই নামে যে রোগ রয়েছে তার থেকে ভিন্ন, যাকে আরো যথার্থভাবে বলা যায় 
সাদান্রাব...সরল বা প্রকৃত গ্রমেহ, যার সম্পর্কে আরেতেউস এখানে বলছেন, এর 
বৈশিষ্ট্য হলো অনিচ্ছাকৃত প্রাদুর্ভাব, রতিক্রিয়ার বাইরে, শুক্রগত হিউমর 
প্রস্টেটগত হিউমরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে । এই লজ্জাজনক ব্যাধি প্রায়শ হস্তমৈথুনের 
দ্বারা, এবং তার ফল রূপে দেখা দিত।” ফরাসি অনুবাদে থিক পাঠের থেকে অল্প 
পরিবর্তন করা হয়েছে, যাকে পাওয়া যাবে “কর্পাস মেডিকোরাম গ্রেকোরামে' |) 
কারো পক্ষেই এই টেক্সটে শনাক্ত করতে কষ্ট হবে না চিকিৎসাশান্ত্র ও 
শিক্ষণবিজ্ঞান মিলে শুদ্ধ যৌন ব্যয়ভারে বিষয়ে__যে অনুৎপাদনশীল ও সঙ্গীহীন 
কর্মকাণ্ড_আঠারো শতক থেকে সামনের সময়ে অবসেসড উদ্বেগ প্রতিপালন 
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করেছিল। জৈবদেহের ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, ইন্ডিভিজুয়ালের মৃত্যু, তার 
বংশধরদের মৃত্যু, এবং চূড়ান্তভাবে, গোটা মানবজাতির ক্ষতিসাধন, এক অন্তহীন 
প্রগলভ সাহিত্যের মাধ্যমে, নিয়মিতভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হত, তাদেরকে 
যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত। এই কাতর ভীতি মনে হয় যেন, উনিশ 
শতকের চিকিৎসাগত চিন্তায়, এক খ্রিস্টান ট্রাডিশনের “ম্বাভাবিকতাবাদী' ও 
বৈজ্ঞানিক পরম্পরা হয়ে রয়েছে যা সুখকে মৃত্যু ও অশুভের রাজ্যের হেফাজতে 
দিয়ে রেখেছিল। 

এখন, এই বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে হলো__এক মুক্ত অনুবাদে, এ পর্বের 
শৈলীতে__গ্রিক চিকিৎসক আরেতেউসের রচিত একটি টেক্সটের থেকে, আমাদের 
যুগের প্রথম শতকে এক অনুবাদ ।; এবং কেউ এই পর্ব থেকে এমন আরো অনেক 
মন্তব্য খুজে পেতে পারে, যা এই যৌন ক্রিয়ার সম্পর্কে ভীতির সাক্ষ্য দেয়, যদি 
তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, যা হতে বাধ্য ছিল, ইন্ডিভিজুয়ালের জীবনের উপর 
সবচেয়ে ক্ষতিকারক প্রভাব উৎপাদন করতে পারে। যেমন, সোরানুস স্বাস্থ্যের 
জন্য কুমারীত্ব এবং সরল নিবৃত্তির চেয়েও যৌন কর্মকাণ্ড কম অনুকূল ভেবেছেন। 
এমনকি তারও পূর্বে, চিকিৎসাবিদ্যা যৌন সুখের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে 
দূরদর্শিতা ও মিতব্যয়কে সুপারিশ করেছে: অসময়োচিত উপভোগকে পরিহার 
করা, যে পরিস্থিতি তাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাকে বিবেচনায় নেওয়া, তাদের 
্বাস্্যবিধানের বিশিষ্ট সহিংসতা এবং ভ্রান্তির প্রভাবকে ভয় করা। কেউ কেউ 
এমনকি প্রশ্রয়দানের পরামর্শও দিয়েছিল “যদি কেউ নিজের অনিষ্ট করতে চায়” । 
অতএব, অত্যন্ত প্রাচীন এক ভীতি । 

২. আচরণের এক আদর্শ । আমরা জানি সালেস এর সেন্ট ফ্রা্সিস কীভাবে 
লোকদেরকে সদগুণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বিবাহিত যুগলের সামনে 
একটা আয়না ধরতেন, এতে হাতি এবং তার প্রজনন সঙ্গীর সাথে যে সৎ 
নৈতিকতা প্রকাশ পেত সে উদাহরণ তুলে ধরে তাকে সুপারিশ করতেন। এ ছিল 
'কেবল বিরাটকায় এক পশু, তবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর চেয়ে মহার্ঘ, এবং 
সবচেয়ে বুদ্ধিমান একটি...এ কখনো তার সঙ্গিনীর বদল করে না এবং যাকে: 
নির্বাচন করে তার সঙ্গেই নিবিড় ভালবাসায় মগ্ন থাকে, প্রতি তিন বছরে একবার 
মিলিত হয়, এবং তখন শুধুমাত্র পাচ দিন ধরে, এবং এত গোপনে যে কখনই 
তাকে এই মিথুনরত অবস্থায় দেখা যায়নি; যদিও তাকে ষষ্ঠ দিনে আবারো দেখা 
যাবে, তখন প্রথম যে দৃশ্যটি দেখা যায় এটি সরাসরি নদীতে গিয়ে নামে এবং 
গোটা শরীর প্রক্ষালন করে, যেন পরিশুদ্ধ না হয়ে তার নিজের পালে ফিরতে 
অনিচ্ছুক। বলো তো, এ কি ভাল ও সম্মানজনক অভ্যাস নয়।"* এবার এই 
টেক্সটটি নিজেই এ থিমের একটি বৈচিত্র্য যা দীর্ঘ ট্রাডিশন ধরে বহমান রয়েছে 
(দেখুন আলদরোভান্দি, গেসনার, ভিনসেন্ট অফ ব্যুভেই, এবং বিখ্যাত 
ফিজিয়োলগাস) ; কেউ একে ইতিমধ্যে গ্রিনির রচনায় সূত্রবদ্ধ অবস্থায় পাবে, 
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যাকে সালেসের সেন্ট ফ্রা্িস বরং ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন ধার্মিক জীবনের 
উপক্রমণিকা'তে:'নিজেদের বিনয়ের কারণে, হস্তিযুগলকে কখনো গোপনে ছাড়া 
মিথুনে লিণ্ড থাকতে দেখা যায় না...হস্তিনীর বয়স দশ বছর হলে; এবং দুই 
বছরের জন্য মিথুন সম্পন্ন হয়, পাচ দিন ধরে, তাই বলা হয়, প্রত্যেক বছর এবং 
তার বেশি নয়, এবং ষষ্ঠ দিনে তারা নিজেদেরকে নদীতে ধারা স্ত্রানে নিয়ে যায়, 
তার আগে পালের নিকটে ফেরে না। তাদের মধ্যে ব্যাভিচার অজানা ।" অবশ্যই 
প্রিনি এমন ছকের প্রস্তাব করছেন না যা প্রত্যক্ষভাবে এতটাই নীতিশিক্ষামূলক 
যেমন সালেস এর সেন্ট ফ্রান্সিস এর মত, তবুও তিনি সুপারিশকৃত আচরণের 
গবেষণামূলক মডেলের উল্লেখ করছেন। এমন নয় যে থিক ও রোমানদের মধ্যে 
বিবাহের সঙ্গীদের মাঝে পারস্পারিক বিশ্বাস ছিল সাধারণভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত 
অনুজ্ঞা। বরং বিলম্বিত স্টোইকবাদের কিছু দার্শনিক ধারার ক্ষেত্রে এই পাঠের 
উপর গুরুত্ব দেওয়া হত; এ এমন আচরণ ছিল যাকে সদগুণ, আন্তর শক্তি, এবং 
আত্ম দক্ষতার প্রকাশ হিসেবে মূল্য দেওয়া হত। এভাবে, কনিষ্ঠ কাটো প্রশংসিত 
হন যেহেতু, তিনি যে বয়স পর্যন্ত বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেননি, তখনও তিনি 
কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন না; অথবা বরং আরো ভাল, রেইলাস 
বলে" একজন ছিলেন: “তার দীর্ঘজীবনে তিনি একজনকেই কেবল জানতেন, তার 
যৌবনকালের স্ত্রী।'" এই পারস্পারিক দাম্পত্য বিশ্বস্ততার মডেলের সংজ্ঞার 
সন্ধানে কেউ আরও অগ্রসর হতে পারে। নিকোর্রেস, ইসোক্রোতেসের দ্বারা তার 
উপর আরোপ করা ভাষণে, দেখায় “তার বিয়ের পর থেকে নিজের স্ত্রী ভিন্ন অন্য 
কোনো নারীর সঙ্গে আলাপ" না করা'র এই অর্জনের সঙ্গে তিনি নৈতিক ও 
রাজনৈতিক গুরুত্বকে যুক্ত করেন।* এবং অ্যারিস্ততল তার আদর্শ নগরীতে 
একজন স্বামীর অন্য নারীর সঙ্গে, বা কোনো স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন 
সম্পর্ককে,... যেমন পরিস্থিতিতেই হোক না কেন 'অসম্মানযোগ্য' বলে বিবেচনা 
করতেন।' কোনো আইন বা লোকাচারের দারা স্বামীর বৈধ স্ত্রীর প্রেক্ষিতে তার 
যৌন বিশ্বস্ততা চাওয়া হয়নি; তবুও এ হলো এমন প্রশ্ন লোকেরা উত্থাপন করেছিল 
এবং এক কৃচ্ছুতা গঠন করেছে কোনো নৈতিকতাবাদী যার উপর উচ্চ মূল্য 
আরোপ করেছে। 

৩. এক ইমেজ। উনিশ শতকের টেক্সটসমূহে সমকামী বা আবর্তিতদের এক 
স্টেরিওটাইপগত ছক রয়েছে; কেবল তার মুদ্বাদোষেই নয়, তার আচরণ, তার 
সাজপোষাকের যে ঢং, তার ছেনালিপনাতে, তার মুখের ভঙ্গিমাতে, তার 
দেহসংস্থানে, তার গোটা শরীরের নারীত্ের সুলভ রূপতত্বে, নিয়মিতভাবে 
হেনস্থামূলক বর্ণনায় উপস্থিত থাকত। এই ইমেজ ভূমিকা বিপর্যাসের থিম ও 
প্রাকৃতিক দাগযুক্ত হবার এক নীতিতে যা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের সঙ্গে যুক্ত 
উভয়কেই হাতছানি দেয়। এ ছিল যেন প্রকৃতি নিজেই যৌন অসত্য বিবরণের 
সহযোগী হয়েছে।'” কেউ নিঃসন্দেহে এই ইমেজের দীর্ঘ ইতিহাস খুঁজে বের 
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করতে পারে (অস্বীকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আরোহের জটিল ক্রীড়ার মাধ্যমে যার সঙ্গে 
প্রকৃত আচরণ সঙ্গতি রাখতে পারে) | কারণ আমাদের সমাজসমূহে, যৌন 
ভূমিকার আবর্তন এবং একই লিঙ্গের ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে সহবাস এই দুই 
প্রপঞ্চকে_ তাতে ভিন্ন প্রপঞ্চ-এক্যবদ্ধ করাকে এই স্টিরিওটাইপের গভীরভাবে 
নেতিবাচক তীব্রতার মাঝে, কেউ বহু কালের প্রাটীন প্রতিবন্ধকতাকে পাঠ করতে 
পারে। এবার এই ইমেজ, একে ঘিরে থাকা বিকর্ষক বাতাবরণ সহ, শতাব্দি পাড়ি 
দিয়ে চলে এসেছে। সাম্রাজ্যের যুগের গ্রেকো-রোমান সাহিত্যে তা ইতোমধ্যে 
চিত্রিত হয়েছে। এক অনামা লেখকের দ্বারা চতুর্থ শতকের শারীরতত্ববিদ্যার 
উপরে রচিত নিবন্ধে পৌরুষহীনতার প্রতিকৃতিতে যে কেউ এর সাক্ষাৎ পাবে: 
আটারগাটিসের পুরোহিতের বর্ণনায়, যাকে নিয়ে আপুলেইয়াস তার 'সোনালী 
গাধা'তে রসিকতা করেছেন: যা ডিয়ো ক্রাইসোস্তোম মনার্কি নিয়ে তার দেওয়া 
এক বক্তৃতায় অপরিমিতাচারের দানবের জন্য এই প্রতীকীকরণের প্রস্তাব করেন: 
তুচ্ছ বাগীদের পলায়নী জাগরণের জন্য, তাদের সুগন্ধি ও কোকড়ানো চুলের 
গুচ্ছের জন্য, যাকে এপিকটেটাস তার শ্রেণীকক্ষের পরে ডাকতেন, তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করতেন তারা নারী বা পুরুষ।” কেউ আবারো এক অবক্ষয়ী যুবকের 
প্রতিকৃতিতে দেখতে পারে, যেভাবে জ্োষ্ঠ সেনেকা, বিরাট অপছন্দ সহ তার 
চারপাশে লক্ষ্য করেছিলেন: “নাচে ও গানের মাঝে লিবিডোগত আনন্দ এই 
যতক্ষণ তা নারীর মত কোমলতায় পূর্ণ হয়, নারীর সঙ্গে শরীরের পেলবতায় 
প্রতিযোগিতা করে, নোংরা সৃক্্তা দিয়ে নিজেদেরকে সৌন্দর্যায়িত করে__এই 
হলো আমাদের যুবকেরা নিজেদেরকে যে বিন্যাসে স্থাপন করেছে...ক্ষীণ ও 
মেরুদণ্ডহীন রূপে জন্ম নিয়ে, তারা সারা জীবনই সেভাবে থেকে যায়, ঝড়ের 
বেগে অন্যের সতীত্ব হণ করে, নিজেদের সম্পর্কে যত্ুহীন রূপে ।' * কিন্তু এ 
হলো আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য, এই প্রতিকৃতিটি এখনও আরো প্রাটীন। 'ফেইদ্রাসে'তে 
সোক্রাতেসের প্রথম ভাষণে এর উল্লিখন রয়েছে, যখন তিনি কোমল বালকদের 
নিচে উন্মোচিত কবার পক্ষে খুবই কোমল, এবং এ সব মিলে গোলাপি আতা ও 
অলংকারে মগ্তিত হয়ে থাকে।” এবং এই একই বৈশিষ্ট্যসহ “দ্য 
থেসমোফোরিয়াজুসাই'-এ আগাথন দেখা দেন: ফ্যাকাশে গায়ের রং, মসৃণ 
কামানো গাল, নারীর কণ্ঠস্বর, এত পরিমাণে যে তার প্রশ্নোত্তর কারীরা বিস্মিত হয় 
যে সে কোনো পুরুষ না নারীর সামনে উপস্থিত রয়েছে। যদি একে বালক 
প্রেমের নিন্দা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, বা আমরা যাকে সচরাচর সমকামী সম্পর্ক 
বলে থাকি এ সম্পূর্ণ ভুল হবে; বরং পুরুষদের মধ্যে সপ্ভাব্য সম্পর্কের দিক নিয়ে 
এক তীব্র নেতিবাচক বিচারবোধের প্রভাবকে একই সময়ে কেউ না দেখে পারবে 
না. একইভাবে পৌরুষ ভূমিকার চিহ্ন ও সুবিধাসমূহের এমন কিছুর নির্দিষ্ট 
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আবর্তন হয়তো সচেতন নিন্দাকে দ্যোতিত করে। গ্রিক প্রাচীন সময়ে পুরুষ 
প্রেমের শাসনক্ষেত্র হয়তো মুক্ত ছিল, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে যে হারে 
খুবই আদি প্রকাশকে এবং কলঙ্কিতকরণের আকারকে দেখতে পায় যা ভবিষ্যতেও 
প্রসারিত হবে। 

৪. পরিহারের মডেল। সদগুণ সম্পন্ন যে নায়ক সুখের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত 
থাকতে পারবেন, যেন প্রলোভন থেকে যাতে তিনি না পড়তে জানেন, খরিস্টানধর্মে 
তার একই ধরনের প্রতিমূর্তি রয়েছে_এই ধারণা যেভাবে সাধারণ যে এই আত্ম- 
অস্বীকৃতির ফলে সত্য ও প্রেমের এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় প্রবেশাধিকার দিতে 
পারে যা যৌন কর্মকাণ্ড বহির্ভূক্ত রাখে। কিন্তু একইভাবে সমান জানা রয়েছে 
প্যাগান প্রত্ু-সময়ে এ ছিল সে সমস্ত দৌড়বিদের প্রতিমূর্তি যারা পর্যাপ্তভাবে 
নিজেদের প্রভু ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যৌনসুখকে প্রত্যাহার করতে 
নিজেদের ক্ষুধাকে শাসনে সমর্থ ছিলেন। থাউমাটার্জের বহু পূর্বে টিয়ানার 
আযাপোলোনিয়াস, একবারে ও সর্বদার জন্য অপাপবিদ্ধ থাকার শপথ করেন, এবং 
পরে তার সারা জীবনের জন্য কোনো যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেননি ।* গ্রিসে এমন 
আদর্শ পরিচিত ছিল ও তারা সম্মান লাভ করেছিল। কোনো কোনো লোকের 
নিকট, এমন পরম সদগ্ুণ ছিল দক্ষতার দৃশ্যযোগ্য চিহ্ন যা তারা নিজের উপর 
বহন করেছিলেন এবং যেভাবে এই ক্ষমতা তারা অন্যের উপর খাটাতে পারতেন। 
এভাবে জেনোফোনের আ্যাজেসিলাউস কেবল “তাদের যাদের ঘনিষ্ঠতার তিনি 
আকাজ্ষা পোষণ করতেন তাদেরকে এড়িয়েই চলেননি; বরং এমনকি 
বালকদেরকে আলিঙ্গন থেকেও বিরত থেকেছেন যাকে তিনি ভালবেসেছেন, এবং 
একমাত্র মন্দিরে বা এমনস্থানে বাস করতে তিনি সযত্ব ছিলেন যেখানে, “সমস্ত 
লোকের চোখের সামনে তার সাধুতার সাক্ষ্য থাকত।"১ কিন্তু, অন্যদের জন্য, এই 
পরিহার সরাসরি প্রজ্ঞার আকারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল যা তাদেরকে মানব প্রকৃতির 
শ্রেষ্ঠতম উপাদানের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করেছে এবং তাদেরকে সত্যের 
সারটিতে প্রবেশাধিকার দেয়। সিম্পোজিয়মের সোক্রাতেস ঠিক এমনই ছিলেন, 
সবাই যার কাছে যেতে পছন্দ করতেন, সকলেই তাকে ভালবাসতেন: যার 
প্রজ্ঞাকে সকলেই প্রশংসা করতেন-_এমন প্রজ্ঞা যা সঠিকভাবে এই তথ্যের 
কারণে নিজে ব্যক্ত ও নিজেকে প্রমাণ করত যে তিনি নিজেকে আলকিবিয়াদেস 
এর প্ররোচক সৌন্দর্যের দিকে হাত বাড়ানো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সমর্থ 
ছিলেন। যৌন পরিহার ও সত্যের প্রতি প্রবেশাধিকার এর মধ্যে সম্পর্কের 
ঘিমতত্্ ইতোমধ্যে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। 

আমরা এ সমস্ত কয়েকটি বরাত থেকে খুব বেশি জানতে চাইব না, তবুও 
এমন সিদ্ধান্ত টানা ভুল হবে যে খিস্টানধর্ম ও প্যাগানবাদের যৌন নৈতিকতা 
অব্যাহত থেকেছে । কয়েকটি থিম, নীতি, বা ধারণা পাওয়া যাবে একভাবে বা 
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অন্য চেহারায় রকম, সত্যি; কিন্তু সে সবের জন্য, তাদের মাঝে তাদের একই 
স্থান বা একই মূল্য ছিল না। সোক্রাতেস কোনে নিঃসঙ্গ পাদ্রী ছিলেন না যিনি 
প্রলুব্ধ হবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, এবং নিকোর্রলেস কোনো ধিস্টান ধর্মবিশ্বাসী 
স্বামী নয়ন; আ্যারিস্তোফেনেসের দ্বারা শ্রথগতির আগাথনকে ব্যবহার করে অন্রহাস্য 
সৃষ্টি বহু পরের চিকিৎসাশান্ত্রের সন্দর্তের আবর্তিতের অসম্মানের মধ্যেকার 
কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এছাড়াও, একজন অবশ্যই লক্ষ্য না করে 
পারবে না যে গির্জা ও ধর্মাধ্যক্ষীয় মণ্ডলী এক নৈতিকতার নীতিমালার উপর জোর 
দিয়েছিল যার নীতিবাক্য ছিল বাধ্যতামূলক এবং পরিসর ছিল বিশ্বজনীন (যা 
ইন্ডিভিজুয়ালের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশমালার পার্থক্যকে নির্ণয় করে না, বা 
কৃচ্ছুতাসূচক আন্দোলনের অস্তিত্বকে যার নিজন্ব প্রত্যাশা রয়েছে) । অন্য দিকে, 
ধুপদী চিন্তায়, কৃচ্ছতার দাবি কোনো একীভূত, সঙ্গতিময়, কর্তৃতৃমূলক সিস্টেম 
রূপে সংগঠিত হয়নি যা প্রত্যেকের উপর একই ধরনে চাপিয়ে দেওয়া হত; তারা 
ছিল অনেক বেশি সম্পূরক বৈশিষ্ট্যের, সাধারণভাবে স্বীকৃত নৈতিকতার সঙ্গে 
সম্পর্কের বিচারে বিলাসিতাতুল্য। এছাড়াও, তারা “ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কেন্দ্র 
সমূহে' আবির্ভূত হয়েছিল যাদের উৎস ছিল বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে । 
তারা বহু বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে বিকশিত হয়েছিল। তারা প্রস্তাব 
করেছিল___যতখানি তারা চাপিয়ে দিয়েছিল তার চেয়ে সংশোধনের বা 
কঠোরতার বিভিন্ন শৈলীকে, প্রত্যেকের তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা আকৃতি রয়েছে। 
পিথাগোরীয় কৃচ্ছুতা স্টোইকদের কৃচ্ছতার অবিকল ছিল না, যা খুবই ভিন্ন ছিল 
পালাক্রমে এপিকুরিয়াস যার সুপারিশ করেছিলেন। অল্প যে কিছু সাদৃশ্য আমি 
নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছি, এমন উপসংহারে বলা চলে না যৌন বিষয়ের খিস্টান 
নৈতিকতা কোনোভাবে প্রাচীন চিন্তাতে 'প্রাক-গঠিত' ছিল; কেউ হয়তো এর 
পরিবর্তে কল্পনা করতে পারে প্রত্ব-সময়ের নৈতিক চিস্তার আদিতে, এক থিমগত 
জটিলতা_ যৌন কৃচ্ছুতার এক 'চতুর্ভজ-থিমতত্্র__গঠিত হয়েছিল শরীরের 
জীবন, বিয়ের প্রতিষ্ঠান, পুরুষের মাঝে সম্পর্ক, এবং প্রজ্ঞার সম্পর্ক এসবকে ঘিরে 
ও এ সম্পর্কিত প্রস্তাবের রূপে । আর, যতই সময় গড়ায়, নীতিবাক্যের সেটসমূহ, 
অতিমাত্রায় বিচিত্র তাত্বিক উল্লেখসমূহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অতিক্রম করে, এবং 
বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও, এই থিমতত্ত্ নির্দিষ্ট ধবতৃ রক্ষা করে চলে: যেন, প্রতুসময়ে 
শুরু করে, সমস্যাকরণের চারটি বিবেচ্য বিন্দু রয়েছে, যার ভিত্তিতে__এবং সেসব 
ছকের অনুসারে যা প্রায়শ ভিন্ন ছিল__যৌন কৃচ্ছতার প্রতি বিবেচনা অন্তহীনভাবে 
পুনর্গঠিত হয়েছিল। 

এবার, এ কথা মনে রাখা উচিত যে এই কৃচ্ছতার এসব থিম সীমানাচিহ্নিত 
রেখার সঙ্গে সাপতন ঘটে না যাকে হয়তো বৃহত্তর সামাজিক, সিভিল, ও ধর্মীয় 
নিষেধাজ্ঞার দ্বারা চিহিত করা চলে । কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, সাধারণভাবে 
বলতে গেলে, যেখানে নিষেধ সবচেয়ে মৌলিক, এবং বাধ্যবাধকতা সবচেয়ে 
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এমন একটা পরিস্থিতির উত্তব হতে পারে, এবং খ্রিস্টানধর্মের বা আধুনিক 
ইউরোপের ইতিহাস নিঃসন্দেহে তাই দৃষ্টাত্তকে বহন করে। (বিবাহিতের সম্পর্কের 
এক নীতিশাস্ত্রের বিকাশ, বা আরো নির্দিষ্টভাবে, দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে স্বামী ও 
ত্র যৌন আচরণের উপর প্রতিফলনের (যে সমস্ত ধারণার থেকে এমন গুরুত্ 
আন্দাজ করা হয় থিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় মণ্ডলীর) , খ্রিস্টান বিয়ের আদর্শ স্থাপনের 
পরিণাম হিসেবে দেখা যেতে পারে-তাতে এক ধীর, বিলম্বিত, এবং দূরূহ 
সংঘটন_ ধ্যযুগের কালপ্রবাহে) । কিন্তু এ বিষয়টিও সত্য মনে হয় প্রত্ন সময়ের 
ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক তাই ছিল না। এ স্পষ্টভাবেই বিসঙ্গতি থেকে আবির্ভূত এ 
ছিল এ যুগের যৌন আচরণ সম্পর্কে সমস্ত নৈতিক ভাবনার বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য: 
নারীরা সাধারণভাবেই অধীনস্থ ছিল (একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল তারা স্বাধীনতা পেত 
কেবল গণপদবধূ হবার জন্য) প্রচণ্ড কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে, এবং তবুও, এই 
নীতিশান্ত্র নারীর প্রতি সম্বোধিত ছিল না; এ তাদের কর্তব্য ছিল না, বা 
বাধ্যবাধকতাও নয়, যাকে মনে করা হত, যথার্থকৃত হত, বা উচ্চারিত হত। এ 
ছিল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য নীতিশান্্: পুরুষের দ্বারা চিন্তাকৃত, লিখিত, এবং 
শিক্ষণকৃত এক নীতিশান্ত্র, এবং পুরুষকেই সম্বোধন করা ছিল_অবশ্যই মুক্ত 
পুরুষ। পরিণামে, এক পৌরুষ নীতিশাস্ত্, তাতে নারী কেবল অভীষ্ট রূপেই 
প্রতিচিত্রিত হয় অথবা, বড় জোর, এমন সঙ্গী যাকে কেউ প্রশিক্ষণ দিতে পারে, 
শেখাতে, এবং পাহারা দিতে যখন কেউ তাদেরকে কারো ক্ষমতার আওতায় লাভ 
করে, তবে যখন তারা অপর কারো ক্ষমতার আওতায় থাকে (পিতা, স্বামী, 
শিক্ষক) দূরে সরে থাকে। এ নিঃসন্দেহে ছিল এ নৈতিক ভাবনার সবচেয়ে 
লক্ষ্যযোগ্য দিক: কোনো একটি আচরণের ক্ষেত্র এবং বৈধ নিয়মের জন্য এক 
রাজ্যকে এ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেনি-প্রয়োজনীয় সংশোধনের অধীন-দুটি 
লিঙ্গের জন্যই তা সাধারণ; পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হলো পুরুষবাচক 
আচরণের এক প্রসারণকে চালিয়ে নেওয়া হয় তাদের আচরণকে আকার দেবার 
জন্য। 

বরং এখনও: আচরণ নিয়ে অনুমানগত ভাবে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত কিছুকে এ 
পুরুষের নিকট উচ্চারণ করে না যা সংকেত, লোকাচার, এবং ধর্মীয় 
সুপারিশমালায় বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও পবিত্র হিসেবে মনে করা হয়। এ তাদের 
নিকট সঠিকভাবে এ সমস্ত আচরণের বিষয়ে বলে যাতে তাদের ক্ষমতা,তাদের 
কতৃত্, এবং তাদের স্বাধীনতার প্রয়োগ করার জন্য তাদেরকে আহবান করা হয়: 
সুখের ক্রিয়াকলাপে যে সমস্ত অননুমোদিত নয়, এক বৈবাহিক জীবনে যেখানে 
স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক রোধে কোনো আইন বা লোকাচার নেই, 
সাধারণভাবে রক্ষিত ছিল, এবং এমনকি পুরস্কৃতও। যৌন কৃচ্ছতার এসব থিমকে 
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অনুধাবন করতে হবে, গভীর নিষেধাজ্ঞার উপরে, এক প্রকাশ রূপে নয়, বা 
ধারাভাষ্য হিসেবেও নয়, বরং ক্ষমতার ব্যবহার এবং এর স্বাধীনতার 
ক্রিয়াকলাপের মাঝে এক কর্মকাণ্ডের বিস্তুতকরণ ও শৈলীকরণ রূপে। 

এর থেকে বোঝায় না যে এই যৌন কৃচ্ছতার থিমতত্ব কোনো বিশেষ 
বিবেচনার সঙ্গে অসংযুক্তের অনুমান এবং এক পারম্পর্যহীন মার্জিতকরণের চেয়ে 
অতিরিক্ত কোনো কিছুকে রেপ্রিজেন্ট করে ন1। উল্টো বরং, এ দেখা সহজতর যে 
এই সমস্ত যৌন কৃচ্ছুতার মহান প্রতিমূর্তিগণ এক অভিজ্ঞতার অক্ষের সঙ্গে এবং 
মূর্ত সম্পর্কপুর্জের সঙ্গে বাধা ছিল: শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক, স্বাস্থ্যের প্রশ্নের সঙ্গে, 
এবং তার পেছনে জীবন ও মৃত্যুর পুরো খেলা; অন্য লিঙ্গের কারো সঙ্গে সম্পর্ক, 
স্ত্রীর প্রশ্বে সুবিধাপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসেবে, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এবং যে বন্ধন তা সৃষ্টি 
করে তার খেলায়; কারো সম লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কে, সঙ্গীর প্রশ্ব সহ যা কেউ এর 
মাঝখান থেকেই পছন্দ করতে পারে, এবং সামাজিক ভূমিকা ও যৌন ভূমিকার 
মধ্যে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা; এবং চূড়ান্তভাবে, সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক, যেখানে 
আধ্যাত্বিক পরিস্থিতির প্রশ্ন তোলা হয় যা কাউকে প্রজ্ঞার মাঝে প্রবেশ করতে 
সমর্থ করে। 

এভাবে আমার মনে হয়েছে এক পুরো পুনঃকেন্দ্রীকরণ দরকার । যৌন 
কৃচ্ছুতার দাবির মাঝে লুকোনো বা ব্যক্ত মূল নিষেধাজ্ঞার সন্ধান করার পরিবর্তে, 
অভিজ্ঞতার চৌহদ্দি ও তার আকারতে চিহ্নিত করা বেশি প্রয়োজনীয় যাতে যৌন 
আচরণের সমস্যাকরণ ঘটে, হয়ে ওঠে এক বিবেচনার বস্তু, প্রতিফলনের জন্য এক 
উপাদান, এবং শৈলীকরণের এক উপকরণ । আরো নিরিষ্টভাবে, এ প্রশ্ন তোলাটা 
যৌক্তিক ছিল যে কেন মনে হলো সম্পর্কের চারটি বিরাট শাসনক্ষেত্র যাতে ধরপদী 
সময়ে একজন মুক্ত মানুষ তার কর্মকাণ্ড বিকাশ ঘটাতে ও প্রদর্শন করতে সমর্থ 
ছিল কোনো! ধরনের বড় নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি না হয়ে, এসবই ছিল সংক্ষেপে 
যৌন ক্রিয়াকলাপের এক তীব্র সমস্যাকরণের কেন্দ্রবিন্দুসমূহ। কেন তা সমস্ত 
পরিধিতে ছিল_ শরীরের, স্ত্রীর, বালকের, এবং সত্যের সম্পর্কিত যে সুখের 
অনুশীলন বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল? কেন যৌন কর্মকাণ্ডকে এ সমস্ত সম্পর্কে 
আনা হলে উদ্বেগ, বিশ্লেষণ, ও প্রতিফলনের উপলক্ষ্য ঘটে? কেন প্রতিদিনকার 
অভিজ্ঞতার এসব অক্ষ চিন্তার এই পথকে উদ্ভব করে যা যৌন আচরণকে 
দুর্লভকৃত করতে চায়, একে সংশোধন ও শর্তায়িত করতে, এবং সুখের 
ক্রিয়াকলাপের মাঝে এক কৃচ্ছতার শৈলীকে নির্ধারণ করার জন্য? কীভাবে যৌন 
সম্পর্ক, যতদূর তা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে নিহিত থাকে, নৈতিক অভিজ্ঞতার এক 
শাসনক্ষেত্র হিসেবে ধারণায় পরিণত হয়েছিল? 
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এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, কিছু পদ্ধতিবিজ্ঞানগত বিবেচনাকে আনতে হবে; আরো 
নির্দিষ্টভাবে, যখন কেউ কোনো “নৈতিকতা'র আকার ও রূপাত্তরকরণ সমূহকে 
অধ্যয়ন করতে যায় কারো দৃষ্টিতে যে অভীষ্ট রয়েছে তার উপরেই বিবেচনা করা 
উত্তম। 

শব্দটির দ্যর্থকতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। নৈতিকতা" শব্দের দ্বারা এক 
সেট মূল্যবোধ ও কাজের নিয়মকে বোঝায় যা ব্যক্তিকে বিভিন্ন নির্দেশমূলক 
সংস্থার মধ্যস্থৃতার দ্বারা অনুমোদন কর! হয়, যেমন পরিবার (এর একটি ভূমিকায়) 
, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, গির্জা, এবং অন্যান্য । কখনে৷ কখনো এমন ঘটনা 
ঘটে যে এসব নিয়ম ও মূল্যবোধ এক সংহত মতবাদ ও এক পরোক্ষ শিক্ষণের 
মাঝে সরলভাবে স্থাপিত হয়। কিন্তু এমনটাও ঘটে যে তারা এক পরিব্যাপ্ত হবার 
ধরনে সঞ্চালিত হয়, যাতে, এক নিয়মতান্ত্রিক সম্মিলন ঘটার পরিবর্তে, তারা 
উপাদানের জটিল অন্ত: ক্রীড়া ঘটায় যা একে অপরকে প্রতিভারসাম্য আনে ও 
সংশোধন করে, এবং একে অপরকে নিদিষ্ট বিন্দুতে খারিজ করে, এভাবে 
সমঝোতা ও ক্রটির অবকাশ থেকে যায়। এই গুণাবলিকে বিবেচনায় রেখে, 
আমরা এই বিধানমূলক সম্মেলনকে এক 'নৈতিক আইনের সংকলন' নাম দিতে 
পারি। কিন্তু নৈতিকতা" নিয়ম ও মূল্যবোধের সম্পর্কে ইন্ডিভিজুয়ালের বাস্তব 
আচরণেরও উল্লেখ করে যা তাদেরকে সুপারিশ করা হয়: শব্দটি এভাবে এ ধাচকে 
চিত্রিত করে যাতে তারা কমবেশি পূর্ণভাবে এক আচরণের মানদণ্ডে বাধ্য থাকে, 
যে ধাচে তারা কোনো নিষেধ বা নির্দেশকে মানে বা প্রতিরোধ করে; যে ধাচে 
তারা এক সেট মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা করে। নৈতিকতার এই দিককে স্টাডি 
করে, একজন অবশ্যই নির্ধারণ করবে কীভাবে ও বৈচিত্র্যের কোন প্রান্ত সহ বা 
লঙ্ঘন সহকারে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেরা বিধানমূলক সিস্টেমের বরাতে আচরণ 
করে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সংস্কৃতিতে কার্যকর, এবং যার সম্পর্কে 
তারা কম বেশি সচেতন। আমরা প্রপঞ্চের এই স্তরকে 'ব্যবহারের নৈতিকতা 
বলতে পারি । 

আরো কিছু রয়েছে । আচরণের এক বিধি এক জিনিষ; এই আচরণ যাকে 
এই নিয়মের দ্বারা পরিমাপ করা যাবে তা আরেক বিষয়। তবুও আরেক বিষয় 
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এখনও চালু যার অনুসারে কেউ নিজেকে “আচরণ করে' থাকে__ অর্থাৎ, যে ধাচে 
বিধানমূলক উপাদানের প্রেক্ষিতে একজন নিজেকে নীতিবান বিষয়ী রূপে গঠন 
করে থাকে যা বিধিকে গঠন করেছে । একটা ক্রিয়ার আইনের সার প্রদত্ত হলে, 
এবং বিশেষ ধরনের ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে (যাকে স্বাভাবিকতার মাত্রা অনুসারে, বা 
আইনের সংকলন থেকে ব্চ্যিতির সূত্রে অস্বীকার করা যাবে) , নৈতিকতাপূর্ণ রূপে 
“নিজে থেকে আচরণ করা'র বিভিন্ন উপায় রয়েছে, ক্রিয়ারত ইন্ডিভিজুয়ালের 
চালনার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, একজন কেবল ক্রিয়ার কর্তা নয়, এই ক্রিয়ার এক 
নীতিবান বিষয়ী। উদাহরণ নেওয়া যাক, যৌন বিধানের এক সংকলন বিবাহগত 
দুই সঙ্গীকে এক কঠোর ও সামঞ্স্যময় দাম্পত্য বিশ্বস্ততার ক্রিয়াকলাপে যুক্ত 
করেছে, সর্বদাই প্রজননের দৃষ্টিভঙ্গি সহ; সেখানে বহু পথ থাকবে, এমনকি এই 
কঠোর কাঠামোর মাঝেও, এই কৃচ্ছতার ক্রিয়াকলাপের, “বিশ্বস্ত থাকার' বহু 
উপায়। কয়েকটি প্রসঙ্গের এই সমস্ত প্রভেদ আলোচনার দাবি রাখে । 

তারা গণ্য করে যাকে বলা চলে নৈতিক সারবস্তর নির্ধারণকরণ: অর্থাৎ যে 
উপায়ে ব্যক্তি তার নিজের এই বা সেই অংশকে তার নৈতিক আচরণের প্রধান 
উপাদান হিসেবে গঠন করে। এভাবে, কেউ বিশ্বস্ততার ক্রিয়াকলাপের সংকটপূর্ণ 
দিককে কাজটির নিষেধাজ্ঞা ও বাধ্যবাধকতার কঠোরভাবে পালনের প্রতি 
সম্পর্কিত করতে পারে কেউ যা সম্পন্ন করে। তবে বিশ্বস্ততার সারকে এভাবেও 
তৈরি করে যাতে আকাঙ্কার প্রভৃতু নিহিত থাকে, কেউ তাদের বিরুদ্ধে যে উত্তপ্ত 
লড়াই করে, সেই শক্তিতে যার জোরে কেউ প্রলুববকরণকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ 
হয়: এই ক্ষেত্রে যা বিশ্বস্ততার বিষয়বস্তু গঠন করে তা হলো এ প্রহরা ও এ 
লড়াই। এই সকল পরিস্থিতিতে, আত্মার বৈপরীত্যসুচক চলাচল__-ক্রিয়া সমূহকে 
নিজেদেরকে চালিয়ে নেবার চেয়েও বেশি__ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান উপাদান 
হবে। বিকল্পভাবে, কেউ তীব্রতা, অনবচ্ছিন্রতা, এবং পারস্পারিকতার অনুভূতির 
সমাহারে একে লাভ করতে পারে যা মুখোমুখি সঙ্গীর অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে, 
এবং সম্পর্কের গুণে যা স্থায়ীভাবে দুই স্বামী বা স্ত্রীকে আবদ্ধ করে। 

অধীনস্থতার রীতির সঙ্গে এই প্রভেদের কিছু করার আছে: অর্থাৎ, সেই 
উপায়ের সঙ্গে যাতে ব্যক্তি নিয়মের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং একে 
ক্রিয়াকর্মে বাধ্য রূপে নিজেকে শনাক্ত করায়। উদাহরণ রূপে, কেউ দাম্পত্য 
বিশ্বস্ততার ক্রিয়াকলাপ করতে পারে এবং এ যা চাপিয়ে দেয় সেই নীতিবাক্যের 
সঙ্গে বাধ্য হতে, কারণ একজন নিজেকে সেই গোষ্ঠীর এক সদস্য রূপে স্বীকৃত 
করায় যারা একে গ্রহণ করেছে, এর প্রবর্তনের জন্য সোচ্চারে ঘোষণা করেছে, 
এবং লোকাচার রূপে নিঃশব্দে একে রক্ষা করেছে। কিন্তু কেউ এর ক্রিয়াকলাপ 
করতেও পারে, কারণ কেউ নিজেকে এক আধ্যাত্িক ট্রাডিশনের উত্তরাধিকার 
হিসেবে গণ্য করে যা রক্ষার ব৷ পুনরুজ্জীবনের কারো দায়িতৃ রয়েছে: এক 
আবেদনের প্রতি সাড়া হিসেবে কেউ বিশ্বস্ততার ক্রিয়াকলাপ করতে পারে, 
নিজেকে এক দৃষ্টাত্তরূপে উৎসর্গ করে, অথবা কারো ব্যক্তিগত জীবনকে এক 
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আকার দিতে চেয়ে যা মেধাবিতৃ, সৌন্দর্য, মত্ত, বা নিখুঁতত্ের মানদণ্ডের জবাব 
হয়। 

এখানেও বিস্তৃতকরণের আকারে সম্ভাব্য প্রভেদ রয়েছে, নৈতিক কাজের 
ক্ষেত্রে যা কেউ নিজের উপর সম্পন্ন করে, কেবল এ জন্য নয় যে একজন কারো 
আচরণকে প্রদত্ত আইনের অধীনে আনবে, বরং একজনকে একজনের আচরণের 
নৈতিক বিষয়ীতে রূপান্তরকরণের উদ্যোগের জন্য। এভাবে শিক্ষণের, 
স্মৃতিধার্করণের, ও আত্মীকরণের দীর্ঘ উদ্যোগের মাধ্যমে নীতিবাক্যের 
নিয়মতান্ত্রিক সম্মিলনে যৌন কৃচ্ছুতার ক্রিয়াকলাপ ঘটতে পারে, এবং নির্ভুলতা 
পরিমাপের লক্ষ্যে আচরণের নিয়মিত যাচাইয়ের মাধ্যমে যার দ্বারা একজন এ 
সমস্ত নিয়ম প্রয়োগ করছে। এর ক্রিয়াকলাপ হতে পারে আচমকা, সর্বব্যাপ্ত, এবং 
নির্দিষ্টভাবে সুখের আত্মঅস্বীকৃতির আকারে; বিরতিহীন লড়াইয়ের আকারে এর 
ক্রিয়াকলাপ হতে পারে যার উত্থানপতনে___তাংক্ষণিক পশ্চাদপসরণকে ধরে__ 
নিজেদের যধ্যে অর্থ ও মুল্য থাকতে পারে; এবং বেদনাদায়ক, ধারাবাহিক, এবং 
যতদূর সম্ভব ডিটেলে পূর্ণ রূপে, আকাজ্কার চলাচলে এর সকল লুকোনো 
আকারে, সবচেয়ে গোপনটি সহ পাঠোদ্ধারের দ্বারা এর ক্রিয়াকলাপ হতে পারে। 
“ চূড়ান্তভাবে, অন্য পার্থক্যসমূহ তাকে বিবেচনা করে যাকে নৈতিক বিষয়ীর 
পরম কারণ বলা যাবে: কোনো ক্রিয়া কেবল তার নিজের মধ্যেই নৈতিক নয়, এর 
এককতার মাঝেও: এ তার পরিপার্শগত এক্যবোধের মাঝেও নৈতিক এবং 
আচরণের বিন্যাসে যে স্থানটি তা দখল করে তার গুণেও। এই আচরণের এটি 
একটা উপকরণ এবং একটা দিক, এবং এটি তার জীবনে একটা স্তরকে চিহ্তি 
করে, অনবচ্ছিন্নতায় এক সম্ভাব্য অগ্রসরতাকে। এক নৈতিক ক্রিয়া এর নিজের 
সমাপ্তির দিকে ঝৌকে; তবে তা শেষোক্তকে ছাড়িয়েও লক্ষ্য করে, এক নৈতিক 
আচরণকে প্রতিষ্ঠার জন্য যা এক ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ, কেবল অপর ক্রিয়াই নয় 
সর্বদা মূল্যবোধ ও নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, তবে সত্তার এক নির্দিষ্ট রীতির 
সঙ্গে, নৈতিক বিষয়ী হবার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তার এক রীতি। এখানেও বহু প্রভেদ 
সম্ভবপর: দাম্পত্য বিশ্বস্ততা এক নৈতিক আচরণের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হতে পারে যা 
আত্বের উপর আরে৷ বেশি সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জনের প্রত্যাশা করে; এ নৈতিক 
আচরণ হতে পারে যা এক হঠাৎ ও আমূল পরিবর্তনকামী বিচ্ছেদকে বিশ্বের 
মুখোমুখি প্রকাশ করে: এ আত্মার যথার্থ শান্তির দিকে চাপ ফেলতে পারে, প্রবৃত্তির 
উত্তেজনার প্রতি সম্পূর্ণ অসাড়তা দেখিয়ে, অথবা এক শুদ্ধির দিকে যা মৃত্যুর পরে 
মুক্তির এবং সুখকর অমরত্ুকে নিশ্চয়তা দেয় । 

ক্ষেপে, কোনো ক্রিয়াকে 'নৈতিক' হতে হলে, তাকে অবশ্যই একটা 
নিয়ম, একটা আইন, বা একটা মূল্যকে নিশ্চিতকারী কোনো কর্মে, বা কর্মের 
এক সম্বন্ধ নিহিত থাকে যার দ্বারা তা বাহিত হয়, এবং আত্মনের সঙ্গে এক 
সম্পর্ক। শেষোক্তটি নিছক 'আত্ম-সচেতনতা" নয় বরং 'নীতিবান বিষয়ী' রূপে 


৩৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


আত্মগঠন, এক প্রক্রিয়া যাতে ব্যক্তি তার নিজের সে অংশের সীমানির্দেশ করে যা 
নৈতিক ক্রিয়াকলাপের অভীষ্টকে গঠন করে, যে নীতিবাক্য সে অনুসরণ করে তার 
প্রেক্ষিতে তার অবস্থানকে নির্ধারণ করে, এবং সত্তার এক নির্দিষ্ট রীতিতে সিদ্ধাত্ত 
নেয় যা তার গন্তব্য রূপে কাজ করবে। এবং তা দাবি করে তাকে নিজের উপর 
ক্রিয়া করতে হবে, নিজেকে তদারক,পরীক্ষা, উন্নতি, এবং রূপান্তর করা। এমন 
কোনো বিশেষ নৈতিক ক্রিয়া নেই যা কোনো একীভূত নৈতিক আচরণকে নির্দেশ 
করে না; কোনো নৈতিক আচরণ নেই যা এক নীতিবান বিষয়ীরূপে কারো নিজের 
গঠনের কথা বলে না; এবং 'বিষয়ীকরণের রীতি' ছাড়া এবং এক '“দন্যাসী' বা 
'আত্ের ক্রিয়াকলাপ" ব্যতিরেকে কোনো নীতিবান বিষয়ীর গঠন নেই য৷ 
তাদেরকে সমর্থন করে। আত্মকর্মতৎপরতার এ সব আকার থেকে নৈতিক ক্রিয়া 
অবিচ্ছিন্নযোগ্য নয় এবং এক নৈতিকতা থেকে অপরটিকে তারা কম পার্থক্য করে 
না যতটা মূল্যবোধ, আইন ও নিষেধাজ্ঞার সিস্টেমকে করে। 

এই প্রভেদের প্রভাব থাকতে বাধ্য যা তত্তের মাঝে আবদ্ধ নয়। তাদের 
অবশ্য এতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য পরিণতি রয়েছে। যেই 'নৈতিকতা'র ইতিহাস 
অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা পোষণ করে তাকে এই অভিধার আওতায় আসা বিভিন্ন 
বাস্তবতাকে গণ্য করতে হবে। 'নৈতিক আচরণে'র এক ইতিহাস সেই বিস্তারকে 
অধ্যয়ন করবে যাতে নির্দিষ্ট ইন্ডিভিজুয়ালের বা গোষ্ঠীর ক্রিয়া নিয়ম ও 
মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় যা বিভিন্ন এজেন্সির দ্বারা তাদের জন্য বিধানমূলক 
হয়েছে। 'আইনের সংকলনে'র কোনো ইতিহাস নিয়ম ও মূল্যবোধের বিভিন্ন 
সিস্টেমকে বিশ্রেষণ করবে যা কোন প্রদত্ত সমাজে বা গোষ্ঠীতে কার্যকর, এজেন্সি 
সমূহ বা প্রতিবন্ধকতার যন্ত্রপাতি তাকে জোরদার করে, যে আকার সমূহকে তারা 
নিজেদের বৈচিত্র্যম্তিতায় গ্রহণ করে, তাদের বিভিন্নতা ও তাদের বৈপরীত্যসমূহকে । 
এবং চূড়ান্তভাবে, উপায়টির এক ইতিহাসে যাতে ইন্ডিভিজুয়ালগণ নিজেদেরকে 
সেসব নৈতিক আচরণের বিষয়ী রূপে গঠন করতে তাগিদ বোধ করেন আত্ত্বের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও বিকশিত করার জন্য যে মডেলকে প্রস্তাব করা হয়েছে, 
সংকেতোদ্ধার, রূপান্তরলাভের জন্য যা কেউ অভীষ্ট রূপে নিজের সঙ্গে সম্পন্ন 
করতে চায়। এই শেষোক্তটিকে বলা চলে “নীতিশাস্ত্র' এবং “সন্যাসধর্মের ইতিহাস", 
নৈতিক অধীনতাকরণের আকারের ইতিহাস এবং আত্ের ক্রিয়াকলাপের রূপে 
উপলব্ধ যা একে নিশ্চিত করতে বোঝানো হয়েছে। 

প্রকৃতই, যদি তা সত্য হত, যে প্রত্যেক নৈতিকতা, বৃহত্তর অর্থে, দুটি 
উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যা কেবল উল্লেখ করেছি: আচরণের আইনের সংকলন 
ও অধীনতাকরণের আকারসমূহ; যদি তা সত্য হয় যা তারা কখনোই পুরোপুরি 
বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, যদিও তারা একে অপরের থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতার 
বিকাশ ঘটায়-_তাহলে এমন খুজে পেলে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয় যে 
নির্দিষ্ট নৈতিকতায় আইনের সংকলনের উপরে প্রধান গুরুত্বারোপ করা হয়, এর 


নৈতিকতা ও আত্তের ক্রিয়াকলাপ ৩৯ 


নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে, এর সমৃদ্ধিতে, প্রতিটি সম্ভাব্য ঘটনায় খাপখাওয়ানোর এর 
গামর্থ্যে এবং আচরণের প্রত্যেক এলাকাকে আলিঙ্গনে । এই ধরনের নৈতিকতার 
মঙ্গে, গুরুতৃপূর্ণ হলো কর্তৃত্রে দৃষ্টাত্তের উপর লক্ষ্যস্থির করা যা আইনের 
মংকলনকে বলশালী করে, যা একে শিখতে ও পর্যবেক্ষণ করতে চাহিদা দেয়, এর 
বিচ্ছুরণকে দপ্তিত করে, এই পরিস্থিতিতে, মূলত আধা বিচারিক আকারে 
অধীনতাকরণ দেখা দেয়, যেখানে নীতিবাদী বিষয়ী তার আচরণকে আইন রূপে 
উল্লেখ করে, বা আইনের সেট রূপে, যার প্রতি সে অবশাই অজুহ্থাত সৃষ্টির ঝুঁকি 
নিয়েও সমর্পিত হবে যা তাকে শাস্তিলাভের যোগ্য করে তুলতে পারে। তাই 
খিস্টান নৈতিকতাকে__একজন সম্ভবত বলবে খিস্টান নৈতিকত মন 
একটি মডেলে. হাসকরণ করা পুরোপুরি অযথার্থ হবে; এবং এমন চিন্তা করাও তুল 
না হতে পারে যে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে, এবং রিফর্মেশনের পূর্ব পর্যন্ত 
্রায়শ্চিত্তের সংগঠনের বিকাশ, নৈতিক অভিজ্ঞতার খুবই শক্তিশালী এক 
'বিচারীকরণ'কে আনয়ন করে__আরো সংক্ষেপে, এক শক্ত কঠোর “সংকলন 
তুক্তকরণকে। রিফর্মেশনের পূর্বেই বহু আধ্যাত্মিক আন্দোলন এই “সংকলন 
তুক্তকরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল । 

" আরেক দিকে, নৈতিকতার সম্পর্কে ধারণা করা সহজ যার মধ্যে 
অধীনস্থকরণ এবং আত্তের ক্রিয়াকলাপের আকারে শক্তিশালী ও গতিশীল উপাদান 
খোজা হয়। এই ক্ষেত্রে, আইনের সংকলনের সিস্টেমসমূহ ও আচরণের নিয়ম 
সমূহ বরং গোড়ার বিষয়। তাদের যথার্থ পর্যবেক্ষণ করা বরং অগুরুত্পূর্ণ হতে 
পারে, অন্তত তার সঙ্গে তুলনীয় হলে ইন্ডিভিজুয়ালের নিকট যা চাওয়া হয় তার 
নিজের সঙ্গে তিনি যে সম্বন্ধ করেছেন, তার বিভিন্ন কাজে, চিন্তায়, এবং অনুভবে 
যেমন তিনি নিজেকে নীতিবান বিষর়ী হিসেবে গঠন করতে উদ্যম প্রদর্শন 
করেছেন। এখানে আত্েনর সঙ্গে সম্পর্কের আকারের উপর গুরুত্প্রদান করা হয়, 
পদ্ধতি ও কৌশলের উপর যা তিনি দাড় করিয়েছেন, সেসব ক্রিয়াকলাপের উপর 
যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে এক অভীষ্ট হিসেবে পরিচিত করেছেন, এবং সেসব 
অনুশীলন যা তাকে নিজের সত্তার রীতিকে রূপান্তর করতে দিয়েছে । এই 
'নীতিশান্ত্র নির্তর' নৈতিকতা (যা আবশ্যিকভাবে এই সম্পৃক্ত হওয়া 'কৃচ্ছতার 
প্রত্যাহারে সঙ্গে সাড়া প্রদান করে না) খিস্টান ধর্মে অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ছিল, 
'আইনের সংকলননির্ভর' নৈতিকতার পাশে পাশে কার্যকর ছিল। যে দুই ধরন 
সেখানে রয়েছে তার মাঝে, বিভিন্ন সময়ে, সন্নিধি, প্রতিদ্বন্ৰিতা এবং সংঘাত, এবং 
সমঝোতা ঘটেছে। 

এখন, তা স্পষ্ট যে, অন্তত এক প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, গ্রিক ও গ্রেকো রোমান 
প্রত্ুসময়ের নৈতিকতার ধারণাসমূহ আচরণের সংকলন ভুক্তকরণের এবং কঠোর 
ংজ্ঞার্থের যা অনুমোদিত এবং যা নিষিদ্ধ করার চেয়ে অনেক বেশি আত্মনের 
ক্রিয়াকলাপের এবং “আক্কেসিস' এর প্রসঙ্গের অভিমুখে ছিল। যদি 'প্রজাতন্ত্রে'র 
এবং 'আইনকানুনে'র থেকে ব্যতিক্রম সন্ধান করা হয়, কেউ আইনের সংকলনের 


৪০ যৌনতার ইতিহাস ২ 


নীতির একাধিক উল্লেখ খুঁজে পাবে যা রক্ষণীয় সঠিক আচরণকে অত্যন্ত ডিটেল 
ধরে সংজ্ঞায়িত করছে, এর প্রয়োগ দেখার জন্য দায়িতৃপর্ণ কর্তৃপক্ষের জন্য 
কয়েকটি উল্লেখ রয়েছে, শীস্তিদানের সম্ভাবনার কয়েকটি উল্লেখ মিলবে যা 
প্রতিসরণকে মঞ্জুর করে। যদিও আইন এবং লোকাচারকে শ্রদ্ধা করার 
প্রয়োজনীয়তা নোমোই- প্রায়শই খুবই অবমূল্যায়িত হত, তার চেয়ে বরং 
আইনের বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগের পরিস্থিতি ছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা কাউকে 
সেসবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ করত। আত্ের সঙ্গে স্বন্ধের উপর এই ঝৌক প্রদান 
স্থাপিত হল যা কোনো ব্যক্তিকে কেবল ক্ষুধা ও সুখের দ্বারা ভেসে না যেতে সমর্থ 
করত, তাদের উপর প্রভুতু ও শ্রেষ্ঠতৃ বজায় রাখতে, তার বোধে এক প্রশান্তির 
অবস্থা ধরে রাখতে, প্রবৃত্তির প্রতি আন্তর বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে, এবং এক 
ধরনের সত্তার বোধ অর্জন করতে যা কারো নিজেকে পুরো উপভোগের মাধ্যমে, 
বা কারো নিজের উপর নিজের শুদ্ধতয শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা নির্ধারিত হত। 

প্যাগান ও খ্রিস্টান প্রতু-সময়ের যৌন নৈতিকতার এই অধ্যয়নের আগা 
গোড়া ধারণ করতে যে পদ্ধতিকে আমি বাছাই করেছি এর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়; 
অর্থাৎ আমাকে মনে রাখতে হবে যে এক নৈতিকতার আইনের সংকলনের 
উপাদান ও এক আস্কেসিস এর উপাদানের মাঝের প্রভেদকে, তাদের সহ অস্তি 
ত্বকে অবহেলো না করে, তাদের আন্তর সম্পর্ককে, তাদের আপেক্ষিক 
স্বায়ত্তশাসন, বা তাদের ঝৌঁক প্রদানের সন্ভাব্য প্রভেদকেও নয় । আমাকে এ সমস্ত 
নৈতিকতায় সবই গণ্য করতে হয়েছে, যাকে আত্মনের ক্রিয়াকলাপের সুবিধাজনক 
মর্যাদার এবং যে স্বার্থ তাদেরকে অনুসরণ করে তার সঙ্গে যুক্ত মনে হয়েছিল; যা 
তাদেরকে বিকশিত করতে করা হয়েছে, যথার্থ করতে, এবং শিক্ষা দিতে সে 
উদ্যমের সঙ্গেও; এবং যা তাদেরকে ঘিরে হয়েছে সেই বিতর্কের সঙ্গে; এর ফল 
রূপে, যে প্রশ্ন প্রায়শ উত্থাপিত হয়ে থাকে প্রতু-সময়ের দার্শনিক নৈতিকতা ও 
ধিস্টান ধর্মের নৈতিকতার মধ্যেকার অনবচ্ছিন্নতা (বা ছেদ) সম্পর্কে তাও 
পুনর্গঠন করতে হবে; এই জিজ্ঞাসার পরিবর্তে খ্রিস্টান ধর্ম কোন আইনের 
ংকলনের উপাদান প্রাচীন চিন্তার কাছ থেকে ধার নিয়েছে, এবং কোনগুলো তা 
যা এ নিজের অধিকারে যোগ করেছে, যাতে নির্ধারণ করা চলে এক যৌনতার 
মধ্যে ফ্ুব রূপে গণা হতে কোনটি অনুমোদিত ও কোনটি নিষিদ্ধ, এ জিজ্ঞাস৷ করা 
ংকলনের স্থানান্তর বা সংশোধন, আত্ম-সম্পর্কের আকারসমুহ (এবং আত্মনের 
অনুশীলন যা তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত) নির্ধারিত, সংশোধিত, পুনর্িন্যস্ত হয়েছিল, 
এবং বিচিত্র পথে গমন করেছিল। 

আইনের সংকলনসমূহ অগুরুত্বের আমি তা মনে করছি না। কিন্তু কেউ লক্ষ্য 
ন। করে পারে না তারা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি অল্প সংখ্যক বরং সরল নীতিমালাকে 
ঘিরে আবর্তিত হয়েছে: সম্ভবত যখন তা নিষেধাজ্ঞা রূপে এসেছে লোকেরা তত 
বেশি উদ্ভাবনময় হয়নি তার চেয়ে যখন তা সুখের রূপে এসেছে । তাদের স্থায়িতৃ 


নৈতিকতা ও আত্তের ক্রিয়াকলাপ ৪১ 


বরং লক্ষ্যযোগ্য: বরং খিস্টান ধর্মে উল্লেখযোগ্য সংকলন ভুক্তকরণের অজন্র 
সংখ্যায় বিস্তার (অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ স্থান, সঙ্গী, এবং ক্রিয়াকেও নিয়ে) 
সংঘটিত হয়েছে। উল্টো ভাবে, এর আবির্ভাব হয়__যে মাত্রায় হোক এই 
অনুমিতিটিকে এখানে উদঘাটন করতে চাই-__যে এখানে এঁতিহাসিকতার এক 
ধাদ্ধ ও জটিল ক্ষেত্র রয়েছে যে উপায়ে ইন্ডিভিজুয়ালকে বলা হত যৌন আচরণের 
এক নীতিবান বিষয়ী হিসেবে নিজেকে শনাক্ত করতে । এও এক দেখার বিষয় 
কীভাবে এই অধীনতাকরণ নির্ধারিত হয়েছে এবং রূপান্তরিত হয়েছে, শরীর নিয়ে 
ধপদী গ্রিক চিন্তা থেকে খ্রিস্টান মণ্ডলীর মতবাদ এবং ধর্মাধ্যক্ষীয় সংসদের 
গঠনের ক্ষেত্রে। 

এই খণ্ডে, আমি কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে চাই যা এ 
উপায়টিকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করে যাতে ঞ্রুপদী গ্রিক চিন্তায় যৌন আচরণ নৈতিক 
মূল্যায়ন ও পছন্দের এলাকা রূপে বিবেচিত হয়েছিল। আমি সাধারণ ধারণার 
অধীনতাকরণের রীতিগুলোকে নির্ধারণ করবে যার থেকে এর উল্লেখ করা 
হয়েছিল: নৈতিক সারবন্ত, অধীনস্থের ধরন, আত্তবের বিস্তারের আকারসমূহ, এবং 
নৈতিক উদ্দেশ্যমূলকতা। তাই প্রতিবারে এক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে শুরু করে যার 
অস্তিত্ব, মর্যাদা, এবং নিয়মসমূহ গ্রিক সংস্কতিতে নেটিভ ছিল [স্বাস্থ্যের 
পথ্যপ্রদানের ক্রিয়াকলাপ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা, এবং কোর্টশিপের) | যেভাবে 
চিকিৎসাশান্ত্র গত ও দার্শনিক চিন্তা এই “সুখের ব্যবহারকে' তৈরি করেছে আমি 
সেই পথেরই অনুসরণ করব, কৃচ্ছুতার কয়েকটি পুনরাবৃত্ত থিমকে সূত্রায়িত করে 
যা চারটি বিরাট অভিজ্ঞতার অক্ষে কেন্দ্রীভূত হবে: কারো শরীরের প্রতি সম্পর্ক, 
কারো স্ত্রীর প্রতি সম্পর্ক, বালকদের প্রতি সম্পর্ক, এবং সত্যের প্রতি সম্পর্ক । 


প্রথম অংশ 
সুখের নৈতিক সমস্যাকরণ 


কারো পক্ষে গ্রিকদের (বা রোমান হোক, একই বিষয়ে) মাঝে যৌনতা" ৷ 
'শরীরের' ধারণার সদৃশ কিছু রয়েছে খুঁজে পেতে দুরূহ সময় অতিক্রম করতে 
হবে। এমন এক ধারণাকে বোঝাতে চাই আমি যা একক সত্তাকে উল্লেখ করে 
এবং বিচিত্র প্রপঞ্চকে একত্র হতে অনুমোদন করে, তাদের মধ্যে আপাত শিথিল 
সম্পর্ক সত্বেও, যেন তারা একই প্রকৃতির, একই উৎস থেকে জাত, বা একই 
কার্যকারণগত যন্ত্রপাতিকে ক্রীড়ার মাঝে নিয়ে এসেছে: আচরণ, তবে সংবেদন, 
ইমেজ, আকাঙ্কা, প্রবৃত্তি, সংরাগ রাশিকেও ।১ 

আমরা যা কিছুকে 'যৌন' বলি তার বিভিন্ন কর্ম বা ক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলার 
মত গোটা শব্দের ভাণ্ডার অবশ্যই থিকদের নিকট ছিল। বিশেষ ক্রিয়াকলাপকে 
উল্লেখ করার মত তাদের নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডার ছিল; তাদের অস্পষ্ট অভিধাও ছিল 
যাতে সাধারণভাবে বোঝানো হত আমরা যাকে যৌন “সহবাস, “মিলন, বা 
“সম্পর্ক বলে থাকি: উদাহরণ স্বরূপ, সাইনৌসিয়া, হোমিলিয়া, প্রেজিয়াসমস, 
মিক্সিস, ওখেইয়া। কিন্তু যে অবধি বর্গটি এসব ক্রিয়া, কর্ম, এবং ক্রিয়াকলাপ 
সমস্তকে বোঝায় তাকে আয়ত্তে আনা দুরূহ। গ্রিকরা এক বিশেষ্যায়িত বিশেষণ 
ব্যবহারকে পছন্দ করত: তা হলো আফ্রোদিজিয়া+, যাকে রোমানরা তর্জমা করে 
'ভেনেরিয়া' হিসেবে । বিষয়গুলো" বা 'প্রেমের সুখ, যৌন সম্পর্ক, “দেহজ কর্ম, 
তাদের ও আমাদের ধারণাগত সেটের মাঝের প্রভেদ সংহতভাবে অনুবাদ করাকে 
দুঃসাধ্য করে তোলে। আমাদের যৌনতার ধারণা এক বিস্তুতর চৌহদ্দিকে 
বোঝায় না, এ আরেক ধরনের বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তা আমাদের 
নীতিবোধ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কার্যকর হয়। এছাড়াও, 
আফোদিজিয়ার সদৃশ কোনো সেটকে বিশেষায়িত ও অন্তর্ভুক্তি করে আমাদের 
এমন ধারণা নেই। হয়তো এ অজুহাতে আমি কখনো কখনো রেহাই পাব যদি 
গ্রক নামগুলোকে তাদের মূল আকারেই ব্যবহার করি। 

এই অংশে আমি বিস্তৃত বর্ণনা দেবার অভিপ্রায় নেই, অথবা এমনকি 
নিয়মতান্ত্রিক সারাংশও নয়, পঞ্চম শতকের থেকে তৃতীয় শতকের গোড়া পর্যন্ত 
সাধারণ সুখের এবং বিশেষ করে যৌন সুখের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দার্শনিক ও চিকিৎসা 
সম্বন্ধীয় মতবাদের যা একভাবে বা অন্যভাবে কার্যকর হয়েছে। যৌন আচরণের 
শৈলীকরণের চারটে ধরনকে আগেভাগে অধ্যয়ন করতে হবে যার বিকাশ ঘটে 


৪৬ যৌনতার ইতিহাস ২ 


শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত পথ্যবিধান থেকে, বিয়ের সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি থেকে, 
বালক প্রেমের সঙ্গে যুক্ত কামশান্ত্রের থেকে, এবং সত্য নিয়ে সম্পর্কিত এক দর্শন 
থেকে, আমি কেবল সরলভাবে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে চাই যা 
তাদের ক্ষেত্রে কাঠামোর কাজ করেছে, এই লক্ষ্য করে যে এসব বৈশিষ্ট্য 
আফ্রোদিজিয়ার বিভিন্ন প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সাধারণ ছিল। পরিচিত প্রতিপাদ্যকে 
কেউ অনুমোদন করতে পারে যে কয়েকটি যৌন আচরণকে মধ্যযুগের খ্রিস্টানদের 
বা আধুনিক যুগের ইউরোপীয়দের থেকে এঁ পর্বের গ্রিকগণ অনেক বেশি চটজলদি 
গ্রহণ করেছেন: কেউ আরো অনুমোদন করতে পারে এই সুবাদে শিথিলতা ও 
অসদাচরণ অতীতে তখন কম পরিমাণে স্ক্যান্ডাল জাগিয়েছিল এবং কাউকে 
দোষারোপ করার চেয়ে দায়ী করা হয়েছিল কম, বিশেষ করে তখন কোনো 
প্রতিষ্ঠান ছিল না হোক ধর্াধ্যক্ষীয় বা চিকিৎসাগত__ যা এই শাসনক্ষেত্রের 
পরিধিতে কোনটি বৈধ ও কোনটি নিষিদ্ধ, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক দাবি করতে 
পারত; এই সমস্ত প্রশ্নে গ্রিকরা কম করে গুরুত্ব আরোপ করেছিল যতটা আমরা 
করে থাকি কেউ তাও অনুমোদন করতে পারে। কিন্তু একবার সমস্ত কিছু যঞ্জুরকৃত 
বা ধরে নেওয়া হোক, একটা বিষয় এখনও অহাসযোগ্য থেকে গেছে: তবুও তারা 
এ সমস্ত বিষয়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন, এবং সেখানে গ্রিক চিন্তাবিদ, 
নীতিবাদী, দার্শনিক, ও চিকিৎসকগণ ছিলেন যারা বিশ্বাস করতেন নগরীর আইন 
যাই বিধান করুক বা নিষিদ্ধ করুক, সাধারণ লোকাচার যাকে সহ্য করুক বা 
প্রত্যাখান করুক তা কোনো মানুষের যৌন জীবনকে পরিচালিত করার জন্য তা 
পর্যাপ্ত নয় যিনি নিজের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যে ধাচে এই ধরনের সুখের 
উপভোগ ঘটেছিল তাদের নিকট তা নৈতিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হয়েছে। 

এর সাধারণ দিকগুলোকে পরবর্তী কিছু পৃষ্ঠায় নির্ধারণ করতে চাই যা 
তাদের এসব প্রশ্নে প্রাকসংস্কার এর অংশীদার: অর্থাৎ, আফরোদিজিয়াকে ঘিরে 
তারা যে নৈতিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন তার সাধারণ আকারকে। এ জন্য আমরা 
সে সমস্ত টেক্সটের শরণাপন্ন হব একেকটি অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্র-বিশেষত 
তার মধ্যে জেনোফোন, প্রাতো, এবং আযারিস্ততল। আমি যা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস 
পাব, “মতবাদগত প্রেক্ষিত' নয় যা একটি অপরটিকে বিশেষ অর্থ এবং তার 
পার্থক্যসূচক মূল্য জোগাতে পারে, বরং “সমস্যাকরণের ক্ষেত্র' যা তাদের 
নিজেদের মধ্যে সাধারণ এবং তাদের প্রত্যেককে সম্ভব করে। তাই, অভীষ্ট হবে 
এক নৈতিক বিবেচনার শাসনক্ষেত্র হিমেবে আফ্রোদিজিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের 
নির্মাণকে প্রকাশ করা। আমি চারটি ধারণাকে বিবেচনা করব যা প্রায়শ যৌন 
নীতিশাস্ত্রর প্রতিফলনে যার মুখোমুখি হতে হয়: আফ্রোদিজিয়ার ধারণা, যার 
মাধ্যমে কেউ যৌন আচরণের মাঝে 'নীতিমুলক সারবস্ত ' রূপে স্বীকৃতকে আয়ত্ত 
করতে পারবে : “ব্যবহারে'র ধারণা, থেসিস, যা কাউকে নৈতিকভাবে পরাক্রান্ত 


সুখের নৈতিক সমস্যাকরণ ৪৭ 


হতে অধীনন্থৃতার ধরনকে প্রত্যক্ষণ করতে দেয় যা সুখের ক্রিয়াকলাপে স্বীকার 
করতে হয়; একরাতেইয়ার ধারণা, প্রভুত্রে, সেই মনোভঙ্গিকে বোঝায় কারো 
নিজের প্রতি শ্রদ্ধা সহ যার প্রয়োজন ছিল যাতে এক নীতিবান বিষয়ী রূপে 
নিজেকে তৈরি করতে হয়; এবং সর্বশেষে, সংশোধনের ধারণা, সোফ্রোজিনে'র,যা 
নীতিবান বিষয়ীকে তার পরিপূর্ণতায় বৈশিষ্ট্যায়িত করে। এভাবে নির্ধারণ করা 
সম্ভবপর হবে যৌন সুখের নৈতিক অভিজ্ঞতা কী দিয়ে গঠিত-তার সত্তাতত্্, এর 


কর্তব্যতত্ব, এর কৃজ্জ্রতাতত্্, এর উদ্দেশ্যবাদ । 


আফোদিজিয়া 


সিউদা 'আফোদিজিয়া'র এক সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন হেজাইখিয়াস যার পুনরাবৃত্তি 
করেছেন: আফবোদিজিয়া হলো, “আফোদিতি'র কর্ম, ক্রিয়াসমূহ' (এর্গো 
আফ্রোদিতেস)। সন্দেহ নেই এমন কাজের ধারণাকরণে কারো প্রবল উদ্যম আশা 
করা উচিত নয় যা কেউ উল্লেখ করেছিল, কিন্ত তা সত্য যে গ্রিকরা স্পষ্ট করে 
দেখায়নি, হোক তাদের তাত্তিক প্রতিফলনে বা তাদের ব্যবহারিক চিন্তাতে, 
আফোদিজিয়া বলতে কী বোঝায় খুবই গুরুতৃপূর্ণ বিবেচনা হিসেবে ছিল তাকে 
যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে তারা_ হোক তা যে বস্তটিতে প্রতিচিত্রিত করা 
হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রশ্ন হোক, অথবা তার পরিসরের সীমা নির্দেশ 
করা, বা এর উপাদানের একটা জব্দতালিকা হাজির করা। যদিও এমন সম্ভাব্য 
কর্মের কোনো দীর্ঘ তালিকার সদৃশ তাদের কিছই ছিল না, যেমনটা কেউ পরে 
এসে প্রায়শ্চিত্তের পুস্তকে, স্বীকারোক্তির ম্যানুয়ালে, বা সাইকোপ্যাথোলজির 
রচনায় খুজে পেয়েছে; এমন কোনো ছক নেই যা নিধারণ করত কোনটি বৈধ, 
অনুমোদিত, বা স্বাভাবিক, এবং নিষিদ্ধ ভঙ্গিমার বিরাট পরিবারকে বর্ণনা করার 
জন্য। বা অনির্ধারিত সীমা ও বহুতর মুখোশের ক্ষমতার কপট উপস্থিতিকে 
আবিষ্কারের জন্য এই বিবেচনার সদৃশ কিছু ছিল__যা শরীর বা যৌনতার প্রশ্রের 
এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল_যার নিচে অনাপত্তিমূলক বা নিষ্পাপ রূপে আবির্ভাব 
ঘটত। কোনো বর্গীকরণ বা পাঠোদ্ধার নয়। বিবাহের ও সন্তানধারণের ন্যুনতম 
বয়স নির্ধারণ করতে, এবং যৌন সম্পর্কের সেরা খতুর জন্য তাদের হয়তো বিরাট 
বেগ পেতে হয়েছিল, কিন্তু তারা কখনোই বলবে না, খিস্টান আধ্যাত্মিক 
কোন প্রাথমিক সোহাগ করাটা স্বীকৃত, কোন আসনটা নিতে হবে, কোন 
পরিস্থিতিতে কেউ ক্রিয়াটির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। অপর্যাপ্ত রকমে প্রস্তুত কারো 
পক্ষে, কোনো সুদর্শন বালকের থেকে পলায়নের সুপারিশ করেছেন সোক্রাতেস, 
এমনকি তা যদি এক বছরের নির্বাসনও বোঝায় ।* আর ফেইদ্রাস তার নিজের 
কামনার বিরুদ্ধে প্রেমিকের দীঘ্ঘ সংগ্রামকে জাত করেছেন, কিন্তু কোথাও কোনো 
মন্তব্য নেই, যেমনটা রয়েছে খ্রিস্টান আধ্যাত্মিকতার বেলায়, আত্মার মধ্যে 
চুপিসারে প্রবেশের আকাঙ্তক্কা রোধ করতে, বা এর গোপন দাগকে শনাক্ত করতে 


আফোদিজিয়া ৪৯ 


যে সব সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। এমনকি সম্ভবত যে সব চিকিৎসক বহিরাগতই 
হবে সুচনা করেন, কতক ডিটেলে, আফোদিজিয়া স্বাস্থ্যবিধান সেসব আকার 
সম্বন্ধে ব্যবহারিকভাবে নীরব ছিল ক্রিয়াগুলো যা হয়তো গ্রহণ করত; তারা 
খুব__স্বাভাবিক অবস্থান' সম্পর্কে কয়েকটা উল্লেখ ছাড়া প্রকৃতির ইচ্ছার সঙ্গে 
সঙ্গতিময় বা তার বিরুদ্ধ সে বিষয়ে অল্পই বলেছে । 

এ কি বিনয়ের বশত? সম্ভবত। কারণ, গ্রিকদেরকে আমরা যত বেশি সম্ভব 
নৈতিকতার বিরাট স্বাধীনতার জন্য কৃতিত্ব দিতে চাই, তারা নিজেদের লিখিত 
রচনায় যৌন কর্মের রেপ্রিজেন্টেশনকে তুলে ধরেছে-এবং এমনকি তাদের কামজ 
রচনায়ও-_মনে হয় যথেষ্ট পরিমাণে সংযমের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমগ্ডিত (কে জে ডোভার 
ধপদী যুগে এই সংরক্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি হতে দেখেছেন), তারা যে বিনোদনকে 
মঞ্চস্থ করত বা তার থেকে কয়েকটি প্রতিমাবিদ্যাগত রেপ্রিজেন্টেশন পাওয়া গেছে 
সেসব ইম্প্রেশন সত্তবেও।” তবুও, কেউ মনে করবে না জেনোফোন, আ্যারিস্ততল, 
এবং পরে পুটার্ক হয়তো কারো বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে এই ধরনের 
অনুমাননির্ভর ও ব্যবহারিক উপদেশ দেওয়াকে তব্যতাপূর্ণ মনে করেননি যা 
দাম্পত্য সুখের বিষয়ে যিস্টান লেখকগণ ঢালাওভাবে বিতরণ করেছিলেন। তারা 
প্রস্তুত ছিলেন না, যেভাবে বিবেকের নির্দেশকেরা থাকেন, চাহিদা ও প্রত্যাখ্যানের 
প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রথম সোহাগের, মিলনের প্রকারতাসমূহ, কারো 
অভিজ্ঞতালন্ধ সুখের এবং তারা যথার্থভাবে যে উপসংহার প্রদত্ত হবে। তবুও এই 
দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক কারণ রয়েছে যা আমরা অতীতপ্রেক্ষণে হয়তো 
স্বল্পভাষিতা" বা “সংরক্ষণ রূপে প্রত্যক্ষণ করতে পারি। এ ছিল তাদের 
আফ্রোদিজিয়ার ধারণার জন্য, যে ধরনের প্রশ্ন তারা এদের দিকে নির্দেশ 
আকার, বা তাদের গোপন সামর্থ্যের দিকে অন্যান্য কিছুর সঙ্গে এর সম্পর্ক 
স্পষ্টভাবে জানা ছিল না। 

১. আফ্রোদিজিয়া হলো এ সমস্ত ক্রিয়া, ভঙ্গি, ও সংযোগ যা নির্দিষ্ট ধরনের 
সুখকে উৎপন্ন করে। সন্ত অগান্তিন যখন তার “কনফেশনে' নিজের যৌবনের 
বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেন, তাদের স্লেহের তীব্রতা, একত্রে কাটানো দিনের সুখ, 
কথোপকথন, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ভাল সময়গুলো, তিনি বিস্মিত হন যদি, এর 
আপাত নিম্পাপতার মাঝ দিয়ে, শরীরের দিকে যে সমস্ত ধারণ করে না, সেই 
'আঠা'র প্রতি লক্ষ করে যা আমাদেরকে শরীরের প্রতি সংযুক্ত করে।£ কিন্তু 
্যারিস্ততল যখন 'নিকোমাধীয় শীতিশাস্ত্রে' যে কোন ধরনের লোকদেরকে “আত্ম 
প্রশ্রয়শীল' নামে অভিহিত হবার উপযুক্ত যথার্থই নির্ধারণ করতে চাইলেন, তার 
ংজ্ঞার্থ হলো নিয়ন্ত্রণমূলক: আত্মপ্রশ্রয়ই-আকোলাসিয়া-একমাত্র শরীরের সুখের 
সঙ্গে সম্পকিত করে এবং তার মধ্যে, দেখার, শোনার ও ্বাণের সুখকে অবশ্যই 
বাইরে রাখা উচিত। রং, আকৃতি, বা পেইন্টিং দ্বারা নয়, আবার থিয়েটার বা 
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সঙ্গীতের দ্বারাও 'আমোদিত হওয়া' আত্ম-প্রশ্রয়দান নয়। কেউ একজন, 
আত্রপ্রশ্রয় না দিয়ে, ফল, গোলাপ, বা ধূপের গন্ধে আনন্দলাভ করতে পারে; এবং 
তিনি “ইউডেমীয় নীতিশাস্ত্র বলেন” যে কেউ যখন কোনো মূর্তি দেখতে দেখতে 
বা গান শুনতে গিয়ে তার ক্ষুধা হারিয়ে বসেন বা প্রেম করার রুচিতে তাকে আত্ম 
প্রশ্য়দান বলে নিন্দা করা যাবে না, তা এর চেয়ে বেশি নয় যে নিজেকে 
সাইরেনদের দ্বারা ফুঁসলানোর শিকার হতে দিয়েছিল। কারণ আত্মপ্রশ্রয়দানের 
জন্য যে সুখকে দায়ী করা হয় তা কেবল স্পর্শ ও সংযোগ ছারাই ঘটে: মুখের 
সঙ্গে সংযোগ, জিহবা, এবং ওষ্ঠ (খাদ্য ও পানীয়ের সুখের জন্য) , অথবা শরীরের 
অন্য অংশের সঙ্গে সংযোগ (যৌন সুখের জন্য) | এছাড়াও ্যারিস্ততল মন্তব্য 
করেন যে শরীরের উপরিতলে অভিজ্ঞতা হওয়া নির্দিষ্ট কিছু সুখের ক্ষেত্রে এমন 
সন্দেহ করা অন্যায় হবে, যেমন ব্যায়ামাগারে মর্দন ও উষ্তঠতার থেকে যে সুখ 
পাওয়া যায়: “কারণ আত্মপ্রশ্রয়ের বৈশিষ্ট্যমূলক সংযোগের জন্য মানুষ সমগ্ 
শরীরের নয় বরং কয়েকটা অংশে প্রভাব রাখে ।”' যদিও কারো লক্ষ্য করা উচিত 
আকাজ্কা ও প্রেমের উদ্তবে চাউনি এবং চোখের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন; 
তবে এ নয় সুখের চাউনি আত্মপ্রশয়মূলক; বরং তাকে মনে হত এমন সূচনা 
হিসেবে যার মাধ্যমে আন্মায় পৌঁছে যেত। এই সূত্রে দেখুন জেনোফোনের 
মেমোরাবিলিয়া।” চুম্বনকে শরীরী সুখের হিসেবে অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দেওয়া 
হয়েছিল এবং আত্মাসমূহের মধ্যে যোগাযোগের রূপে এর দ্বারা বাহিত বিপদ 
সত্ও। প্রকৃতপক্ষে “সুখের শরীর' ও তার রূপান্তর নিয়ে পুরো এঁতিহাসিক 
অধ্যয়ন করা সম্ভবপর |) 

'শরীরে'র এবং পরবর্তীতে “যৌনতা'র খিস্টান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এ অন্যতম 
বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হয়ে উঠবে, যে বিষয়ী প্রায়শ সন্দেহের ক্রিয়াকলাপের 
প্রত্যাশা করত, এক চুপিসারে, সমৃদ্ধ, এবং ভয়ংকর ক্ষমতার প্রকাশের থেকে দূরে 
শনাক্ত হবার সামর্থ্যের। এই সকল চিহ্কে পাঠ করা আরো বেশি গুরুতৃপূর্ণ যে 
এই ক্ষমতার যৌন কর্ম ভিন্ন অন্য বহু আকারে নিজেকে আলগখান্না পরানোর সামর্থ্য 
রয়েছে। আফ্রোদিজিয়ার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এমনতরো কোনো সন্দেহের অস্তিতৃ 
ছিল না। নিশ্চিত হতে, সংশোধনের ও ক্রিয়াকলাপের শিক্ষায়, ধ্বনি, ইমেজ, ও 
গন্ধ সম্পর্কে সতর্ক থাকার বিধান দেওয়া হত; কিন্তু তা এ জন্য নয় তাদের সঙ্গে 
সম্পৃক্তি কেবল এমন এক কামনার মুখোশ পরা আকার হবে আবশ্যিকভাবেই যার 
সার যৌনগত: এর কারণ হলো সাঙ্গীতিক আকার তাদের রিদম দিয়ে আত্মাকে 
দুর্বল করে দিতে সমর্থ, এবং যেহেতু এমন দৃশ্যও রয়েছে আত্মাকে কোনো বিষের 
মত আক্রান্ত করতে পারে, এবং কারণ একটা বিশেষ গন্ধ, একটা বিশেষ ইমেজ, 
'কাডিফিত বস্তুর স্মৃতি' জাগাতে দক্ষ ।” এবং দার্শনিকরা যখন এই দাবি করে 
হাসির পাত্র হয়েছেন যে একমাত্র সুন্দর বালকদের আত্মাই ভালবাসার উপযুক্ত. 
তাদেরকে মোটেও দাগযুক্ত অনুভবকে আশ্রয় করার সন্দেহ করা হয়নি যার 
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॥ম্পর্কে তারা হয়তো সচেতন ছিলেন না, বরং কেবল মুখোমুখি অপেক্ষা করেছেন 
যাতে তাদের হৃদয়ের আকাজক্ষার মানুষটির টিউনিকের নিচে হাতটা গলাতে 
গারবেন।* 

এসব কর্মের আকার ও বৈচিত্র্য কেমন ছিল? গ্রিক ন্যাচারাল হিস্ট্রি তার কিছু 
বর্ণনা দিতে পারে, অন্তত যতটুকু প্রাণীকে ঘিরে রয়েছে: আ্যারিস্ততল মন্তব্য করেন 
সকল প্রাণীর মাঝে একই রকম প্রজনন নয় এবং তা একইভাবে সংঘটিতও হয় 
না।” এবং আরো বিশেষভাবে জরায়ূজ সন্তানপ্রজ এমন প্রাণীদের নিয়ে রচিত 
হিস্ট্রি অফ আ্যানিমালস এর ষষ্ঠ পুস্তকে, তিনি যৌন মিলনের বিভিন্ন আকার বর্ণনা 
করেন যা পর্যবেক্ষণে জানা যায়: তারা যৌন অঙ্গের আকার ও অবস্থান, সঙ্গীর 
দ্বারা নেওয়া অবস্থান, এবং যৌন কর্মের স্থিতিকাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু 
তিনি আরও আচরণের বিভিন্ন ধরনকে তুলে ধরেন যা প্রজনন খতুকে 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করে: বন্য ভন্বুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, হস্তিযুগলের উন্মত্ততা এর 
রক্ষাকারীর গৃহের অবধি ধ্বংস সাধন করে; বা ঘোড়াগুলো তাদের প্রতিদন্দীদের 
বিরুদ্ধে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করার জন্য তাদের মাদী ঘোড়াগুলোকে তার 
চারপাশে একটা বিরাট বৃত্ত টেনে জড়ো করে।”২ মানব প্রাণীর বেলায়, যেখানে 
তাদের অঙ্জ ও তার কার্যকারিতা বর্ণনা দীর্ঘ হতে পারত, যৌন আচরণের বিষয়ী 
হিসেবে, তার সম্ভাব্য বৈচিত্র্য সহ, কমই আলোচিত হয়েছে। তবুও যার থেকে 
বোঝায় না, যে গ্রিক চিকিৎসাশান্ত্ব, দর্শন, বা নীতিশান্ত্রে, মানবীয় যৌন ক্রিয়া 
সম্পর্কে কঠোরভাবে নীরব ছিল। এ-ও নয় যে লোকেরা কথোপকথনের সময় এ 
সমস্ত সুখদায়ক ক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কভাবে এড়িয়ে যেত: বরং তারা যখন প্রশ্রের 
বিষয়ী ছিল, সেখানে তারা যে আকার আন্দাজ করেছে তা বিবেচ্য ছিল না, এ ছিল 
তারা যে কর্মকাণ্ডকে ব্যক্ত করেছিল। তাদের রূপতর্ত্বের চেয়ে তাদের গতিশীলতা 
অনেক বেশি গুরুতৃপূর্ণ ছিল। 

এই গতিবিদ্যা সেই আন্দোলন দ্বারা নির্ধারিত ছিল যা আফ্রোদিজিয়াকে সেই 
সুখের সঙ্গে সংযুক্ত করে যা তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে 
যা তারা উদ্ভব করেছে। সুখের ও আকাজ্কার বলের দ্বারা প্রযুক্ত এই আকর্ষণ 
নির্দেশিত হয়েছিল, আফ্রোদিজিয়ার নিজের ক্রিয়ার সঙ্গে একব্রে, এক দৃঢ় এক্য 
নির্মাণ করে তার দিকে । এই একক্রীকরণের বিচ্ছিন্নতা-অথবা অন্তত আর্ধশক 
বিচ্ছিন্রতা__-পরে শরীরের নীতিশান্ত্র ও যৌনতার ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
পরিণত হবে। অন্য দিকে, এই বিচ্ছিন্নতাকে চিহ্নিত করা ছিল, সুখের এক নিদিষ্ট 
'বিলোপনে'র দ্বারা (এক নৈতিক অবমূল্যায়ন যা) খিস্টান যাজকরা ইন্দ্রিয়জ 
সেই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে করেছেন; তাত্তিক অবমূল্যায়ন দ্বারা যৌনতার ধারণার 
মাঝে সুখের জন্য একটা স্থান খুঁজে পাবার চরম দুরূহতা প্রদর্শিত হয়েছে) ; একে 
আরো চিহ্নিত করা যাবে আকাজ্্ার ক্রমবর্ধমান তীব্র সমস্যাকরণের দ্বারা (যাতে 
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পতিত প্রকৃতির আদিম চিহ্ন বা মানব পরিস্থিতির সংগঠন বৈশিষ্ট্য হয়তো দৃশ্যমান 
হবে) | আরেক দিকে, আফ্রোদিজিয়ার অভিজ্ঞতাতে ক্রিয়া, আকাঙ্ক্ষা, এবং সুখ 
একত্রীকরণ ঘটেছিল যার উপাদানগুলোকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র করার মত ছিল, তবে 
একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাধা । সঠিকভাবে এ ছিল তাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র 
যা এ কর্মতৎপরতা আকারে অন্যতম আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যকে গঠন করে। প্রকৃতির 
অভিপ্রায় ছিল (যে কারণে আমরা বিবেচনা করছি) যে ক্রিয়াটির সম্পাদন এক 
সুখের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে, এবং এই সুখই এপিথুমিয়া, আকাঙ্কার উত্থান ঘটায়, 
এক আন্দোলনে যা স্বাভাবিকভাবেই যা “সুখ দেয়' তার দিকে নির্দেশিত হয় 
আ্যারিস্ততলের উদ্ধত করা এক নীতি অনুসারে: আকাজ্ষা হলো সবসময় 
'সম্মতিসূচক বস্তর আকাঙ্ক্ষা" (হে গার এপিথুমিয়া তো হেইদোস এন্তিন) | এ 
সত্য যে প্লাতো সব সময়ই এই ধারণীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন হযে গ্রিকদের 
জন্য বঞ্চিতকরণ ছাড়া কোনো আকাজ্কা নেই, কাজ্কিত বস্তুর চাহিদা ছাড়া এবং 
নির্দিষ্ট পরিমাণ যাতনাভোগ মিশ্রিত ছাড়া: কিন্ত গ্রাতো তার 'ফিলেবাস'-এ ব্যাখ্যা 
করেন, কেবল রেপ্রিজেন্টেশনের ছারাই ক্ষুধা জাগতে পারে, থে বন্তরটি সুখ দেয় 
তার ইমেজ বা স্মৃতির; তিনি উপসংহার টানেন আত্মার মাঝে কোনো আকাঙ্কা 
নেই, কারণ শরীর বঞ্চিতকরণ দ্বারা প্রভাবিত, এ হলো আত্মা এবং একমাত্র 
আত্মাই পারে, স্মৃতির মাধ্যমে, যাকে আকাজ্ষা করবে বিষয়টিকে উপস্থাপন 
করতে এবং এভাবে এপিথুমিয়া জাগাবে।* এভাবে বস্তুত প্রিকদের জন্য যৌন 
ভাবনার বিষয়ে যা অতীষ্ট গঠন করেছে বলে মনে হয় তা হুবহু ক্রিয়াটি নিজে (এর 
বিভিন্ন প্রকার তাতে বিবেচিত) , বা আকাঙ্ক্ষা (এর উদ্ভবের বা এর লক্ষ্যের 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে) , বা এমনকি সুখও (তার বিভিন্ন অভীষ্ট ব৷ 
ক্রিয়াকলাপের অনুসারে মৃূল্যায়িত রূপে যা এর কারণ হতে পারে) নয়; এ 
অধিকতর গতিবিদ্যা যা এই তিনকে এক চক্রাকার চালু রীতিতে যুক্ত করে (যে 
আকাঙ্জা ক্রিয়াতে পরিণতি পায়, যে ক্রিয়া সুখের সঙ্গে যুক্ত, এবং যে সুখ 
আকাঙ্ষার উপলক্ষ্য হয়)।* যে নৈতিক প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়নি: কোন 
আকাজ্কাসমূহ? কোন ক্রিয়া গুলো? কোন সুখসমূহ? তবে বরং: কোন শক্তির সঙ্গে 
কেউ একজন “সুখ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা” উত্তোলিত হয়? যৌনগত আচরণের এই 
নীতিশাস্ত্র যে সত্তাতত্্রকে উল্লেখ করে তা, অন্তত এর সাধারণ আকারে নয়, ঘাটতি 
ও আকাঙ্জার সন্তাতন্্ব ছিল না; এ তাও ছিল না যে প্রকৃতি তার ক্রিয়ার মানদণ্ড 
স্থাপন করে দিচ্ছে; এ হলো এমন এক শক্তির সত্তাতত্ত্ব যা ক্রিয়া, সুখ, ও 
আকাজক্ষা সমূহকে একত্রে যোগসূত্রবদ্ধ করে। তা হলো এই গতিশীল সম্পর্ক 
হয়েছিল। (অভিব্যক্তির পরিমাণ যা সুখ ও আকাজ্কাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে 
তাকে লক্ষ্য করতে হবে। এই সমস্ত প্রকাশ দেখায় আফ্রোদিজিয়ার নৈতিক 
সিস্টেমে যা ঝুঁকিতে রয়েছে গতিশীল সম্মিলন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূকাত আকাঙক্ষা ও 
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সুখের সমন্বয়ে গঠিত। গ্লাতোর রচনায় প্রভূত পরিমাণে এপিথুমিয়াই-হেদোনাই 
মুগলে উল্লেখ রয়েছে। জেনোফোনের মেমোরাবিলিয়াতে ঘন ঘন প্রকাশ দেখা যায় 
যা সুখকে এক বল হিসেবে দেখায় যা তাড়িত করে, উত্তরণ ঘটায়, বিজয়ী 
হয়।১১) 

এই গতিবিদ্যা দুটি প্রধান পরিবর্তনীয়ের অভিধায় বিশ্লেষিত হয়। প্রথমটি 
পরিমাণমূলক; একে কর্মকাণ্ডের মাত্রা নিয়ে চলতে হয় যা ক্রিয়ার সংখ্যা ও 
ফিকোয়েন্সি দ্বারা প্রদর্শিত হয়। যা মানুষকে একে অপরের থেকে পৃথক করে, 
যেহেতু চিকিৎসাবিদ্যা ও নৈতিক দর্শন একই রকম, তা তত বেশি বস্ত্র ধরন নয় 
যার দিকে তারা প্রশিক্ষিত হয়, অথবা যে যৌন ক্রিয়াকলাপের রীতি তারা গছন্দ 
করেন তাও নয়; সর্বোপরি, এ হলো এঁ ক্রিয়াকলাপের তীব্তা। বিভাজন হলো 
দুর্বল এবং বিরাটের মাঝে: সংশোধন অথবা অতিরেক। বরং তা দুর্লভ, যখন 
কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব চিত্রিত হয়, যেহেতু যৌন ক্রিয়াকলাপের কোনো একটি বা 
অপরটির জন্য তার পক্ষপাতকে চিত্রিত করতে হবে। (এ কখনও কখনও ঘটত 
আখ্যানের উদ্দেশ্যে বালকদের প্রতি পুরুষের বিশেষ পছন্দ যখন উল্লেখিত হত। 
জেনোফোন তার ত্যানাবাসিস-এ তার উল্লেখ করেন, কোনো এক এপিস্থেনেসের 
সুবাদে। কিন্ত যখন তিনি মেননের এক নেতিসূচক প্রতিকৃতি চিত্রণ করেন, তিনি 
তাকে এই ধরনের রুচির জন্য নিন্দা করেননি, যে বরং এমন সুখকে অপব্যবহার 
করে: খুবই তরুণ, বা গড়মাপের বালককে ভালবেসে যখন তার নিজেরও শুশ্রু 
উদগম হয়নি এক কর্তৃত্ অর্জন করে।* ) আরেক দিকে, তা সবসময়ই তার 
নৈতিক চরিত্রায়নের জন্য লক্ষ্য করা গুরুতৃপূর্ণ যে সে কি নারী বা বালকের সঙ্গে 
তার সম্পৃক্ততাতে সংযম প্রদর্শনে সমর্থ ছিল, আজেসিলাউসের মত, যে সংযমকে 
এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে যুবককে ভালবাসত তাকেও চুম্বনে অস্বীকৃতি 
জানায়; অথবা সে কি আলকিবিয়াদেস বা আরকেসিলাউসের এর মত নিজেকে 
সমর্পণ করেছে, সুখের তৃষ্তার জন্য যা কেউ উভয় লিঙ্গেই উপভোগ করতে 
পারে।”” এই প্রসঙ্গটি সমর্থিত হয়েছে 'ল'জ' শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম পুস্তকের বিখ্যাত 
স্তবকে: এ সত্য যে প্রাতো এই স্তবকে প্রকৃতির অনুসারে' সম্পর্কের যা নারী ও 
পুরুষকে প্রজননগত উদ্দেশ্যে যুক্ত করে, এবং 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে' সম্পর্কের মাঝে 
এক তীক্ষ বিরুদ্ধতা অংকন করেছেন যা পুরুষ পুরুষে এবং নারী নারীতে ঘটে ।১* 
কিন্ত এই বিরুদ্ধতা, যেভাবে স্বাভাবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে চিহিত, প্লাতোর দ্বার 
আত্মনিয়নত্রণ এবং আত্ত প্রশ্রয়দানের আরো মৌলিক প্রভেদের মাঝে উল্লেখিত 
হয়। যে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতিকে ও প্রজননের মূল নীতিকে লঙ্ঘন করে তা 
এক অস্বাভাবিক প্রকৃতি বা আকাঙ্কার কিন্তুত আকারের প্রভাব রূপে ব্যাখ্যাত 
হয়নি; তারা নিছক হলো অসংযমের ফল: “সুখের জন্য আত্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব" 
(আক্রেতেইয়৷ হেদোনেস) হলো তাদের উৎস। আর যখন, টিমায়েউসে, প্লাতো 
ঘোষণা করেন যে কামনাকে ফল হিসেবে গণ্য করা উচিত, আত্মার মন্দ ইচ্ছাশক্তি 
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হিসেবে নয়, বরং শরীরের এক রুগ্রতা রূপে, অতিরেকের বিরাট প্যাথলজির 
অভিধায় এই বিকলতা বর্ণিত হয়েছে: বীর্য, মজ্জা ও তার হাড়ের খোলসে আবদ্ধ 
থাকার পরিবর্তে, ছাপিয়ে যায় এবং গোটা দেহে প্রবাহিত হতে শুরু করে, যাতে 
শেষোক্ত একটা বৃক্ষের মত তার জড়তাগ্রস্ততার ক্ষমতা সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়; 
এভাবে “সুখ ও বেদনার অতিরেক ঘটিয়ে” ইন্ডিভিজুয়াল তার অস্তিত্রে বড় অংশে 
বিচ্যুত হবার দিকে চালিত হয়।২, যৌন সুখের মাঝে অমরত্ব রয়েছে তা সব সময় 
আতিশয্য, প্রাচুর্য, এবং অতিরেকের সঙ্গে যুক্ত থাকে এমন ধারণা পুনরায় 
নিকোমাখীয় নীতিশাস্ত্রর তৃতীয় পুস্তকে পাওয়া যায়: আ্যারিস্ততল ব্যাখ্যা করেন 
স্বাভাবিক আকাজ্্ষা সবার মধ্যে সাধারণ, একমাত্র লঙ্ঘন কেউ ঘটিয়ে বসতে 
পারেন তা হলো স্বাভাবিকতার পরিমাণের ক্ষেত্রে: তারা 'আরো' (তো গ্রেউওন) 
এর অন্তর্গত হয়: যাতে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা কেবল প্রয়োজন সাধনে নিহিত থাকে, 
“খাওয়া বা পান করা এ যাই সামনে তুলে ধরুক যতক্ষণ কেউ স্বাভাবিক 
পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে ভূরিভোজন করে।' ২২ এও সত্য আ্যারিস্ততল 
ইনডিভিজুয়ালের বিশেষ সুখেরও অনুমোদন দিয়েছেন । এমন হয় যে লোকে বিভিন্ন 
ধরনের লঙ্ঘন ঘটিয়ে বসে, হয় “যেখানে তাদের উচিত' তাদের সুখ না নিয়ে, 
অথবা “ভিড়ের মত আচরণ করে', ৰা আবারো, “যেমন তাদের উচিত' তাদের সুখ 
গ্রহণ না করে। কিন্তু আ্আরিস্ততল যোগ করেন, “আত্মপ্রশ্রয়দান কারী 
ইন্ডিভিজুয়ালরা এই সকল উপায়ে, তারা এমন কিছুতে উভয়ত আনন্দ পায় যা 
তাদের আনন্দ লাভ করা উচিত নয়, এবং যদি কেউ এমন কিছুতে আনন্দ পায় যা 
তাদের পাওয়া উচিত, তারা তাই করে একজন যা উচিত তার চেয়ে বেশি এবং 
বেশির ভাগ মানুষ করে তার চেয়ে ।' “এই পরিমণ্ডলে যা আত্ম-প্রশ্রয় গঠন করে 
তা হলো অতিরেক 'এবং যা নিন্দনীয়'।২ (এও লক্ষ্য করা উচিত আ্যারিস্ততল 
'অমর্যাদাপূর্ণ সুখে'র কয়েকটি উপলক্ষে এই মনোযোগ দিয়েছেন যা কোনো 
কোনো ইন্ডিভিজুয়াল সন্ধানের দিকে যায়২) | তখন যা দীড়ায় যৌন আচরণের 
শাসনক্ষেত্রে নৈতিক বিচার দ্বারা প্রাথমিক যে বিভাজন রেখা স্থাপিত হয় তা 
ক্রিয়ার স্বাভাবিকতা দ্বারা, এর সম্ভাব্য বৈচিত্র্য দ্বারা বিধান করা হয়নি, বরং এর 
কর্মকাণ্ড এবং তার পরিমাণগত মাত্রাভেদের দ্বারা | 

সুখের ক্রিয়াকলাপ আরো একটি পরিবর্তনীয়ের সঙ্গে যুক্ত যাকে শিরোনাম 
দেওয়া যেতে পারে 'ভূমিকা বা মেরুত্ব বিশেষ" । “আফ্রোদাজিয়া' অভিধার সঙ্গে 
মিল রেখে তা হলো ক্রিয়াপদ আফ্রোদিসাইজেন। এ যৌন কর্মকাণ্ডকে সাধারণ 
রূপে উল্লেখ করে: লোকে এভাবে কথা বলে যখন প্রাণীরা একটা বয়সে পৌঁছে যে 
আফোদিসাইজেন-এ সমর্থ ছিল। * এও যে কোনো ধরনের যৌন ক্রিয়া সম্পন্নের 
দ্যোতনা দেয়: এভাবে, জেনোফোনের রচনায় আ্যান্টিস্তেনেস আফ্রোদিসাইজেনের 
আকাঙ্ক্া ব্যক্ত করেন, “যা কখনো তার ঘটেছেও।"€ কিন্ত ক্রিয়াপদটি তার 
সকর্মক রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে, যে কোনো ক্ষেত্রেই তা সহবাসের ক্ষেত্রে 


আফ্রোদিজিয়া ৫৫ 


তথাকথিত 'পুরুষ' ভূমিকার বিশেষ ভাবে প্রসঙ্গ টানে, এবং সক্রিয় ভূমিকার যা 
প্রবিষ্ট হওয়ার দ্বারা নির্ধারিত। এবং উল্টোভাবে, কেউ একে তার অক্রিয় রূপেও 
ব্যবহার করতে পারে-আজ্জরোদিসিয়াসথেনাই_ যৌন মিলনে অপরতর ভূমিকাকে 
প্রকাশ করে: অভীষ্ট সঙ্গীর “অক্রিয়' ভূমিকা । এই ভূমিকা হলো সেটি য৷ প্রকৃতি 
নারীর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছে__স্যারিস্ততল একটা বয়সের কথা আলোচনা 
করেন যখন বালিকারা আজ্বোদিসিয়াসথেনাইয়ের সমর্থ হন।২ এই ভূমিকা যা 
বলপ্রয়োগে কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় যে এভাবে অপরের সুখের অভীষ্ট 
রূপে হাসকৃত হয়েছিলেন।* এ অবশ্য বালক বা পুরুষের দ্বারা গৃহীত ভূমিকা যে 
নিজেকে তার সঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হতে দেয়_প্রবলেমস এর লেখক এভাবে 
আন্দাজ করেন কোনো কোনো মানুষ কীসের থেকে আজ্বোদিসিয়াসথেনাইতে সুখ 
পেতে পারে ।২ 

নিঃসন্দেহে তা বলা ঠিক গ্রিক শব্দ ভাণ্তারে এমন কোনো বিশেষ্য পদ নেই 
যা, এক সাধারণ ধারণীয় সমন্বিত হতে পারে, পুরুষ যৌনতা এবং নারী যৌনতার 
প্রতি বিশেষভাবে যাই হোক।২ কিন্তু এও মন্তব্য করা উচিত যৌন সুখের 
ক্রিয়াকলাপের দুই ভূমিকা এবং দুই মেরু স্পষ্টভাবে পৃথককৃত ছিল, যেভাবে তা 
প্রলননগত ভূমিকাতে পৃথকীকৃত ছিল, তাতে দুটি অবস্থানগত মূল্যবোধ রয়েছিট 
তা হলো বিষয়ী এবং তা হলো অতীষ্টের, তা হলো এজেন্ট বা কর্তা এবং তা হলো 
'রোগী'__যেভাবে আ্যারিস্ততল বলতেন, 'নারী, নারী রূপে, হলো অক্রিয়, এবং 
পুরুষ, পুরুষ রূপে, সক্রিয় ।*” যেখানে শরীরের অভিজ্ঞতা নারী ও পুরুষ উভয়ের 
সাধারণ অভিজ্ঞতারূপেই বিবেচিত হবে, এমনকি যদি তা উভয়ের মাঝে তা একই 
আকার নাও নেয়, এবং যেখানে 'যৌনতা' চিহ্িত হবে নারী ও পুরুষ যৌনতার 
মাঝে যতি রূপে, দুই অভিনেতাকে সম্পৃক্ত করে কর্মকাণ্ড রূপে আফ্বোদিজিয়াকে 
ভাবা হয়েছিল, প্রত্যেকের নিজের ভূমিকা ও কার্য রয়েছে একজন যে 
সক্রিয়তাকে সম্পন্ন করে এবং অপর জন যার উপরে তা সম্পন্ন হয়। 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং এই নীতিশান্ত্রে (সর্বদা মনে রেখে যে এ হলো 
পুরুষ নীতিশাস্ত্র, পুরুষের দ্বারা ও পুরুষের জন্য করা হয়েছে) , বলা চলে প্রধানত 
নারী ও পুরুষের মাঝে বিভাজন রেখা পাঠ করে, এই সরল কারণে যে বহু প্রাচীন 
সমাজে পুরুষের জগত ও নারীর জগতের মাঝে শক্ত পার্থক্য ছিল। কিন্তু আরো 
সাধারণভাবে, তা যাদের মধ্যে পড়ে তাকে হয়তো বলা চলে সুখের নাট্যকর্ষে 
“সক্রিয় অভিনেতা' ও “অক্রিয় অভিনেতা'র মধ্যে; অপর দিকে যারা যৌন 
কর্মকাণ্ডের বিযয়ী (এবং যারা প্রত্যাশা করে একে এক পরিধিত ও সুবিধাজনক 
ভাবে চালনা করবে) ছিল: আরেক দিকে যারা ছিল অভীষ্ট সঙ্গী, সমর্থনকারী 
ক্রীড়নকগণ যারা একে বহন করেছেন। প্রথমটি ছিল পুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই, 
কিন্তু আরে৷ বিশেষভাবে তার! ছিল প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষ: দ্বিতীয়ে, অবশ্যই 
নারী অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্তু নারীরা কেবল এই বিরাট গোষ্ঠীর একটা উপাদানকে 


৫৬ যৌনতার ইতিহাস ২ 


গঠন করে যাকে কখনও কখনও সম্ভাব্য সুখের অভীষ্ট রূপে চিত্রিত করে এভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছিল: “নারী, বালক, দাসেরা'। হিপোক্রেটিক শপথ নামে পরিচিত 
টেক্সটে, চিকিৎসকগণ এর্গা আফোদিজিয়া থেকে বিরত থাকতে দোহাই দেন যে 
গৃহে তিনি প্রবেশ করেন, যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে, হোক সে নারী, স্বাধীন মানুষ, 
বা ক্রীতদাস |, 

যেখানে এই দ্বিতীয় প্রধান পরিবর্তনীয় যা নৈতিক মূল্যায়নে রত, 
'পরিমাণগত কর্মকাণ্ডের মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে, তা ছিল কারো ভূমিকাতে 
থাকা বা একে বর্জন করা, কর্মকাণ্ডের বিষয়ী বা তার অভীষ্ট হওয়া, তাদেরকে যুক্ত 
করে যারা এর মধ্যে দিয়ে যায়_এমনকি যদি কেউ একজন পুরুষও হয়_বা 
তাদের সঙ্গে থেকে যারা সক্রিয়ভাবে একে সম্পন্ন করে। একজন পুরুষের জন্য, 
আফ্রোদিজিয়ার ক্রিয়াকলাপে অতিরেক ও অক্রিয়তা ছিল অমরত্রে দুই প্রধান 
আকার। 

যৌন কর্মকাণ্ড যেখানে এভাবে নৈতিক পৃথকীকরণ এবং মূল্যায়নের এক 
অভীষ্ট হয়, এর জন্য কারণ এই নয় যে যৌন ক্রিয়া নিজেই মন্দ ছিল, অথবা তা 
এমন চিহ্ বহন করে না যে স্বর্গ থেকে প্রিমর্ডিয়াল পতন ঘটেছে। এমনকি যখন 
প্রেম ও যৌন সম্পর্কের প্রচলিত আকারকে ফেরত পাঠানে৷ হলো, যেমন হয়েছে 
আ্যারিস্তোফেনেস এর দ্বারা সিম্পোজিয়মে, মানুষের অহংকার ও দেবতাদের দ্বারা 
শান্তি বিধানে নিহিত এক প্রকৃত ট্র্যাজেডিতে, এই সমস্তের জন্য না ক্রিয়া বা সুখ 
কোনটিই মন্দ বলে গণ্য হয়নি; উল্টো বরং তারা সত্তার উচ্চতম অবস্থাকে 
পুনরুদ্ধারে ঝুঁকেছিল যা মানুষ অর্জন করেছিল।১২ সাধারণভাবে, যৌন কর্মকাণ্কে 
স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক ও অনিবারণীয়) বলে ধারণা করা হয় যেহেতু এই 
কর্মতৎপরতা মাধ্যমে জীবন্ত সৃষ্টিরা বংশবিস্তার ঘটায়, সামগ্রিক অর্থে প্রজাতি 
নির্মূল হওয়া থেকে রক্ষা পায়, এবং নগর, পরিবার, নাম, ও ধর্ম সমূহ 
ইন্ডিভিজুয়ালের চেয়ে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে সমর্থ হয়, যে মৃত্যুবরণ করার জন্য 
নির্ধারিত ছিল। এই আকাঙ্কা থেকেই প্রাতো চালিত হয়েছেন আফ্রোদিজিয়াকে 
স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বলে বর্গ ভুক্ত করতে; এবং আফ্রোদিজিয়া থেকে 
অর্জিতব্য সুখই ছিল তার কারণ, আ্যারিস্ততল এর অনুসারে, যা আগ্বহী ছিল 
সাধারণভাবে শরীরের দেহাংশ ও জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বন্রতে ।% সংক্ষেপে, 
এফেসাসের রিফ্যুস যেভাবে যৌন কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে ও হারমনিপূর্ণ ভাবে 
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য করে, উল্লেখ করেন, একে মন্দ বলে গণ্য করার কোনো 
উপায় নেই।” এই সুবাদে, আফোদিজিয়ার নৈতিক অভিজ্ঞতা অবশ্যই শরীরের 
অভিজ্ঞতার চেয়ে র্যাডিক্যালি ভিন্ন ছিল যা পরে বিকশিত হবে। 

কিন্ত স্বাভাবিক রূপে এবং এমনকি প্রয়োজনীয়ও ছিল যেভাবে তা বিবেচিত 
হতে পারে, তা তবুও এক নৈতিক বিবেচনার বস্তু ছিল। এ এক সীমানা নির্দেশের 
আহবান করেছিল যা কাউকে যথার্থ মাত্রা ও বিস্তার নির্ধারণে সমর্থ করে যে অবধি 
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এর ক্রিয়াকলাপ ঘটতে পারে। এবং তবুও, যদি তা ভাল ও মন্দের প্রশ্নের 
উ্থাপন করতে পারে, তার এর স্বাভাবিকতার জন্যে নয়, অথবা শেষোক্ত 
পরিবর্তিত হতে পারে বলেঃ সঠিকভাবে তা ছিল উপায়ের জন্য যেভাবে তা 
প্রকৃতির দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। যার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত ছিল দুটি লক্ষণ সেই সুখকে 
চিহিত করে। প্রথমে, সেখানে এর নিকৃষ্টতর বৈশিষ্ট্য ছিল: মনের মাঝে বহন করে 
যে আ্যারিস্টিপাস ও সাইরেনাইকস এর জন্যে “সুখ থেকে সুখের কোনো পার্থক্য 
হয় না যৌন সুখকে সাধারণভাবে এক সত্ত। রূপে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করা হয়েছিল, 
মন্দের বাহক রূপে নয়, তবে সন্তাতত্্গিত ভাবে বা গুণগত বিচারে 
নিকৃষ্টতর__কয়েকটি কারণে: পশুদের ও পুরুষদের প্রতি এ সাধারণ ছিল 
(এভাবে এক বিশেষায়িত মানব বৈশিষ্ট্য গঠন করে না) ; এ বঞ্চিতকরণ ও 
যাতনাভোগের (দেখা ও শোনার সুখের সঙ্গে বৈপরীত্যমূলক) সঙ্গে মিশ্রিত ছিল; 
এ শরীর ও তার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করেছিল এবং এর লক্ষ্য ছিল 
জৈবদেহকে তার প্রাক- প্রয়োজনীয় অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা |”? কিন্তু সেখানে এও 
সত্য যে এই শর্তায়িত, অধীনস্থ, এবং নিকৃষ্টতর সুখ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ, যেভাবে 
গ্রাতো তার 'ল'জ' এর সূচনায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, যদি প্রকৃতি নারী ও পুরুষের 
মধ্যে একে অন্যতে আকৃষ্ট হবার বন্দোবস্ত করে থাকে, তা ছিল যাতে প্রজনন 
সম্ভবপর হয় এবং প্রজাতির টিকে থাকা নিশ্চিত হতে পারে এখন, এই উদ্দেশ্য 
এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এমন আবশ্যিক ছিল যে মানুষ বংশধর উৎপাদন 
করে থাকে, যে প্রকৃতি বংশবিস্তারের কাজে অত্যত্ত তীব্র সুখ যুক্ত করে রেখেছে। 
যেভাবে প্রাণীকূল তাদেরকে হষ্টপুষ্ট করতে যনে পড়ায়, এভাবে তাদের স্বতন্ত্র 
টিকে থাকাকে আশ্বস্ত করে, স্বাভাবিক সুখের দ্বারা যা আহার ও পান করার সঙ্গে 
সম্পৃক্ত, যে সন্তানকে জন্মদানের প্রয়োজনীয়তা, একজন অধস্তন পেছনে রেখে 
যাওয়ার, বিভিন্ন লিঙ্গের সহবাসের সহচর আকাজ্কা ও সুখকে ক্রমাগত মনে 
করাতে থাকে। 'ল'জ' এভাবে তিনটে মৌলিক ক্ষুৎ প্রবৃত্তির অস্তিত্ব তুলে ধরে, 
আহার, পান, ও প্রজনন সংকান্ত। এই তিনটেই দৃঢ়, অনুজ্ঞাময়, এবং তীব্র, কিন্ত 
তাদের মধ্যে তৃতীয়টি বিশেষ করে, যদিও 'উদ্তবের ক্ষেত্রে শেষতমটি' হলো 
“সবচেয়ে জোরালো কামনা ।”** রিপাবলিকে সোক্রাতেস তার প্রত্যুত্তরকারীকে 
জিজ্ঞাসা করেন,সে কি যৌন সুখের চেয়ে বেশি ও ধারালো কোনো কিছুর সন্ধান 
জানে ।**? 

এ ছিল কেবল সুখের এই স্বাভাবিক তীক্ষতা, আকাজ্কার উপরে তা যে 
আকর্ষণ ছড়ায় তা সহ, যে যৌন কর্মকাণ্ডের কারণ হয়েছিল তা প্রকৃতির দেওয়া 
সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যখন সে আফরোদিজিয়ার সুখকে নিকৃষ্টতর, অধীনস্থ, 
এবং শর্তায়িত সুখে পরিণত করে। এই তীব্রতার জন্য, লোকেরা উত্তেজত হয় 
হায়ারার্কিকেকে উল্টে দেয়, তাদের ক্ষুধ৷ ও তাদের পরিতৃপ্তিকে উর্ধ্বে স্থান দেয়, 
এবং আত্বার উপরে তাদেরকে পরম ক্ষমতা দান করে। অবশ্য এর জন্যও, 
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প্রয়োজনের পরিতৃপ্তিকে ছাড়িয়ে যেতে এবং যখন শরীর পুনরুদ্ধার হয় তার পরেও 
সুখের সন্ধান করে চলতে লোকেরা চালিত হয়েছিল৷ বিদ্বোহ ও দাঙ্গা করার 
প্রবণতা ছিল যৌন ক্ষুধার 'স্টাসিয়াসটিক' সামর্থ্য, এবং আতিশয্য ঘটানো, 
অতিরেক করা, হলো তার 'হাইপারবোলিক' সামর্থ্য ।' প্রকৃতি মানুষকে এই 
প্রয়োজনীয় ও পুনঃসন্দেহভাজন শক্তি সহ বিনিয়োগ করেছিল, যা সব সময়ই 
অনায়াসে অভীষ্টকে ছাড়িয়ে যায় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কেউ বুঝবে 
কেন, এই সমস্ত শর্তে, যৌন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নৈতিক স্বাতন্ত্র্ের প্রয়োজন 
হয়েছিল যা ছিল, যেমন দেখেছি, যতটা গতিমূলক তার চেয়ে রাপতন্্গত। যদি 
তা প্রয়োজনীয় হয়, গ্রাতো৷ যেমন বলেন, তিনটি দৃঢ়তম প্রতিরোধকের দ্বারা এর 
লাগাম টেনে ধরা: ভয়, আইন, ও সত্যিকারে যুক্তি; যদি তা প্রয়োজনীয় ছিল, 
শিশু তার শিক্ষককে মেনে চলে; যদি অ্যারিস্তিপাস নিজে উপদেশ দেন, যেখানে 
তা যথার্থই ছিল 'সুখে'র ব্যবহার করা, কারো পক্ষে যত্নবান হতে হত যাতে তার 
দ্বারা ভেসে না যান*_এর কারণ এই নয় যে যৌন কর্মকাণ্ড পাপ ছিল, অথবা তা 
কোনো অনুশাসনগত মডেল থেকে উত্থাপিত হয়নি; তার কারণ যৌন কর্মকাণ্ড 
এক শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, এক এনার্জিঁয়া, যা নিজে অতিরিক্ত হওয়ার নিকট 
ছিল পতনের যূল নীতি এবং দুর্বলতাতে মানব স্বভাবকে তখন থেকে যাতে চিহ্নিত 
করা হয়েছে। ফ্ুপদী থ্িক চিন্তার জন্য, এই শক্তি প্রকৃতিগত ভাবেই ধারণক্ষম 
রূপেই অতিরিক্ত ছিল, এবং সেখানে নৈতিক প্রশ্ন ছিল এই শক্তিকে কী করে 
মোকাবেলা করতে হয়, কী করে একে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং এর অর্থনীতিকে 
উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করা যাবে । 

সত্য হলো যৌন কর্মকাণ্ড যে শক্তির ক্রীড়া রূপে আবির্ভূত হয়েছে তা 
প্রকৃতিগত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অপব্যবহারের বেলায়, তা আহারের এবং 
নৈতিক সমস্যা সমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত শেষোক্ত যা উত্থাপন করতে চায়। প্রাচীন 
সংস্কৃতিতে যৌন বিষয়ের এর নীতিশান্ত্র এবং আহারের নীতিশান্ত্রের মাঝের 
অনুষঙ্গ এক ধ্রুব শর্ত ছিল কেউ এর অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পেতে পারে । যখন, 
“মেমোরাবিলিয়া'র প্রথম পুস্তকে, তিনি দেখাতে চান সোক্রাতেস তার শিষ্যদের 
নিকট কতটা সহায়ক ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত ও তার পর্যবেক্ষণ দ্বারা, জেনোফোন 
তার গুরুর বোধি ও আচরণকে উপস্থাপন করেন “আহার ও পান এবং প্রেমের সুখ 
বিষয়ে? রিপাবলিকে'র প্রত্যুন্তরকারী, যখন অভিভাবকদের শিক্ষার বিষয়ে 
বিবেচনা করছেন, একমত হন যে সংযম পালন করা, যৌন ক্ষেত্রে এবং আহারের 
সুখের উপরে তিন মুখী প্রভৃত্ব দাবি করে।” এবং ত্যারিন্ততল দাবিকে অনুসরণ 
করেন: নিকোমাখীয় নীতিশাস্ত্রে, তিনি যে “সাধারণ সুখে'র তিনটি দৃষ্টান্ত দেন তা 
হলো আহার, পান, এবং যুবক ও প্রধল পুরুষদের জন্য, “শয্যার সুখ ।"*৫ সুখের 
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এই তিন আকারের মাঝে, তিনি একই ধরনের বিপদ শনাক্ত করেন: যে যা 
প্রয়োজনীয় তার অতিরেক ঘটানো: তিনি এমনকি এক শারীরতন্ত্গত নীতিকে 
শনাক্ত করেন যা তারা সাধারণভাবে ধারণ করে, এই তিনের মধ্যে সংযোগ ও 
স্পর্শের সুখকে লক্ষ্য করে (তার মতে খাবার ও পানীয় যতক্ষণ না তা জিহবা ও 
ঠোটের সংস্পর্শে আসে তাদের বিশেষ সুখ আনে না) 1১ যখন তিনি 
সিম্পোজিয়মে বলেন, ডাক্তার এরিক্সিমাখাস তার শিল্পের জন্য উপদেশ দেবার 
প্রাধিকার বলে দাবি করেন এই বিষয়ে যাতে কেউ অবশ্যই শয্যায় এবং টেবিলে 
সুখের ব্যবহার করে; তার মতে, চিকিংসকরাই বলবেন কীভাবে অসুস্থ না হয়ে 
সমৃদ্ধ খাবার উপভোগ করতে হবে; তাদের সঙ্গেও তা বিধান দিতে থাকবে, যারা 
শারীরিক প্রেমের ক্রিয়াকলাপ করে__এরস পান্ডিমোস__কীভাবে খারাপ প্রভাব 
না ঘটিয়েই এক রাগমোচন ঘটবে ।?; 

নিশ্চিতই তা আকর্ষক হবে, পুষ্টিসন্বন্ধীয় নীতিবোধ এবং যৌন নীতিবোধের 
মাঝের সংযোগের দীর্ঘ ইতিহাসকে শনাক্ত করা, যেভাবে খ্রিস্টান মণ্ডলীর মতবাদে 
প্রকাশ পেয়েছে, বরং ধর্মীয় কৃত্যসমূহে এবং আহার্ষের নিয়মকানুনেও; কারো 
আবিষ্কার করা প্রয়োজন কীভাবে, দীর্ঘসময় ধরে, পুষ্টি সম্বন্ধীয় বিধানের ত্রীড়া 
যৌন নৈতিকতার থেকে আলগা থেকে গেছে, তাদের প্রাসঙ্গিক গুরুত্বকে অনুসরণ 
করে (বরং বিলমিত মুহূর্তের সঙ্গে, সন্দেহ নেই, যখন পুষ্টি সম্বন্ধীয় আচরণের 
চেয়ে যৌন আচরণের সমস্যা অধিক উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে) এবং তাদের বিশেষ 
কাঠামোর ক্রমশ পৃথকীকরণে (যে মুহূর্তে অভিধাগত বিচারে পৌষ্টিক ক্ষুধার 
চেয়েযীন আকাঙ্ঞষা প্রশ্রবিদ্ধ হতে শুরু করে)। যাহোক, ধ্রুপদী কালপর্বে 
গ্রকদের ভাবনায়, মনে হয় যেন খাদ্য, পানীয়, এবং যৌন কর্মকান্ডের সমস্যাকরণ 
বরং এক সদৃশ ভঙ্গিতে বাহিত হয়েছিল। খাবার, মদ, এবং বালক ও নারীদের 
সঙ্গে সম্পর্ক সাদৃশ্যপূর্ণ নৈতিক উপাদান নির্মাণ করে; তারা সেসব শক্তিকে 
ত্রীড়ারত করে যারা স্বাভাবিক ছিল, তবে তা সব সময়ই অতিরেক হতে চায়; 
তারা সকলে একই প্রশ্ব উ্থীপন করে: কী করে একজন, কীভাবে একজন 
অবশ্যই সুখের, আকাঙ্ষার, এবং ক্রিয়ার গতিশীলতার 'ব্যবহার করে"? যথার্থ 
ব্যবহারের প্রশ্ন । আযারিস্ততল যেভাবে ব্যক্ত করেন: “সকল পুরুষই একভাবে বা 
অপরভাবে রুচিকর খাবার ও সুরা এবং যৌন মিলনকে উপভোগ করে, যদিও 
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একজন মানুষ কীভাবে তার সুখকে উপভোগ করতে পারে “যেমনটা কারো করা 
উচিত?' কোন নীতির অনুসরণে যে এঁ সক্রিয়তাকে সংযম, সীমা টানতে ও 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এই নীতিসমূহের কোন ধরনের বৈধতা রয়েছে যা এদেরকে 
মানার জন্য কোনো মানুষের পক্ষে যথার্থতা দেবে? অথবা, অন্যভাবে, অধীনস্থৃতার 
রীতিটা কী যা যৌন আচরণের এই নৈতিক সমস্যাকরণে নিহিত রয়েছে? 
আফোদাজিয়ার উপরে নৈতিক ভাবনার গন্তব্য একটা নিয়মতান্ত্রিক আইনের 
ংকলন প্রতিষ্ঠার চেয়ে অনেক ন্যুন ছিল যা যৌন ক্রিয়ার অনুশাসনগত আকারকে 
নির্ধারণ করবে, নিষেধাজ্ঞার সীমাকে চিহ্িত করবে, এবং একটি রেখার একদিকের 
ক্রিয়াকলাপকে নির্দিষ্ট করে দেবে বা বিভাজনকারী রেখাগুলোর অপর পাশে, বরং 
একটা “ব্যবহারের' শর্ত সমূহ ও ধারকতাগুলোকে দাড় করানোর চেয়ে; অর্থাৎ, 
একটা শৈলী নির্ধারণ করা গ্রিকরা যাকে বলত 'খেসিস আফবোদিজিয়ন, সুখের 
ব্যবহার। সাধারণ 'খেসিস আফোদিজিয়ন' প্রকাশভঙ্গি, এক সাধারণ উপায়ে, যৌন 
কর্মতৎ্পরতা সঙ্গে যুক্ত (যেমন লোকেরা জীবনের সেই সময় বা সেই বয়সের কথা 
বলে থাকে যখন ক্রেসথাই আফ্রোদিজিয়স এর প্রতি অনুকূল ছিল) |; কিন্ত এই 
অভিধাটি যেভাবে উল্লেখ করা হয় যাতে ইন্ডিভিজুয়াল তার যৌন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা 
করেন, এমন ক্ষেত্রে নিজের আচরণের পথ, যে স্বাস্থ্যবিধান তিনি নিজেকে 
অনুমোদন করবেন বা নিজের উপর চাপিয়ে দেবেন, যে পরিস্থিতিতে তিনি যৌন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, তার জীবনে যে অংশ তিনি বরাদ্দ করবেন। (গ্রাতো নারী ও 
শিশুদের সঠিক “মালিকানা ও ক্রিয়াকলাপ' সম্পর্কে আলোচনা করেন, যাতে 
আলোচ্য ছিল যে সম্পর্কের পুরো শাসনক্ষেত্র ও সম্পর্কের আকার সমূহ যা কেউ 
তাঁদের সঙ্গে পেতে পারে ।২ পলিবিয়াস ক্রেইয়৷ আফ্রোদিজিয়ন এর সম্পর্কে বলেন, 
যা বিলাসপূর্ণ পোষাক ও খাবারে প্রশ্রয়দান সহ, উত্তরাধিকারগত শাসকদের 
অভ্যাসকে বৈশিষ্ট্যমগ্ডিত করত এবং অতৃপ্তি ও বিপ্রব উক্কে দিত।”) এ কেবল 
আকাঙ্ক্ষার মাঝে কী অনুমোদিত ও কী নিষিদ্ধ তার প্রশ্ন নয় যা কেউ অনুভূত হয় বা 
যে ক্রিয়। কেউ করে, বরং বিচক্ষণতা, ভেবে দেখা, এবং হিসাবনিকাশ যার উপায়ে 
কেউ তার প্রিয়াকে বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ করে। সুখের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যেখানে 


খেসিস ৬১ 


কোনো দেশের আইন ও লোকাচারকে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন, দেবতাদের বিরাগভাজন 
না হয়ে, এবং প্রকৃতির ইচ্ছাকে থ্রাহ্য করা, নৈতিক আইনসমূহ যাতে কেউ নিশ্চিত 
হয় তা যে কোনো কিছুর চেয়ে বহু দূরের ছিল যা স্পষ্ট করে নির্ধারিত আইনের 
ংকলন গঠন করতে পারে। (আ্যারিস্ততল তার 'রেটরিকে' সংযমকে ব্যাখ্যা করেন 
যা আমাদেরকে আচরণ করায় শরীরের সুখের সুবাদে “যেভাবে নোমোস চায়।”) এ 
নিতে হয়: চাওয়ার ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের উপাদান: উপযুক্ততার, যা ছিল কালিক 
ও পরিস্থিতিগত; ইন্ডিভিজুয়ালের নিজের মর্যাদারও। এই সমস্ত বিভিন্ন বিবেচনার 
ভিত্তিতে খেসিসকে নির্ধারণ করতে হত। এভাবে, কেউ এই সুখের ব্যবহার সম্পর্কে 
ভাবনায় কার্যকর তিন পরতা কর্মপরিকল্পনা দেখতে পাবে: যা প্রয়োজন, 
সময়নিষ্ঠতা,এবং মর্যাদার । 

১. প্রয়োজনের কর্মপরিকল্পনা । দিয়োজেনেস এর যাচ্ছেতাই অঙ্গভঙ্গির কথা 
সুপরিচিত: যখন তিনি নিজের যোন ক্ষুধার পরিতৃপ্ডির প্রয়োজন মনে করতেন, 
প্রকাশ্য বাজারের যাঝেই তিনি নিজেকে উপশম ঘটাতেন।« সিনিকদের বহু 
প্ররোচনার মত এরও দ্বৈত অর্থ রয়েছে। অবশ্যই, তাতে ক্রিয়াটির সর্বসাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের কাছে তার অভিঘাত বাধা ছিল, তা গ্রিসের সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধেই 
গিয়েছে; এমন প্রচলিত ছিল যে একমাত্র রাত্রিতেও মৈথুনের এর জন্য নির্জনতার 
প্রয়োজনকে নিশ্চিত করা, এবং এই ধরনের কার্ষে লিগ অবস্থায় দেখা না 
যাওয়াতে একজন যে সতর্কতা অবলম্বন করত তা এক চিহ্ৃ বলে গণ্য ছিল যা 
আজ্রোদিজিয়ার ক্রিয়াকলাপ এমন একটা কিছু ছিল না যা মানবজাতির সবচেয়ে 
মহৎ গুণগুলোও সম্মান করত। এই নির্জনতার নিয়মের বিরুদ্ধেই দিয়োজেনেস 
তার “পারফর্মেন্স” রূগী সমালোচনা নির্দেশিত করেছিলেন। দিয়োজেনেস 
লেয়ার্তিয়াস জানান যে বন্তত তিনি অভ্যস্ত ছিলেন সমস্ত কিছুই 'প্রকাশ্যে সর্ব 
সাধারণ্যে করতে, দিমিতির ও আফ্রোদিতির সদৃশ কাজের, এই কারণ 
অনুসারে:'যদি প্রাতরাশ করা আ্যাবসার্ড না হয়, তবে যদি হাটের মাঝে বসে 
প্রাতরাশ করাও আ্যাবসার্ড হবে না'।; কিন্তু খাদ্যের সঙ্গে এই সমান্তরাল টানা 
দিয়োজেনেস এর কাজকে বাড়তি অর্থ দিল: আফরোদিজিয়ার ক্রিয়াকলাপ, যাও 
লজ্জাজনক নয় যেহেতু তা স্বাভাবিক ছিল, তাও এক প্রয়োজন পূরণের চেয়ে বেশি 
বা কম কিছু নয়; এবং যেভাবে কোনে সিনিক সরলতম খাবারের প্রতি তাকাবে যা 
তার পাকস্থলীকে শান্ত করবে (মনে হবে সে কাচা মাংস খেতে চেষ্টা করেছে), 
একই ভাবে সে হস্তমৈথুনে তার যৌন ক্ষুধা প্রশমনের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ উপায় খুজে 
পেয়েছিল। সে এমনকি অনুতাপ করেছিল ষে ক্ষুধা ও তৃষ্তাকে এমন সরল পথে 
মেটানোর উপায় নেই:'যদি ক্ষুধার সময় কারো পাকস্থলী মর্দন করলেই উপশম 
হতো তবে তা স্বীয় ব্যাপার হত।" 
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এর দ্বারা, দিয়োজেনেস কেবল খেসিস আফোদিজিয়ন-এর এক বিরাট 
নীতিবাক্যকে এর যৌক্তিক চরমে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি সেই আচরণকে ন্যনতমে 
হাস করেছেন ইতিমধ্যে জেনোফোনের সিম্পোজিয়মে আ্যান্টিস্বেনেস যার ওকালতি 
করেছেন:'যদি আমি কখনও নারীর সঙ্গে যৌন মিলনের আকাজক্ষা অনুভব করি, 
আমি এত বেশি তৃপ্ত যে আমার পথে যত সুযোগ রয়েছে যে যাদের প্রতি আমি 
এগিয়ে যাৰ তারা অত্যন্ত খুশি মনেই অভ্যর্থনা জানাবে কারণ এছাড়া সহচর হবার 
মত তাদের আর কেউ নেই। এক কথায় এসমস্ত উপকরণ উপভোগের ক্ষেত্রে 
সহায়ক বলেই আমার নিকট আবেদন রাখে যে আমি তাদের কারো একজনের 
মধ্যে বিরাট সুখের পারফর্ম করার প্রার্থনা না করে পারি না, বরং কম এর প্রার্থনা 
করতে পারি__যাতে আমি তাদের কারো কারোকে এত বেশি সুখকর বিবেচনা 
করি যা একজনের পক্ষে ভাল হবে।”? আ্যান্টিস্বেনেস এর স্বাস্থ্যবিধান 
নীতিগতভাবে বেশি দূরের নয় (এমনকি যদিও ব্যবহারিক পরিণাম সম্পূর্ণ ভিন্ন) 
সোক্রাতেস যে সমস্ত নীতিবাক্য বা উদাহরণ, জেনোফোনের অনুসারে, তার 
শিষ্দেরকে দিয়েছিলেন তার তুলনায় । কারণ তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে যারা 
প্রেমের সুখ থেকে অপর্যাপ্ত রকমে প্রতিরোধপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে 
অনিন্দ্যকান্তি বালকদের দৃশ্য থেকে পালিয়ে যেতে, এবং প্রয়োজন হলে নির্বাসনে 
যেতে, তবুও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই এক সম্পূর্ণ, নির্দিষ্ট, এবং শর্তহীন অনুপস্থিতির 
পক্ষে কথা বলেননি । সোক্রাতেসের শিক্ষা ছিল, অন্তত জেনোফোন যেভাবে 
উপস্থাপন করেছে, লোকের উচিত “নিজেদেরকে এমন প্রশ্রয়দানের ক্ষেত্রে সীমিত 
করা যেভাবে আত্মা তা প্রত্যাখ্যান করে যদি না শরীরের প্রয়োজন তীব্রতর হয়, 
এবং যেমন যখন সেখানে প্রয়োজন রয়েছে তা কোনো ক্ষতি করবে না।”” 

কিন্ত এই প্রয়োজন-নিয়ন্ত্রিত আফ্রোদিজিয়ার ব্যবহারে, সুখকে শূন্যতে হাস 
করা কিন্ত অভীষ্ট ছিল না; উল্টো বরং যা চাওয়া হয়েছিল তা একে রক্ষা করা 
এবং আকাঙ্ক্ষা যে প্রয়োজন জাগিয়েছিল তার মাধ্যমে তাই করা । প্রত্যেকেই 
তীক্ষুতাকে পরিতৃপ্তির প্রস্তাব না হত। “আমার বন্ধুদের নিকট..মাংস ও পানীয় মিষ্ট 
ও সরল উপভোগ বয়ে আনে, সদগুণ বলে প্রডিকাসের উক্তিতে সোক্রাতেস 
রিপোর্ট করেছেন, “যেহেতু তারা অপেক্ষায় থাকে যতক্ষণ তারা তাদেরকে ব্যাকুল 
হয়ে কামনা করে।"* এবং ইউথিডেমাসের সঙ্গে এক আলোচনায়, সোক্রাতেস 
মন্তব্য করেন যে “ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা বা অনিদ্রা হলো খাদ্যগ্রহণ, ও পান 
করা এবং যৌন প্রশ্রয়ের যত সুখের মূল কারণ, এবং ন্দ্রায় বিশ্রাম নেওয়া, একটা 
সময় ধরে অপেক্ষা ও প্রতিরোধের পরে যখন সেই মুহূর্ত আসবে যাতে এসব 
সম্ভাব্য বিরাটতম পরিতৃপ্তি দেবে।”” কিন্তু যদি সুখকে আকাজ্কার মাধ্যমে অবশ্যই 
ধারণ করে রাখা যায়, তার মানে এই নয় যে, উল্টোভাবে, সুখের নিকটে ফিরে 


খ্রিসিস ৬৩ 


গেলে আকাঙ্কাও অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যা স্বাভাবিক ধরনের নয়। এ হলো ক্লান্তি, 
গ্রদিকাস বলে, এবং ক্রমাগত আলস্য নয়, যা কাউকে ন্দ্রার মত অনুভব করাবে; 
এবং যখন যৌন আকাঙ্কার উদগম হয় তখন যদি তা তৃপ্ত করা যথার্থ না হয়, 
তবে এমন আকাঙ্ফার সৃষ্টি করা ভাল নয় যা প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যাবে। এই 
কর্মপরিকল্পনাতে প্রয়োজন নির্দেশক নীতি রূপে কাজ করতে পামে, যা কখনই 
স্পষ্টভাবে সঠিক সংকলন ভুক্তকরণের আকার নিতে পারবে না বা কোনো আইন 
যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিস্থিতিতে একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এই 
কর্মপরিকল্পনা সুখ ও আকাজ্ষার গতিবিদ্যায় এক ভারসাম্য তৈরিকে সম্ভব করে: 
এ এই গতিবিদ্যাকে 'পালিয়ে যাবার থেকে রক্ষা করে, অতিরেক হবার চেয়ে, 
একটা প্রয়োজনের পরিতৃতপ্তিকে আত্তর সীমা রূপে সূচনা করে: এবং এই প্রাকৃতিক 
শক্তিকে তা প্রতিরোধ করে বিদ্রোহ করা থেকে, একটা জায়গা দখল করে যার 
নিজের নয়, কারণ তা কেবল সে সবের জন্যই সরবরাহ করে যা শরীরের কাছে 
প্রয়োজনীয় এবং প্রকৃতির দ্বারা অভিপ্রায়পূর্ণ, এবং তার বেশি নয়। 

একই সঙ্গে তা কাউকে অসংযম এড়াতে সমর্থ করে যা ছিল, কঠোরভাবে 
বলতে, এমন এক আচরণ যার ভিত্তি প্রকৃতিতে নয়। এই কারণে তা দুটি 
আকািকে ধরে নেয় যার বিরুদ্ধে সুখের নৈতিক স্বাস্থ্যবিধানকে লড়াই করতে হয়। 
এরকম এক অসংযম রয়েছে যাকে বলা হয় “প্রেথোরা' বা পরিপূর্ণতা" এর 
অসংযম।১এছাড়াও রয়েছে যাকে বলা যাবে 'কুশলতা' এর অসংযম, যা আবার 
প্রথম ধরনের অসংযমের ফল: ইন্দ্রিয়জ সুখ সন্ধানে অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার 
পরিতৃপ্তিতে এ নিহিত থাকে: এ হলো সেই রকম যা লোককে চালিত করে “তিন 
পাচক পেতে যাতে আহারে উদ্দীপনা জৌগাবে, সেরা সুরা ক্রয় করতে, এবং 
এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে গ্রীচ্মে বরফের সন্ধানে ।' এ ছিল সেই ধরনেরও, যা 
“পুরুষকে নারী রূপে ব্যবহার করে'* যাতে আফ্রোদিজিয়ার মাঝে নতুন সুখ লাভ 
করে। এভাবে উপলব্ধি করে সংযম আইনের এক সিস্টেম বা আচরণের এক 
ংকলন ভূক্তকরণের প্রতি আনুগত্যের আকার নিতে পারে না; না তাতে সুখের 
থর্বকরণের নীতি রূপে কাজে আসতে পারে: এ ছিল এক দক্ষতা, সুখের একরকম 
ক্রিয়াকলাপ যা প্রয়োজন ভিত্তিক এসব সুখের “ব্যবহারের' মাধ্যমে আত্মসীমায়িত 
করতে সমর্থ ছিল: সোক্রাতেস বলেন, “কেবল আত্ম নিয়ন্ত্রণই তাদেরকে এসব 
যাতনাভোগে ধের্য ধারণের কারণ হতে পারে আমি যার নাম করণ করেছি, এবং 
তা একাই এমন উপভোগে উল্লেখের উপযুক্ত যে কোনো সুখের অভিজ্ঞতার কারণ 
হতে পারে ।"* এবং এই হলো কীভাবে সোক্রাতেস নিজে সেসবকে দৈনন্দিন 
জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, জেনোফোনের অনুসারে: “তিনি পর্যাপ্ত খাবার 
খেতেন যাতে খাওয়াটা আনন্দদায়ক হয়, এবং তিনি তার খাদ্যের জন্য এমনই 
প্রস্তুত ছিলেন যে তিনি ক্ষুধাকে সেরা চাটনি রূপে খুঁজে পান; এবং যে কোন 


৬৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


ধরনের পানীয়কে তিনি সুখদায়ক মনে করেন, কারণ তিনি কেবল তৃষ্ার্ত হলেই 
পান করেছেন।'ঃ 

২. সময়নিষ্ঠতার কর্মপরিকল্পনা । আরেকটি কর্মপরিকল্পনা নিহিত থাকে 
সুবিধাজনক সময় নির্ধারণে, কাইরোস। এ ছিল অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ অভীষ্ট, এবং 
সবচেয়ে সূক্ষ্ম একটি, সেরা সুখের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্লাতো তার 'ল'জে' এই 
প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেন: ভাগ্যবান সেই (হোক সে ইন্ভিভিজুয়াল বা রাষ্ট্র) যে জানে 
এই পরিমণ্ডলে কী করা দরকার, “ঠিক সময়ে ও ঠিক মুহূর্তে'; উল্টো বরং, যে 
'জ্ঞান ছাড়াই এবং ভুল সময়ে' ক্রিয়া করে “এমন জীবন যাপন করবে যা ঠিক এর 
বিপরীত' ।১৫ 

কাউকে মনে রাখতে হবে যে গ্রিকদের নিকট “ঠিক সময়ে'র এই থিমের 
গুরুত্ব সবসময়ই ছিল, কেবল নৈতিক সমস্যা হিসেবে নয়, বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
এক প্রশ্ন রূপে । ব্যবহারিক দক্ষতার ক্রিয়াকলাপে যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে, সরকারে, 
এবং নৌচালনায় (এমন দলবদ্ধকরণ যা তাদের জন্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল) 
নিহিত ছিল যে কেউ সাধারণ নীতি জেনেই তৃপ্ত হবে না বরং কাউকে যখন ক্রিয়ার 
প্রয়োজন এবং সংক্ষিপ্ত ধরনে যখন বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা করার ঠিক মুহূর্তটি 
নির্ধারণে সমর্থ হওয়া। এবং বন্তত এ হলো বিচক্ষণতার সদপণ্ডণের আবশ্যিক 
দিকের একটি যা কাউকে ভিন্ন রাজ্যে “সময়নিষ্ঠতা'র রাজনীতির" ক্রিয়াকলাপে 
সমর্থ করে__ হোক তা নগরী বা ইন্ভিভিজুয়ালকে সম্পৃক্ত করে, শরীর বা 
আত্মার__যেখানে কাইরোস (সময়নিষ্ঠতা) কে কজা করা গুরুতৃপূর্ণ ছিল। সুখের 
প্রয়োগে, নৈতিকতাও ছিল “সঠিক সময়ে'র এক শিল্প । 

কয়েকটি মানদণ্ডে এই সময় নির্ধারিত হতে পারে। সেখানে ব্যক্তির সমগ্র 
জীবনের মানদণ্ডও ছিল। চিকিৎসকগণ মনে করেন অনতি যৌবনে সুখের 
ক্রিয়াকলাপের শুরু করা হিতকর ছিল না: তারা এও ভেবেছেন যে কেউ যদি 
বয়োবদ্ধ অবস্থায় তা চালিয়ে যায় তাও ক্ষতি বয়ে আনতে পারে, জীবনে এর 
নির্দিষ্ট ঝতু রয়েছে। সাধারণভাবে, শেষোক্তটি এক পর্বে সীমাবদ্ধ যা কেবল এ 
সময়পর্ব দ্বারাই বৈশিষ্ট্যমপ্তিত নয় যখন প্রজনন সম্ভবপর ছিল, বরং তাতেও যখন 
সন্তান স্বাস্থ্যকর, সুগঠিত এবং শক্তসমর্থ হয়। (এই পর্ব দেরিতে সূচিত হয় বলে 
মনে করা হত; আ্যারিস্ততলের মতে বীর্য একুশ বছর পর্যন্ত বন্ধ্যা থাকে; তবে যে 
বয়স অবধি কাউকে সুঠাম সন্তানলাভের জন্য অপেক্ষা করতে হত তা তখনও 
পুরুষের প্রাণশক্তি বাড়তে থাকে ।”) এছাড়াও বছরের মানদও রয়েছে, এর খাতু 
সহ যা আমরা দ্বিতীয় অংশে দেখব: যৌন কর্মকাণ্ড এবং জলবায়ুগত বৈচিত্র্যের 
পরম্পর-সন্বন্ধের সঙ্গে, ঠাণ্ডা ও গরমের মধ্যে, আর্রতভা এবং শুক্তার মাঝে, 
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খাদ্যাভ্যাসগত স্বাস্থ্যবিধান গুরুত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দিনের ঠিক সময়কে 
বেছে নেবার জন্য এও সুপারিশ করা হয়েছে: পুটার্কের এক “টেবিল আলোচনা 
এই সমস্যা নিয়ে বিবেচনা করে, এবং এক সমাধান প্রস্তাব করে যা প্রথাগত রূপে 
দেখা দেয়; খাদ্যাভ্যাসগত কারণে, বরং ভব্যতা ও ধর্মীয় বিবেচনার কারণেও, 
সন্ধ্যার পক্ষেই যুক্তি দেওয়া হয়, কারণ এই সময়ই হলো শরীরের জন্য সবচেয়ে 
অনুকূল সময়, যখন অন্ধকার অশোভন ইমেজকে শুষে নেয়, এবং যখন এই ক্রিয়া 
এবং পরবর্তী সকালের ধর্মীয় কর্তব্যপালনের মধ্যে একটা সময় পরিসরকে প্রবেশ 
করানো সম্ভবপর হয়।” এই মুহুর্তের নির্বাচনে__কাইরোসের- অন্যান্য 
কর্মকাণ্ডের উপরেও একই ভাবে নির্তর করা উচিত। জেনোফোন যদি সংযমের 
উদাহরণ রূপে সাইরাসের প্রতি নির্দেশ করতে পারেন, তার কারণ সে সুখকে 
বর্জন করেনি; তা হলো সে জানে কীভাবে তাদেরকে তার অস্তিত্বের উপর বন্টন 
করতে হবে, যাতে তাকে তার পেশার থেকে বিচ্যুত হতে অনুমোদন না করে, 
এবং তাকে অনুমতি দেয় এক প্রাকপর্বের কাজের পরে সম্মানজনক বিনোদনের 
পথ খুলে দেয়।”” 

'মেমোরাবিলিয়া'র স্তবকে বরং অজাচারের বিবেচনার সঙ্গে যৌন নীতিশান্ত্রে 
“সঠিক সময়ে'র গুরুত্ব স্পষ্টভাবেই রয়েছে। সোক্রাতেস দ্যর্থহীন স্বরে ব্যক্ত করেন 
যে অনুশাসনে রয়েছে যে “পিতামাতা তাদের সন্তানদের সঙ্গে বা সন্তানগণ তাদের 
জনকজননীর সঙ্গে রণ করবে না" এক বিশ্বজনীন নীতি তৈরি করে, দেবতারা 
একে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে দেখেন যারাই এই আইন 
ভেঙ্গেছে তারাই শাস্তি পেয়েছে। এবার, শাস্তি এতেও সমন্বিত রয়েছে: জন্সূত্রের 
:গুাগুণকে বিচার না করেই যে অজাচারী পিতামাতা হয়তো অধিকার করতে 
পারেন, তাদের সন্তানগণ কোনো কাজে আসবে না। এবং কেন তা? কারণ 
পিতামাতা “ঠিক সময়ে'র নীতিকে মানতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের অধাতুসুলভভাবে 
প্রয়োজনকে মিশিয়ে ফেলেছেন, যেহেতু তাদের একজন অন্তত অপরের চেয়ে 
অধিক বয়স্ক ছিল: কারণ লোকের প্রজননের জন্য “যখন পূর্ণ শক্তিসমর্থ' থাকে না' 
সর্বদাই মন্দভাবে সন্তানলাভ করে।"”৯ জেনোফোন ও সোক্রাতেস বলেন না 
অজাচার কেবল অনুপযুক্ত ক্রিয়ার আকার হিসেবেই নিন্দনীয়; বরং এও 
লক্ষ্যযোগ্য যে অজাচারের অশুভ একইভাবে এবং একই পরিণাম সহ যথাযথ 
সময়ের বিবেচনার অভাব রূপে ব্যক্ত হয়। 

৩. মর্যাদার কর্মপরিকল্পনা । সেরা সুখের ব্যবহার তৈরির জন্য ব্যবহারকারী ও 
তার ব্যক্তিগত মর্যাদার সঙ্গে মানানসই হতে খাপ খাওয়াতে হবে। “এরোটিক 
এসেজ' এর লেখক (ডেমোস্থেনেস এর নামে প্রচলিত) এই নীতিকে পুনর্যস্ত 
করেন, সিম্পোজিয়ম থেকে সূত্র নিয়ে: প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিই জানেন কোনো 
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বালকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটি “পরমভাবে সম্মানজনক বা লঙ্জাকরানয়] বরং 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অনুসারে ভিন্ন হত' যাতে “একই দৃষ্টিভঙ্গি 
সমস্ত ক্ষেত্রে অভিযোজন করা অযৌক্তিক" হবে ।২” 

বয়স ও ব্যক্তির পরিস্থিতি অনুসারে যৌন আচরণের নিয়ম ভিন্ন হবে সমস্ত 
সমাজের জন্য তা ভালভাবেই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হবে, এবং সেই বাধ্যবাধকতা ও 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যেকের উপর একই ধাচে চাপিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু, নিজেদেরকে 
খিস্টান নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত রেখে, এই বিশেষায়ন এক সার্বিক সিস্টেমের 
কাঠামোর মাঝে দেখ দেয় যা সাধারণ নীতির বিচারে যৌন ক্রিয়ার মূল্য নির্ধারণ 
করে, পরিস্থিতির নির্দেশ করে যাতে তা বৈধ না অবৈধ হবে, কেউ বিবাহিত না 
অবিবাহিত তার অনুসারে, শপথবদ্ধ বা নয়, প্রভৃতি: এ হলো দোলায়িত 
বিশ্বজনীনতার দৃষ্টান্ত । মনে হয়, অন্য দিকে, যে ঞ্রুপদী নীতিশাক্ত্রে, প্রত্যেকের 
জন্য প্রযোজ্য এমন নীতিবাক্যের ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, যৌন নৈতিকতার মানদগ্ড 
সর্বদাই একজনের জীবনের পথকে নির্দেশ করেছে, যা নিজে তার মর্যাদার দ্বারা 
নির্ধারিত ছিল যা কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিল এবং যে উদ্দেশ্য কেউ 
নির্বাচন করেছিল। 'এরোটিক এসেজ' এর একই ডেমোহ্বেনেস এপিক্রেতেসকে 
সম্বোধন করেন “তাকে উপদেশ দিতে যাতে তার জীবনকে আরো শ্রদ্ধার উপযুক্ত 
করে তুলে ধরতে পারে;' তিনি যুবকদেরকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে চান না 
যা “জীবনের আচরণের সম্পর্কে সঠিক উপদেশের' ভিত্তিতে নয়; আচরণের 
সাধারণ নীতিকে পুনর্বিচার করার জন্য এই সৎ পরামর্শ দেওয়া হয়নি, বরং 
নৈতিক মানদণ্ডের মাঝে যে বৈধ পার্থক্য টিকে রয়েছে: "আমরা বিনম্র ও তুচ্ছ 
স্বাভাবিক অর্জন সহ কোনো ব্যক্তিকে নিন্দা করি না এমনকি তারা যখন 
অসম্মানজনক কাজও করে” আরেক দিকে তারা যদি এপিক্রেতেস এর মত কেউ 
হয়, যে “স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল, এমনকি কিছুটা অবহেলা ও উচ্চ সম্মানের 
কোনো বিষয়ে অখ্যাতি নিয়ে এসেছে।”* এ ছিল সরকারের সাধারণ গৃহীত নীতি 
যে সর্ব সাধারণের দৃষ্টিতে কেউ যত উচু হত, যত বেশি কেউ অপরের উপর 
কর্তৃতৃ থাকত বা চাইত, এবং তত বেশি কেউ ব্রিলিয়ান্ট কাজের মাধ্যমে জীবন 
ধারণ করত যার খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ত-__তত বেশি প্রয়োজন ছিল, 
স্বাধীন ও সচেতনভাবে, যৌন আচরণের কঠোর মানদণ্ডে খাপ খাওয়ানো ও রক্ষা 
করা। সিমোনাইদেস হিয়েরোকে এমনই উপদেশ দেন “মাংস ও সুরা এবং 
শোওয়া ও ধেম করো" বিষয়ে; যেন এই সমস্ত সুখই সকল প্রাণী একইভাবে 
উপভোগ করে, অথচ এমন প্রেম কেবল মানুষের জন্যই বিশিষ্ট সম্মান ও প্রশংসা 
আনে; এবং এই প্রেমই যা কাউকে বিপদে ফেলে ও বঞ্চিতকরণ ভোগ করায় ৷” 
এবং এই ভঙ্গিতেই এজেসিলাউস নিজের আচরণকে পরিচালনা করেন, আবারো 
জেনোফোন অনুসারে, সুখের বিবেচনা ক্রমে “যা বহু লোকের জন্য অত্যন্ত দৃঢু 
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প্রমাণিত হয়;' অবশ্য, তিনি ভেবেছেন যে,সাধারণ মানুষের উপরে এক শাসকের 
শ্রেষঠত্বকে দুর্বলতার দ্বারা নয় বরং ধৈর্ষের দ্বারা দেখাতে হবে ।"* 

হযমকে সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে উপস্থাপিত করা হত তার যে সমস্ত গুণ 
রয়েছে বা অন্তত থাকা উচিত-কেবল কোনো বিশেষ কারো নয় বরং যাদের 
পদ, পদমর্যাদা, এবং কোনো নগরীতে দায়িতব রয়েছে তাদের নিকটে । যখন 
মেমোরাবিলিয়ার সোক্রাতেস বর্ণনা করেন ক্রিতোবুলাসের জন্য যে জদ্রজনের 
বন্ধুতু তার কামনার উপযুক্ত, তিনি সংযমকে গুণের তালিকায় রেখেছেন যে সব 
বৈশিষ্ট্য একজন মানুষকে সামাজিক শ্রদ্ধার অধিকারী করে-_এক তালিকা যাতে 
অন্তর্ভূক্ত রয়েছে কোনো বন্ধুকে সেবা দিতে প্রস্তুত থাকা, কোনো করুণা গ্রহণ 
করলে তার প্রতিদান দেওয়া, এবং বাণিজ্য বিষয়াদিকে ধারণ করা।* নিজের 
শিষ্য আযরিস্তিপাসের নিকট সংযমের সুবিধা প্রদর্শন করতে, যে ছিল বরং “এসব 
বিষয়ে অসহিষ্ণু ধরনের, সোক্রাতেস, তখনও জেনোফোন অনুসারে, প্রশ্ন উথথাপন 
করেন: যদি তাকে দুজন যুবককে শিক্ষা দিতে হয় যাদের একজন সাধারণ জীবন 
যাপন করবে এবং অপর জন নেতৃত্বে আসীন হবে বলে নির্ধারিত, তাদের দুজনের 
কাকে “নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে' তিনি শেখাবেন যাতে তিনি যা করতে 
পারে তা করা থেকে তারা তাকে বাগড়া দেবেন? অন্যত্র 'মেমোরাবিলিয়া'তে, 
সোক্রাতেস সমর্পণ করেন যে লোকেরা যেহেতু অক্রোধী দাসদেরকেই পছন্দ 
করেন, যখন নেতা নির্বাচন করতে হয়, তবে কি এমন কাউকে বাছাই করবেন যে 
কিনা উদরের দাস, বা সুরার, বা কামনার, অথবা নিদ্রার?' ২* এ সত্য যে প্লাতো 
গোটা রাষ্ট্রকে সংযমের সদগ্ুণ দেবেন; কিন্ত তিনি তার দ্বারা বোঝান না যে সবাই 
সমভাবে আত্ম নিয়ন্ত্রিত হবে: সোফ্রোজিনি'র দ্বারা নগরী বৈশিষ্ট্যমগ্ডিত হবে যাতে 
যারা শাসিত হবে তারা অনুগত হয়ে চলবে, এবং যারা শাসন করার জন্য নিয়তি 
নির্বাচিত কার্যত শাসন করবেন: যেখানে শিশু, নারী, এবং দাসদের মাঝে “ক্ষুধা ও 
সুখ এবং বেদনা'র এক সংখ্যাধিক্য রয়েছে, একইভাবে নিকৃষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের 
মধ্যে; 'কিন্ত্ব যে সমস্ত আকাত্ষা সরল ও পরিমিত এবং যুক্তির দ্বারা বুদ্ধি ও ঠিক 
বিশ্বাসের দিকে চালিত' তাদেরকে পাওয়া যাবে “কেবল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে 
যারা স্বভাবে সেরা এবং সবচেয়ে ভালভাবে শিক্ষা লাভ করেছে।' সংবমী রাষ্ট্রে, 
মুষ্টিমেয় ও শ্রেষ্ঠতরদের আকাজ্্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা' নীতিরিক্ত সংখ্যাধিক্যের 
্রবৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে ২ 

আমরা কৃচ্ছতার এক আকার থেকে বহু দূরে রয়েছি যা সমস্ত 
ইন্ডিভিজুয়ালকে একইভাবে শাসন করতে চায়, সবচেয়ে গর্বিত থেকে সবচেয়ে 
বিনয়ী পর্যন্ত, এক সর্বজনীন আইনের আওতায় যার প্রয়োগ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
নীতিসূত্রের বিশেষ প্রয়োগের মাধ্যমে একাই মড়ুলেশনের বিষয় । অন্য দিকে বরং, 
এখানে সমস্ত কিছু খাপ খাওয়ানো, পরিস্থিতি, ও ব্যক্তিগত অবস্থানের বিষয় । কিছু 
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মহান আইন__ নগরী, ধর্ম, প্রকৃতির বর্তমান রয়েছে, কিন্তু তা ছিল যেন দূর 
থেকে খুবই প্রসারিত বৃত্ত টেনেছে, যার মধ্যে ব্যবহারিক চিন্তাকে নির্ধারণ করতে 
হবে যথাযথভাবে কী করা যাবে। এবং এ জন্য কোনো কিছুকে একটা টেক্সটের 
সদৃশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যার আইনের শক্তি রয়েছে, বরং, এক টেকনে 
বা ক্রিয়াকলাপ, এক “সাভোয়া ফেইর' যা সাধারণ নীতিকে বিবেচনায় নিয়ে, এর 
প্রেক্ষিত অনুসারে, এবং তার পরিণতির দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ক্রিয়াকে সময় মত পথ 
দেখানো । অতএব, এই নৈতিকতার আকারে, ইন্ডিভিজুয়াল নীতিসূত্রকে সর্বজনীন 
করে তার ক্রিয়াকে অবহিত করে নিজেকে নৈতিক বিষয়ীতে পরিণত করবেন না: 
উল্টো বরং, সে তা করবে এক মনোভাব ও এক জিজ্ঞাসার ছারা যা তার ক্রিয়াকে 
স্বাতন্ত্যকৃত করবে, তাকে স্বরায়িত করবে, এবং সম্ভবত তার ক্রিয়া যে যৌক্তিক ও 
পরিকল্পিত কাঠামো প্রকাশ করবে তার সুত্রে তাকে বিশেষ জৌলুষ দেবে। 


৩, 
একব তেই য়া 


খিস্টান নৈতিকতার আভ্যন্তরতা প্রায়শ প্যাগান নৈতিকতার বাহ্যিকতার দ্বারা 
পরস্পর বিপরীত রূপে প্রকাশ পায় যারা কেবল ক্রিয়াকে তাদের মূর্ত অনুধাবনে 
বিবেচনা করে, তাদের দৃশ্য ও ব্যক্ত আকারে, নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি বিধান 
অনুসারে, এবং মতের আলোকে বাঁ স্মৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সহ তারা পেছনে ছেড়ে 
এসেছে। কিন্তু প্রথাগতভাবে স্বীকৃত এই বিরুদ্ধতায় হয়তো উভয়েরই আবশ্যিক 
উপাদানকে হারাতে পারেন। যাকে খ্রিস্টান অভ্যন্তরতা বলা হয় তা হলো কারো 
সঙ্গে সম্পর্কের এক বিশেষ ভঙ্গি, সংক্ষেপে নিহিত রয়েছে মনোযোগ, আগ্রহ 
পীঠোদ্ধার, বাচিকীকরণ, পাপস্থীকার, আত্মমভিযুক্তি, প্রলোভনের বিপক্ষে সং 
নিন্দা, আধ্যাত্মিক লড়াই, এবং প্রভৃতি । এবং যাকে প্রাচীন নৈতিকতায় “বাহ্যিকতা' 
বলে চিত্রিত করা হয় তাতেও আত্মনের প্রসারণ রয়েছে, অজুহাত রূপে ভিন্ন 
আকারে। প্যাগানবাদ ও ধ্রিস্টান ধর্মের মাঝে যে বিবর্তন সংঘটিত হয়__তাতে 
সম্পূর্ণ ধীরে-তা আইন, ক্রিয়া, এবং লঙ্ঘনের ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীকরণে নিহিত নয়; 
বরং তা আত্ম-সন্বন্ধ এর আকারের পুনঃকাঠামোকরণ এবং ক্রিয়াকলাপ ও 
কৌশলকে বহন করে যার উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক রয়েছে। 

কারো নিজের সঙ্গে এই সম্পর্কে আকারকে বোঝাতে ফ্পদী ভাষার এক 
অভিধা রয়েছে, এই 'দৃষ্টিভঙ্গি' যা সুখের নীতিশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় এবং একজন 
কেউ তাদের যে যথার্থ ব্যবহার করেছে তার মাধ্যমে যা ব্যক্ত হয়েছে : 
এক্করাতেইয়া। বস্তুত, দীর্ঘ সময় ধরে এই অভিধাটি সোফ্রোজিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ছিল: প্রায়শ তাদেরকে একক্রে বা বিকল্পভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যেত, সদৃশ অর্থ 
সহকারে । জেনোফোন যখন সংযমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন-যা, করুণা, প্রজ্ঞা, 
সাহস, ও ন্যায়বিচার সহ, পাঁচটি সদগুণের অন্তর্ভুক্ত তিনি সচরাচর যা শনাক্ত 
করেন_ তিনি পালা করে সোফ্রোজিনি ও এক্করাতেইয়া শব্দদ্য় ব্যবহার করেন” 
প্লাতো এই শব্দদুটির নৈকট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন যখন কাল্লিকলেস 
তাতে 'মিতাচারী হওয়া, নিজের প্রভূত করা, তার নিজের মাঝে সুখ ও ক্ষুধাকে 
শাসন করা সমন্বিত রয়েছে ।" এবং যখন 'রিপাবলিকে” তিনি পালা অনুসারে 
চারটি কার্ডিনাল সদগ্ডণ বিবেচনা করেন_ প্রজ্ঞা, সাহস, ন্যায়বিচার ও 
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ংযম-তিনি শেষেরটিকে এক্করাতেইয়া দ্বারা নির্ধারণ করেন: “সংযম হলো নির্দিষ্ট 
সুখ ও ক্ষুধার উপর নির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধতা এবং প্রভৃত।”* (জ্যারিস্ততল বলেন কিছু 
মানুষ বিশ্বাস করে যে সোফোন হলো এক্করাতেস ও কার্তেরিকোস) 

তবুও আমরা লক্ষ্য করতে পারি, এই দুই শব্দের অর্থ যখন খুবই ঘনিষ্ঠ, তারা 
যথার্থ সমার্থক শব্দ হওয়া থেকে সামান্য থাকতেই থেমে যায়। তারা প্রত্যেকে 
আরে সঙ্গে সম্বন্ধের কতকটা বিভিন্ন রীতিকে বোঝায়। সোফ্রোজিনির সদণ্ডণ 
হিসেবে বরং খুবই সাধারণ অবস্থাকে বর্ণনা করা হয় যা নিশ্চিত করে একজন তাই 
করবে “যা দেবতা ও মানুষের জন্য মানানসই'*-অর্থাৎ একজনকে কেবল সংযমী 
নয় বরং ন্যায়ানুগ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে, এবং একইভাবে সাহসী। 
(তুলনীয়:সঠিক আপরশনমন্ট তাই যা ভাল বিষয়কে আত্মায় ধারণ করাকে 
সবচেয়ে সম্মান করে, যদি তার সংযম থাকে ।) তুলনায়, এস্করাতেইয়া হলো বরং 
আত্ম-শাসনের এক সক্রিয় আকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমপ্তিত, যা কাউকে সংগ্রাম বা 
প্রতিরোধে, এবং আকাজ্ষা ও সুখের চৌহদ্দিতে প্রাধান্য অর্জনে সমর্থ করে। 
হেলেন নর্থের অনুসারে, ভ্যারিস্ততলই প্রথম সোফোজিনি এবং এক্করাতেইয়ার 
মাঝে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রভেদ করেন।” প্রথমটি নিকোমাথীয় নীতিশাস্ত্রের 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত এই তথ্যের দ্বারা যে বিষয়ী সচেতনভাবে ক্রিয়ার যৌক্তিক নীতি 
নির্বাচন করে, যে সে তাদেরকে অনুসরণ ও প্রয়োগে সমর্থ, যে সে উদাসীনতা ও 
অতিরেকের মধ্যে 'সঠিক উপায়' ধারণ করছে (এক মধ্যপথ যা দুয়ের মাঝে 
সমদূরত্ের নয়, কারণ সংযম হলো উদাসীনতার থেকের তুলনায় প্রকৃতই 
অতিরেকের চেয়ে বহু দূরের) , এবং সে যে সংযম প্রদর্শন করে তার থেকে সুখ 
আহরণ করে। সোফ্রোজিনির বিপরীত হলো অসংযম (আকোলাসিয়া) যা প্রকাশ 
পায় সচেতনভাবে মন্দ নীতিসুত্রের নির্বাচনে, কারো নিজের অনুসারে তাদেরকে 
অনুসরণ করে, মন্দতম আকাঙ্ক্ষার নিকট আত্মসমর্পণ করে, এবং মন্দ আচরণে 
সুখ পেয়ে: অসংযমী ইন্ডিভিজুয়াল লজ্জাহীন ও সংশোধনের অযোগ্য। 
এক্করাতেইয়া, তার বিপরীতকে সহ, আক্রাসিয়া, সংখাম, প্রতিরোধ, ও লড়াইয়ের 
অক্ষে স্থিত থাকে; এ হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ, উৎকণ্ঠা, 'মিতাচার'; এস্করাতেইয়া সুখ 
ও আকাঙ্ষার উপর শাসন করে; তবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সংগ্বাম করতে হয়। 
“সংযমী' মানুষের মত নয়, যিতাচারী কেউ সুখের অভিজ্ঞতা নেবে যা যুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে নয়, তবে তিনি তাতে নিজেকে ভেসে যেতে কখনও দেবেন না, এবং 
তার মেধা হবে অনুপাতিকভাবে বৃহত্তর যেভাবে তার আকাক্ক্ষাও তীব্র । বিপরীত 
রূপে, আক্রাসিয়া তেমনভাবে, অসংযমের মত, সচেতনভাবে মন্দ নীতির নিবার্চন 
নয়; তা বরং এ সমস্ত নগরের সঙ্গে তুলনা আহবান করে যাদের ভাল আইন 
রয়েছে তবুও তাদেরকে বলবৎ করতে অসমর্থ; অমিতাচারী ইন্ডিভিজুয়াল তার 
নিজের সত্ত্বেও তার নিজেকে অতিক্রম করে আসতে দেয়, এবং সে যে সমস্ত 
যৌক্তিক নীতিকে আলিঙ্গন করে তা সত্তেও, হয় সে সবকে ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ 
করার মত তার শক্তি নেই বা সে সেসবকে নিয়ে ততটা ভাবেনি: এর থেকে 
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দ/খ্যা মেলে কেন অমিতাচারী ব্যক্তি তার ইশে ফিরতে পারে ও আত্ম-কর্তৃতু 
অর্জন করতে পারে।' এভাবে একস্করাতেইয়াকে বিবেচনা করা চলে সোফোজিনির 
প্রাকশর্ত রূপে, উদ্যম ও নিয়ন্ত্রণের আকার রূপে যা ইন্ডিভিজুয়াল অবশ্যই সংযমী 
হবার জন্য প্রয়োগ করবেন। 

যে ভাবেই হোক, ফ্পদী শব্দভাপ্তারে এস্করাতেইয়া অভিধাটি সাধারণভাবে 
নিজের উপর নিজের শাসনের গতিবিদ্যাকে এবং এর দ্বারা যে উদ্যম চাওয়া হয় 
তাদেরকে বোঝায়। 

১. শুরু হিসেবে, এই শাসনপ্রণালির ক্রিয়াকলাপে এক অজ্ঞেয়বাদী সম্পর্ক 
নিহিত রয়েছে। ল'জ' গ্রন্থের আযাথেলের অধিবাসীগণ ক্লেনিয়াসকে এর কথা স্মরণ 
করিয়ে দেন: যদি সত্য হয় যে সাহসী হবার কারণে সৌভাগ্যবান কেউ প্রকৃত 
লড়াইয়ে “অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া, “কেবল তার সমর্থের অর্ধেক' লাভ করবে 
তাতে যৌক্তিক মনে হয় সে সংযমী হতে সমর্থ হবে না। 'যদি সে বহু সুখ ও 
আকাক্ফার বিরুদ্ধে বিজয়ী রূপে লড়াই না করে ত্রীড়া ও সিরিয়স উদ্যমে কথা, 
কর্ণ ও শিল্পকে ব্যবহার করে।* এই কথাগুলোই প্রায় অবিকলভাবে সফিস্ট 
আ্যান্টিফন তার বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন: “যে অসুন্দর ও মন্দকে পরখ করে 
দেখেনি সে কোনো প্রজ্ঞাবান নয়; যে কোনো কিছু জয় করেনি এবং এমন কিছু 
নয় যা তাকে দাবি করতে সমর্থ করে যে সে সদগ্ডণের অধিকারী তাদের জন্য 
কোনো কিছু নয়।” কেবল সুখের প্রতি এক লড়াকু দৃষ্টিভঙ্গিকে খাপ খাইয়ে কেউ 
নীতিগতভাবে আচরণ করতে পারে। যেমন দেখেছি, আজ্লোদিজিয়াকে একমাত্র 
সম্ভব ছিল না বরং আকাজ্কাযোগ্য করে তোলা হয়েছিল বলের আত্তঃত্রীড়ার দ্বারা 
যার উৎস এবং চূড়ান্ততা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু যার সামর্থ্য, এই তথ্য দ্বারা যে 
তাদের নিজের শক্তি, বিদ্বোহ ও অতিরেকের জন্য ছিল। এসব শক্তিকে সংযমী 
উপায়ে ব্যবহার করা যেত না যা উপযুক্ত ছিল যদি না কেউ বিরুদ্ধতা, প্রতিরোধ, 
এবং তাদেরকে খাটো করতে সমর্থ হত। অবশ্য, যদি তাদের মুখোমুখি হওয়া 
প্রয়োজন ছিল, তা ছিল কারণ তারা নিকৃষ্ট ক্ষুধা যা মানব প্রজাতি অংশীদার হয়ে 
ছিল-ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মত__প্রাণীকূলের সঙ্গে।”” কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিকৃষ্টতা 
তার নিজে থেকে তাদের সঙ্গে যুযুধমান হবার কারণ হবে না, যদি তাতে কোনো 
বিপদ না থাকে যে, সর্বোপরি জয়লাভ করা ব্যতীত, তারা নিজেদের শাসনকে 
সমগ্র ইনডিভিজুয়ালে ছড়াবে, পরিণাম রূপে তাকে দাসতে নামিয়ে এনে । অন্য 
কথায়, এ তাদের সহজাত প্রকৃতি, নৈতিকভাবে তাদের অযোগ্যতা ছিল না, যা 
কারো নিজের প্রতি এই “বিতর্কমূলক' দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োজনীয়কৃত করেছে, বরং 
তাদের সম্ভাব্য আরোহণ এবং প্রাধান্য বজায় রাখা । সুখের বিষয়ে নৈতিক আচরণ 
ছিল ক্ষমতার যুদ্ধে সমাবেশ রত সৈন্যবাহিনীর মত। এক ভয়ঙ্কর শক্র শক্তির মত 
হেভোনাই এবং এপিথুমিয়াই এর এই প্রত্যক্ষণ, এবং প্রহরারত শক্রর মত কারো 
নিজের পরস্পরসম্বন্ধীয় নির্মাণ তাদের মুখোমুখি হয়, তাদের সঙ্গে লড়াই করে, 
এবং খাটো করতে চায়, এ সংযম ও অসংযমকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করতে এক 
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প্রকাশের পুরো সিরিজে উন্মোচিত হয়: সুখ ও আকাঙ্কার বিরুদ্ধে কারো নিজেকে 
দাড় করানো, তাদেরকে ঠেলে না দিয়ে, তাদের আঘাতকে প্রতিরোধ করা, অথবা 
উল্টোভাবে, কারো নিজেকে তাদেরকে দ্বারা অতিক্রম করা,১ তাদেরকে পরাজিত 
করা বা তাদের দ্বারা পরাভূত হওয়া, তাদের দ্বারা সশস্ত্র হওয়া বা তাদের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করা 1১১ উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এও উন্মোচিত হলো যেন এ যুদ্ধ সশস্ত্র 
শক্রর বিরুদ্ধেই লড়তে হবে, বা এক বৈরী বাহিনীর দ্বারা আযাক্রোপলিসের আত্মা 
আক্রান্ত হয়েছিল এবং তার সুরক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন, অথবা 
যৌক্তিক ও সংযমী আকাজ্কার সামনে সেসব শক্রদল জড়ো হয়েছে, তাদেরকে 
হত্যা করা বা তাড়িয়ে দেওয়া যতক্ষণ না কেউ এই সমস্ত আক্রমণকারীদের হাত 
থেকে রেহাই পেতে পারে।'”এও প্রকাশ পেয়েছিল যে, এমন থিমের দ্বারা যেন 
আকাজ্ষার আপোষ না মানা শক্তি যা আত্মাকে তার নি্দ্রার সময়ে আগ্রাসন চালায় 
যদি প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেবার জন্য তার দৃরদৃষ্টি না থাকে।” আকাজ্ষা ও 
সুখের মধ্যের সম্পর্ককে ধারণা করা হয়েছিল এক কলহপ্রিয় রূপে: একজন মানুষ 
অবশ্যই শত্রুদের অবস্থান ও ভূমিকাকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে নেবেন, হয় 
লড়াইরত সৈন্যের মডেল অনুসারে বা কোনো প্রতিযোগিতায় কুস্তিগির হিসেবে। 
কারো 'ল'জ' গ্রন্থের আ্যাথেনীয়দেরকে মনে রাখতে হবে, যখন তিনি তিনটি 
দেবীদের' সাহায্য আবাহন করেন।%১ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের দীর্ঘ এতিহ্য, যা বহু 
বিচিত্র আকার নেয়, তা ধ্রুপদী গ্রিক চিন্তায় ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে চিত্রত করা 
আছে। 

২. শক্রর সঙ্গে এই যুযুধমান সম্পর্ক ছিল কারো নিজের সঙ্গে এক 
অজ্ঞেয়বাদী সম্পর্কও । লড়াই করতে হবে, বিজয় অর্জন করতে হবে, পরাজিত 
হলে যাতনাভোগের ঝুঁকি রয়েছে__এ সমস্ত হলো পদ্ধতি ও ঘটনাসমূহ যা কারো 
নিজের এবং নিজের মাঝে সংঘটিত হত। যে শক্রদের সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়ালকে 
লড়তে হত তারা তার নিজের মাঝে বা নিকটে নয়; তারা তার অংশ । আরো 
নিশ্চিত হতে, আমাদেরকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সূত্রায়ণকে গণ্য করতে হবে কারো 
নিজের যে অংশ লড়বে বলে ধরে নেওয়া হত 'এ্রধং যে অংশ হারবে বলে মনে 
করা হত এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে যার প্রস্তাব কর! হয়েছিল। আত্মার অংশ যার 
এক নির্দিষ্ট হায়ারার্কিগত সম্বন্ককে তাদের মধ্যে ধারণ করা উচিত? শরীর ও 
আত্মাকে বিভিন্ন উৎসের দুই বাস্তবতা রূপে অনুধাবন কর! হবে? বিভিন্ন গন্তব্যে 
ছুটে চলা শক্তি এবং একের বিরুদ্ধে অপরের কাজ করা শক্তি কি একটা দলের দুই 
নায়কের মত? কিন্তু যে কোনোভাবে, এই কৃচ্ছুতার সাধারণ শৈলী নির্ধারণের 
চেষ্টায় যে বিষয়টিকে স্মরণ করা উচিত তা হলো যে শক্রর বিরুদ্ধে লড়তে 
হচ্ছিল, তা আত্মা, যুক্তি, বা সদণ্ডণের কোনো ধারণাতে যত দূরস্থিতই হোক, তা 
কোনো ভিন্ন, সম্তাগতভাবে অচেনা ক্ষষতাকে উপস্থাপন করত না। কামেচ্ছার 
আন্দোলিত হবার মধ্যে ধারণাগত সংযোগ, এর সবচেয়ে দ্রোহী এবং সবচেয়ে 
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গোপন আকারে, এবং অপরের উপস্থিতে, এর গুজব এবং ক্ষমতার বিভ্রম সহ, 
শরীরের সম্পর্কে থিস্টান নীতিশান্ত্রর আবশ্যিক লক্ষণের অন্যতম ছিল। উল্টো 
বরং, আফ্রোদিজিয়ার নীতিশাস্ত্রে, লড়াইয়ের অনিবার্ধতা৷ ও দৃরূহতা উদ্ভূত 
হয়েছিল, এই তথ্য থেকে যে তা কোনো একক প্রতিযোগিতার আকারে দৃশ্যমান 
হয়েছিল: “সুখ ও আকাক্ার' বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল নিজের সঙ্গে তরবারি 
চালনা করা। 

রিপাবলিকে, গ্রাতো গুরুত্বারোপ করেন তা হলো কতটা অদ্ভুত, এবং একই 
সঙ্গে কিছুটা উত্তট ও বাতিল হতে বসা, এক পরিচিত প্রকাশ তিনি নিজে 
একাধিকবার যার শরণাপন্ন হয়েছেন: এ হলো সেটিই যাতে এমন কথা নিহিত 
রয়েছে যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের চেয়ে শক্তিশালী বা দুর্বলতর |” অবশ্য 
এমন দাবি করাতে কুটাভাস রয়েছে কেউ তার নিজের চেয়ে শক্তিশালী, যেহেতু 
এতে নিহিত রয়েছে যে কেউ, এই প্রতীক দ্বারাই, কারো নিজের চেয়ে দুর্বলতর। 
কিন্তু প্লাতোর অনুসারে এই অভিব্যক্তি এই তথ্য দ্বারা সমার্থত যে আত্মার দুই 
অংশের মাঝে এক প্রাকপ্রভেদ রয়েছে, একটি ভাল অংশ অপরটি মন্দ অংশ, এবং 
কারো নিজের উপরে নিজের বিজয় বা পরাজয় অনুসারে, বক্তা নিজেকে প্রথম 
অংশের দিকে অবস্থান নেন: 'আত্মনিযন্ত্রণের অভিব্যক্তি যেন নির্দেশ করতে চায় 
যে মানুষের নিজের আআার মধ্যে একটা ভাল ও একটা মন্দ অংশ রয়েছে, 
যেখানে ভাল অংশটি প্রকৃতিগতভাবে মন্দ ভাগের নিয়ন্ত্রণ করে, এই প্রকাশ 
পেয়েছিল যখন বলা হয় মানুষ আত্ম নিয়ন্ত্রিত বা নিজের প্রভু, এবং তা এক রকম 
প্রশংসাবাক্য। অন্য দিকে, যখন ক্ষুদ্রতর ও উত্তম অংশটি, দরিদ্র লালনপালন ও 
মন্দ সঙ্গের কারণে, বৃহত্তর ও মন্দতর অংশের দ্বারা দখল হয়ে যায়, এ হলো 
নিন্দাসূচক এবং নিজের দ্বারা পরাজিত বলা হয়, এবং এ অবস্থায় কোনো মানুষকে 
নিয়ন্ত্রণহীন বলা হত।'৮ আর 'ল'জ' গ্রন্থের শুরুতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে যে 
নিজের বিরুদ্ধে নিজের এই বৈরীতা সুখ ও আকাজ্ফার পাল্টা হিসেবে 
ইন্ডিভিজুয়ালের নৈতিক কাঠামোকে সৃজন করে : যে কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রে এক 
শাসনকারী কর্তৃপক্ষের ও এক বৈধ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা প্রদত্ত হয় যে 
এমনকি শান্তির সময়েও সমস্ত রাষ্ট্র একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, 
একইভাবে একজনকে ধরে নিতে হবে যদি 'সর্বসাধারণে সকলেই সকলের শক্র 
হয়' তাহলে “ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার নিজের শব্র'; এবং যে সমস্ত বিজয়ের 
ক্ষেত্রে জয় করা সম্ভব, 'প্রথম ও সেরা' হলো 'নিজের উপর নিজের' বিজয়, 
যেখানে “নিজের দ্বারা পরাজিত হওয়া সবচেয়ে লজ্জাজনক এবং সমস্ত পরাভবের 
মধ্যে মন্দতম ।"১ 

৩. নিজের সুবাদে এমনই এক “বিতর্কমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি এক ফলাফলের দিকে 
অভিলাধী সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে বিজয়ে যা প্রকাশ পায়-আরো বেশি আকর্ষক এক 
বিজয়, 'ল'জ' গ্রন্ের ভাষ্য, যারা কুত্তি ও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় জেতে তার 
চেয়েও।” এই বিজয় কখনো কখনো আকাঙ্কার বিনাশ বা বহিষ্কার দ্বারা 
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বৈশিষ্ট্যম্তিত ছিল।১ (নিকোমাখীয় নীতিশাস্ত্রে, এ হলো 'তীব্র ইচ্ছাকে বিদায় 
দেওয়া, যেভাবে ট্রয়ের প্রবীণরা হেলেনের প্রতি করতে চেয়েছিলেন ।২২) কিন্ত 
প্রায়শ আরো বেশি, এ নিজের উপরে নিজের এক দৃঢ় ও স্থির অবস্থার আইন দ্বারা 
নির্ধারিত ছিল: আকাঙ্ক্ষা ও সুখের তীব্রতা অদৃশ্য হয় না, তবে সংযমী বিষয়ী 
তাকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে কখনোই সহিংসতায় রূপ নেয় না। 
সোক্রাতেস এর বিখ্যাত পরীক্ষা, যাতে তিনি আলকিবিয়াদেস দ্বারা প্রলুব্করণ 
রোধ করতে সমর্থ হন, তাকে বালকদের সম্পর্কে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার থেকে পরিশুদ্ধ 
দেখায় না: এতে প্রকাশ পায় তিনি যখন ও যাই পছন্দ করেন তা প্রতিরোধের 
সামর্থ; রয়েছে । এমন পরীক্ষা খিস্টানদের পক্ষে অনুমোদিত হবে না কারণ তাতে 
আকাজ্কার__তাদের জন্য অনৈতিক- _বাধ্যবাধকতার উপস্থিতিকে সত্যায়িত 
করে। কিন্তু তাদের বহু আগে, বরিস্থেনীয় বিয়ন এর সম্পর্কে লঘু পরিহাস করেন, 
এই ঘোষণা করে যদি সোক্রাতেস আলকিবিয়াদেস এর জন্য আকাঙ্ার অনুভব 
করেন, তিনি পালিয়ে যাবার মত নির্বোধ ছিলেন, এবং যদি তিনি অনুভব না 
করেন, তার আচরণ ছিল পুরোপুরি অনুল্লেখযোগ্য।২১একইভাবে ত্যারিস্ততলের 
বিশ্রেষণে, এঞক্করাতেইয়া, প্রভৃত ও বিজয় বলে নির্ধারিত, আকাজ্কার উপস্থিতিকে 
প্রাকশর্ত হিসেবে গ্রহণ করে, এবং সর্বোপরি মূল্যবান যে দব সহিংস হয় তা 
তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে।* সোফ্রোজিনি নিজে, যদিও আ্যারিস্ততল এক সদগুণের 
অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন, তাতে আকাঙ্ষার অবদমন বোঝায় না বরং 
সুখের কাছে ছেড়ে দেয়, এবং এক সংবেদনশূন্যতার_ অত্যন্ত দুর্লভ, এতে যোগ 
করা যায়_যাতে কেউ কোনো সুখ অনুভব করে না, মাঝে এক তাৎক্ষণিক 
অবস্থানে স্থান দিয়েছেন:সং্যমী ইন্ডিভিজুয়াল এমন একজন নয় যার কোনো 
আকাঙ্কা নেই বরং যে আকাজ্ক্কা করে 'কেবল এক সংযমী মাত্রায়, যতটা তার 
উচিত তার চেয়ে বেশি নয়, অথবা যখন তার উচিত নয় ।"২৫ 

সুখের রাজ্যে সদগ্ডণকে অখণ্ডততার অবস্থা বলে ধারণা করা হত না, বরং 
প্রীধান্যকরণের এক সম্পর্ক রূপে, প্রভৃত্বের এক সম্পর্ক। সংযমকে সংজ্ঞায়িত 
করতে এর ব্যবহৃত যত অভিধাসমূহে একে প্রদর্শন করা হয়েছে_হোক তা 
প্রাতা, দিয়োজেনিস, আ্যান্টিফোন, জেনোফোন,বা আ্যারিস্ততল এর দ্বারা: 
'আকাজ্কা ও সুখকে শাসন কর' “তাদের উপর ক্ষমতা খাটাও' "শাসন কর' । 
কৌতৃহলজনকভাবে, এমন এক সুভাষণ রয়েছে যা সুখের এই সাধারণ ধারণাকে 
কজা করে, একে ত্যারিস্তিপাসের প্রতি কৃতিত্ব আরোপ করা হত যার 
সোক্রাতেসের চেয়ে ভিন্ন এক সুখের তত্র রয়েছে: “সুখের থেকে একগুয়েমিই 
সেরা নয়, বরং কখনই মন্দতম না হয়ে তাদের উপরে দক্ষতা ।”২* অন্য কথায় 
কাউকে সদণগ্ুণসম্পন্ন ও সংযমী বিষয়ীতে পরিণত করতে গিয়ে সে যে সুখের 
ব্যবহার করে, ইন্ডিভিজুয়ালকে নিজের সঙ্গে এক সম্পর্ক নির্মাণ করতে হয় তা 
হলো "শাসন-সমর্পণ' “আদেশ-আনুগত্য' 'প্রতুত্ব-বশ্যতা' ধরনের (আর 
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এলুসিডেশন-বর্জন, পাঠোদ্ধার-পরিশুদ্ধিকরণ ধরন) একে বলা চলে সুখের নৈতিক 
' ক্রিয়াকলাপের 'হিউটোক্রেটিক' কাঠামো । 

৪. এই হিউতোক্রেটিক আকারের বিকাশ কয়েকটি মডেল অনুসরণে হয়ে 
থাকে: যেমন, প্রাতোর ক্ষেত্রে, সেখানে চালকসহ এক টিমের মডেল রয়েছে, এবং 
আরিস্ততলে, শিশুর সঙ্গে পরিণত বয়স্ক (আমাদের আকাজ্ষাগত যোগ্যতাকে 
অবশ্যই যুক্তির বিধানের সঙ্গে বাধ্য হতে হবে “যেভাবে শিশুকে শিক্ষকের নির্দেশে 
চলতে হয়।') ২৭ কিন্তু তা বিশেষ করে দুটি ক্ষিমে সম্পর্কিত ছিল। প্রথমটি, 
গাহস্থ্য জীবনের: যেমন কোনো গাহ্‌স্থ্যালি ভাল শৃংখলার হবে না যদি না এর 
প্রভুর পদ ও কত্তৃত্ তাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ না হয়, অতএব কোনো মানুষ কেবল তখনই 
সংযমী হবে যতদূর সে তার আকাঙ্াকে শাসন করতে পারবে যেন তারা তার 
ভৃত্য। উল্টোভাবে অসংযম হলো এমন গেরস্থালির মত যা ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা 
যুক্ত। “ওয়েকোনোমিকাসে'র সূচনাতে__যা সঠিকভাবে গৃহের প্রভুর এবং কারো 
স্ত্রী, একজনের রাজ্য, এবং একজনের ভূত্যদেরকে শাসনের ভূমিকাকে বিবেচ্য 
করে_জেনোফোন শৃংখলাহীন আত্মাকে বর্ণনা করেছেন। এ হলো পুরোপুরি 

সুশৃংখল গেরস্থালি কী হতে পারে তার বিপ্রতীপ উদাহরণ, এবং সেসব মন্দ প্রভুর 
ক নিজেদেরকে শাসনে অদমর্থ হয়ে, তাদের রাজ্যে ধ্বংস ডেকে 
আনেন: অসংযমী মানুষের আত্মায়, রুক্ষ" মনিবগণ (গ্রটনি, মাতলামি,কামনা, 
উচ্চাভিলাষ) মানুষকে দাস করে ফেলে যে হয়তো শাসন করত, এবং তার নিজের 
যৌবনে শোষণ করে, দুর্দশায় বৃদ্ধ হতে তাকে ছেড়ে যায়।;” সিভিক জীবনের 
মডেলকেও আহ্বান করা হয় যাতে সংযমী দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করা যায়। 
প্লাতোর রচনাতে তা পরিচিত থিম হলো যে আকাত্ক্ষা হতে পারে নিচু জাতে 
জন্মানো জনতার মত যারা উত্তেজিত ও বিদ্রোহী হতে থাকে যদি না তাদেরকে 
সামাল দিয়ে রাখা হয়;”৯ তবে ইন্ডিভিজুয়াল ও নগরীর মধ্যে কঠোর 
পরম্পরসম্বন্ধ, যা হলো প্রাতোর রিপাবলিকের প্রধান ধারা, তাকে সংযম ও তার 
বিপরীতের সিভিক মডেলকে বিস্তৃত করতে সমর্থ করে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে। 
সেখানে, সুখের নীতিশান্ত্র হলো বাস্তবতার একই শৃংখলা যেমন রাজনৈতিক 
কাঠামোতে রয়েছে: “যদি ইন্ডিভিজুয়াল নগরীর মত হয়, একই কাঠামো অবশ্যই 
তাদের মধ্যেও বিরাজ করবে"; এবং যখন সে ক্ষমতা কাঠামোতে দুর্বল হবে সে 
হবে আত্ম প্রশ্রয়ী, আর্কে, যা তাকে অনুমোদন দেবে পরাস্ত করতে, নিকৃষ্ট 
ক্ষমতার উপরে শাসন করতে; তাহলে তার আত্মা অবশ্যই দাসত্ব ও 
স্বাধীনতাহীনতায় পূর্ণ হবে" এবং আত্মার “সেরা অংশ' দাসে পরিণত হবে এবং 
“একটা ক্ষুদ্র অংশ, সবচেয়ে দুষ্ট ও উন্মাদ, তা হবে প্রভু 1”” রিপাবলিকের 
পরবর্তী পুস্তকের শেষে, নগরীর মডেল প্রতিষ্ঠা করে, প্লাতো স্বীকার করেন যে 
দার্শনিকদের এই জগতে নিখুত কোনো৷ রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা লাভ করতে বা তাতে 
তার ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই; তবুও তিনি বলেন, নগরীর 'প্যারাডাইম' তার 
জন্য স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে তার ধ্যান করতে চায়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে 
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দার্শনিক “তার নিজের আত্মার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে' সমর্থ হবেন: “তাতে কোনো 
তফাৎ.এসে যায় না তা কোথাও অস্তিত্ব রয়েছে বা অস্তিত্ব থাকবে। সে কেবল 
নগরীর সর্বসাধারণের বিষয়ে অংশ নেবে, অন্য কোনোটিতে নয়।' ৩ ইন্ডিভিজুয়াল 
সদগুণকে নগরীর মত কাঠামোকৃত হতে হবে। 

৫. এ ধরনের লড়াইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন । প্রতিযোগিতা, বা দৌড়ের 
প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের উৎপ্রেক্ষা, কেবল সম্পর্কের প্রকৃতিকে চিত্রিত করতে 
ভূমিকা রাখে না আকাঙ্ষা ও সুখের সঙ্গে কারো যা ছিল, তাদের শক্তিসহ যা 
সর্বদা বিদ্রোহী বা রাষ্ট্র্রোহ মূলক হয়ে উঠার ঝুঁকিপ্রবণ ছিল। এ প্রস্তুতির সঙ্গেও 
সম্পর্কিত ছিল যা কাউকে এমন সংঘাতকে সহ্য করতে সমর্থ করে। যেমন প্রাতো 
বলেন, কোনো মানুষের পক্ষে তাদেরকে বিরুদ্ধতা করা বা পরাজিত করা সম্ভবপর 
হবে না যদি সে আ্যাগিমনাত্তস না হয়।” বিষয়ের এই শৃংখলায় ব্যায়াম কোনো 
ভাবে কম অপরিহার্য নয় অন্য কৌশল সমূহের ক্ষেত্রে কেউ যা অর্জন করেছে: এক 
প্রশিক্ষণ, এক আক্ষেসিস। এ হলো অন্যতম সোক্রাতেসের শিক্ষা; এতে সেই 
নীতিকে পরিপন্থা করা হয় না যাতে বলা হয় কেউ ইচ্ছাকৃত ভুল করতে পারে না, 
এই জেনে যে তা ভুল: তা এই জ্ঞানকে এক আকার দেয় যাকে নিছক এক 
নীতিসৃত্রের সচেতনতায় হাসযোগ্য ছিল না। সোক্রাতেসের বিরুদ্ধে আনা 
থেকে স্বতন্ত্র করতে প্রযত্ববান হয়েছেন__বা প্রজ্ঞার আত্ম অনুধাবনকৃত 
প্রেমিক__যাদের জন্য মানুষ একদা শিখেছিল যে যথার্থ বা সংযমী হওয়া আসলে 
কী, সে অযথার্থ বা উচ্ছৃংখলও হতে পারে। সোক্রাতেস এর মতো জেনোফোন 
এই তত্র প্রতিবাদ করেন: যদি কেউ নিজের শরীরের অনুশীলন না করে, কেউ 
শরীরের কার্যকে ধরে রাখতে পারে না; একইভাবে, কেউ যদি আত্মার ব্যায়াম না 
করে,তবে সে আত্মার কাজকে অব্যাহত রাখতে পারে না, তাই কেউ করতে 
পারবে না ঘা “কারো করা উচিত অথবা এড়াতেও পারবে না যা কারো করা উচিত 
নয়।””: এই কারণের জন্য জেনোফোন মনে করেন আলকিবিয়াদেসের 
দুর্বহারের জন্য সোক্রাতেসকে দায়ী হিসেবে গণ্য করা যাবে না: শেষোক্ত যে 
শিক্ষা লাভ করেছিল তার শিকার ছিল না, বরং সর্বোপরি,পুরুষদের, নারীদের 
সঙ্গে তার সফলতা, এবং এক পুরো জনগোষ্ঠী তাকে চ্যাম্পিয়ন করেছে, সে 
অন্যান্য অনেক দৌড়বিদের মত কাজ করেছে; একবার জয়লাভ করতেই, সে 
ভেবেছে “তার প্রশিক্ষণকে অবহেলো করতে পারে।"* 

প্লাতো প্রায়শই আস্কেসিসের এই সোক্রাতেসের নীতি থেকে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তিনি সোক্রাতেসকে আলকিবিয়াদেস বা কালিক্লেসকে প্রদর্শনরত অবস্থায় 
এভাবে উপস্থাপন করেন যে তাদের কোনো অধিকার নেই নগরীর কর্মকাণ্ডে 
নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার বা অন্যদেরকে শাসন করার যদি তারা প্রথমে না 
শেখে যে কী জরুরী এবং সে অনুসারে প্রশিক্ষিত হয়: 'এবং তারপরে, যখন 
আমরা এই ভাবে তাকে অনুশীলন করি, তখন চূড়ান্তভাবে, যদি তুমি মনে করে 
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আমাদের করা উচিত, আমরা রাজনৈতিক দারিত্ থ্ুহণ করব ।”৫ এবং তিনি এই 
ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তাকে নিজের প্রতি মনোযোগী হবার সঙ্গে সম্পৃক্ত 
করেন। এই এপিমেলেইয়া হিউতাই, নিজের যত নেওয়া, যা ছিল প্রাকশর্ত অন্যের 
বিষয়ে মনোযোগী হতে কাউকে তা পূরণ করতে হত তা তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে 
গেলে, তাতে কেবল জানার প্রয়োজনই অন্তর্ভুক্ত থাকত না (একজন যা জানে না 
সেসব বিষয় জানা, একজন যে মূর্খ তা জানা, কারো নিজের স্বভাব সম্পর্কে জানা) 
, বরং আত্ের প্রতি কার্যকরভাবে মনোযোগী হওয়া, এবং অনুশীলন করা ও 
নিজেকে রূপান্তর ঘটানোও | সিনিকদের মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপ আক্কেসিসের 
প্রতি অনেকখানি গুরুত্ব প্রদান করেছিল: অবশ্য সিনিকদের পুরো জীবনকেই এক 
ধরনের অব্যাহত অনুশীলন রূপে দেখা চলে। দিয়োজেনেস শরীর ও আত্মাকে 
একই সঙ্গে প্রশিক্ষিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন: দুটি ক্রিয়াকলাপের প্রতিটি, 
“অপরটি ছাড়া মূল্যহীন, ভাল স্বাস্থ্য ও শক্তিসামর্থ্য অবশিষ্টের চেয়ে কোনো অংশে 
কম প্রয়োজনীয় নয়, যেহেতু যা শরীরের বিবেচ্য তা আত্মারও বিবেচ্য ।' এই দুই 
ধারী ক্রিয়াকলাপের অতরীষ্ট হলো ইন্ডিভিজুয়ালকে যাতনাভোগ ছাড়া বঞ্চিতকরণের 
মোকাবেলাতে সমর্থ করা, যেভাবে তা ঘটেছিল, এবং প্রতিটি সুখকে প্রয়োজনের 
মৌলিক তৃপ্তির অতিরিক্ত কোনো কিছু নয় এভাবে ত্রাস করা। সমগের বিচারে, 
প্রকৃতিতে এক হ্রাসকরণে এই অনুশীলন নিহিত, আত্মের উপরে জয়, এবং এক 
স্বাভাবিক অর্থনীতি যা প্রকৃত পরিতৃপ্তির এক জীবনকে উৎপাদন করে: 
সফল হবার জো নেই; এবং তা যে কোনো কিছুকে অতিক্রমে 
সমর্থ।'...অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রমের পরিবর্তে মানুষকে যেমন প্রকৃতির সুপারিশকে 
বাছাই করা উচিত,যার ফলে সে সুখী রূপে বাস করতে পারে...কারণ এমনকি 
সুখের ঘৃণা করাও নিজে সবচেয়ে সুখকর, যখন আমরা তাতে অভ্যত্ত হই। এবং 
যারা কেবল সুখের এক জীবনে অভ্যন্ত হয় তারা বিপরীত অভিজ্ঞতায় পড়তেই 
বিতৃষণ্জা অনুভব করে, ফলে যাদের প্রশিক্ষণ রয়েছে বিপরীতের ধরনে সুখকে ঘৃণা 
করে সুখের নিজের থেকেও আরো সুখ উত্তৰ ঘটায় ।' ৩. 

অনুবত্তী দার্শনিক ট্রাডিশনে ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব অবহেলিত হবে না। প্রকৃত 
হলো, তা বিবেচনাযোগ্য ভাবে ক্রমবর্ধিত হয়েছিল: নতুন অনুশীলনী যুক্ত 
হয়েছিল, এবং পদ্ধতিসমূহ, লক্ষ্যসমূহ, এবং সন্তাব্য পরিবর্তনশীল রাশিসমূহ 
নির্ধারিত হয়েছিল; তাদের কার্যকরতাকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল: কার্যত আস্ষেসিস 
তার বিভিন্ন আকারে (প্রশিক্ষণ, ধ্যান, চিন্তার যাচাই, বিবেকের পরীক্ষা, 
উপস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ) শিক্ষণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং আত্মার পথ 
নির্দেশে ব্যবহৃত উপকরণের একটি গঠিত হয়েছিল । তার তুলনায়, ধ্রুপদী সময়ের 
টেক্সটে কেউ বিমূর্ত আকারের এমন ডিটেল কমই খুঁজে পাবে আস্ষেসিস যা গ্রহণ 
করতে পারবে। নিঃসন্দেহে পিথাগোরীয় ট্রাডিশন একাধিক অনুশীলনীকে শনাক্ত 
করেছিল: পথ্যমূলক খাদ্যবিধান, দিনের শেষে কারো ভুল আচরণের বিচার, 
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ধ্যানের ক্রিয়াকলাপ যা যা ন্দ্বায় পরিণতি পেতে পারে যাতে মন্দ স্বপ্রের থেকে 
প্রহরা থাকে এবং ভিশনকে উৎসাহিত করতে পারে যা দেবতাদের নিকট হতে 
আসে। গ্লাতো তার রিপাবলিকের এক স্তবকে এই সাম্ধ্যকালীন আধ্যাত্মিক 
প্রস্তুতির সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন যাতে আকাজ্কার বিপদের আবাহন করেন যা 
সব সময় আত্মাকে এড়িয়ে যেতে পটু ।” কিন্তু, এ সমস্ত পিথাগোরীয় 
ক্রিয়াকলাপের বাইরে, কেউ সামান্যই দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে-হোক জেনোফোন, 
প্লাতো, দিয়োজেনেস, বা আ্যারিস্ততল হোক__ যেখানে আঙ্কেসিস আত্মনিয়ন্ত্রণের 
এক অনুশীলন রূপে বিশেষায়িত ছিল। এ জন্য দুটি একই রকম কারণ রয়েছে: 
প্রথম, অনুশীলণীকে প্রকৃত ক্রিয়াকলাপ হিসেবে গণ্য করা হত যার জন্য কেউ 
প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মনে করত, এ পৌঁছানের গন্তব্যের চেয়ে খুব ভিন্ন কিছু ছিল 
না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, কেউ সেই আচরণের সঙ্গে অভ্যত্ত হত যা সে কার্যত 
ব্যক্ত করত । (তুলনা করুন প্রাতো তার 'ল' জে: কোনো মানুষ যেমন ভালো হবার 
অভিপ্রায় করুক, তা তাকে শৈশব থেকে অনুশীলন করতে হবে; হয় সে খেলায় 
মাতবে বা সিরিয়স হবে, তার কর্তব্য প্রত্যেকটি বিষয়ে সময় ব্যয় করা যা 
কর্মকাণ্ডে টিকে থাকবে ।"*) এভাবে জেনোফোন স্পার্তার লোকেদের শিক্ষার 

ংসা করেন শিশুদেরকে ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ শেখানোর জন্য তাদের খাদ্যের 
বরাদ্দ পরিমিত করে, ঠাণ্ডায় ধৈর্য ধারণে তাদেরকে একটা মাত্র বস্ত্র দিয়ে, এবং 
তাদেরকে শারীরিক শাস্তির মুখোমুখি করে কষ্টভোগে ধৈর্য ধারণ করা, যেভাবে 
ঠিক তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখত চালচলনে কঠোরতম বিনয় প্রদর্শন করে (রাস্তায় 
নীরবে হেটে, নতমুখী দৃষ্টি এবং হাতদুটোকে তাদের আলখাল্লার নিচে লুকিয়ে 
রেখে) ।'* একইভাবে যুবকদেরকে সাহসের পরীক্ষার অধীন করতে প্রস্তাব করেন 
যা তাদেরকে সাজানো বিপদের মুখোমুখি করবে; এর মাধ্যমে, তাদের প্রশিক্ষণ ও 
উন্নাতি ঘটবে, এবং একই সঙ্গে তাদের যোগ্যতার পরিমাপ করাও; যেভাবে কেউ 
অগ্রসর হবে, 'এই দেখতে যে গোলমাল ও কোলাহলের মধ্যে অনতিতরুণরা ভীত 
কিনা, যাতে আমরা আমাদের যুবকদেরকে ভীতি ও সুখের নিকট মুখোমুখি করব 
তাদেরকে পরীক্ষা করতে, আরো বেশি সরাসরি যেভাবে কেউ আগুনে সোনা 
যাচাই করে, এবং এই দেখতে যে কোনো অভিভাবক দিশেহারা হওয়া থেকে শক্ত 
কিনা এবং নিজে সে ভালো অভিভাবক হিসেবে এবং যে সাংস্কৃতিক শিক্ষা সে লাভ 
করেছে সমস্ত পরিস্থিতিতে ভালভাবে ব্যবহার করে কিনা ।"১ প্রাতো 'ল'জে' 
এতদূর অথসর হন যে এখনো উদ্ভাবিত হয়নি এমন এক রকম ড্রাগের কল্পনা 
করেন :যাতে যে তা গ্রহণ করেছে সবকিছু কারো নিকট ভীতিকর মনে হবে, এবং 
তাকে ব্যবহার করে কারো সাহসের পরীক্ষা নেওয়া যাবে: হয় ব্যক্তিগতভাবে 
'যাকে সে ভাল অবস্থা বিবেচনা করেছে লজ্জার অনুভূতির বশে এই দৃষ্ট হওয়ায় 
পূর্বে সে ছিল, অথবা এক দলে এবং এমনকি সর্বসাধারণ 'বহু সহযাত্রী মাতালের 
মাঝে এই দেখাতে যে, কেউ “পানের প্রভাবে আবশ্যিক রূপান্তরের ক্ষমতাকে 
অতিক্রম করতে' সমর্থ রয়েছে।২ একইভাবে, যাতে বলা চলে, এই কৃত্রিম ও 
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আদর্শ মডেলের ভিত্তিতে ভোজের পরিকল্পনা ঘটানো যাবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের 
যাচাই রূপে স্বীকৃত হবে। এই নৈতিক শিক্ষানবীশতা ও শিক্ষাযোগ্য সদপ্তণের 
চক্রাকার অবস্থাকে আ্যারিস্ততল এক সাধারণ বাগবন্ধে প্রকাশ করেন: সুখ থেকে 
বিরত থেকে আমরা মিতাচারী হতে পারি এবং যখন তাই হতে পারি আমরা তার 
থেকে বিরত হতে সবচেয়ে সমর্থ রয়েছি।"ঃ৩ 

অন্য যে কারণটির জন্য যা আত্মার ক্রিয়াকলাপের জন্য বিশেষ শিল্পের 
অনুপস্থিতিকে ব্যাখ্য।৷ করবে, এ হলো সে সত্যের জন্য যে আত্ম-কর্তৃত্‌ ও অপরের 
প্রতৃত্ব একই আকারের বলে বিবেচিত ছিল; যেহেতু কেউ নিজেকে শাসন করবে 
বলে প্রত্যাশিত ছিল যেভাবে কেউ নিজের গেরস্থালিকে শাসন করে এবং নগরে 
নিজের ভূমিকা রাখে, তাকে অনুসরণ করে যে ব্যক্তিগত সদণ্ডণের বিকাশ, বিশেষ 
করে এক্করাতেইয়া, সেই বিকাশ থেকে আবশ্যিকভাবে ভিন্ন ছিল না যা কাউকে 
অন্য নাগরিকের থেকে উধ্র্বে এক নেতৃত্বের অবস্থানে উঠতে সমর্থ করে। একই 
শিক্ষানবীশী একজন মানুষকে সদণ্ডণে এবং ক্ষমতার অনুশীলনে সমর্থ উভয়ই 
করতে পারে । নিজেকে শাসন করা, কারো জমিদারিকে পরিচালনা করা, এবং 
নগরীর শাসনে অংশ গ্রহণ করা একই ধরনের তিন টাইপ। জেনোফোনের 
ওয়েকোনোমিকাস দেখায় যে এই তিন দক্ষতার মাঝে অনবচ্ছেদ এবং 
সমাকৃতিত্, একইভাবে কালানুক্রমিক পরম্পরা যার দ্বারা তারা কোনো 
ইন্ডিভিজুয়ালের জীবনে ক্রিয়াকর্ম হয়েছিল। তরুণ ক্রিতোবুলুস ঘোষণা করেন যে 
এখন তিনি নিজেকে পরিচালনায় সমর্থ, 'যে তিনি আর নিজেকে সুখ ও 
আকাঙ্কার দ্বারা শাসিত হতে দেবেন না (সোক্রাতেস তাকে মনে করিয়ে দেন 
শেযোক্তগুলো হলো ভৃত্যের মত যারা কারো তত্বাবধানে সেরা অবস্থায় থাকে) 
অতএব এখনই তার জন্য বিয়ে করার এবং তার স্ত্রীর সাহায্যে গেরস্থালি 
পরিচালনা করার উপযুক্ত সময়; এবং, জেনোফোন যেভাবে একাধিকবার উল্লেখ 
করেছেন, এই দৈনন্দিন সরকার-_-অনুধাবন করা হয় এক গেরস্থালির ব্যবস্থাপনা 
হিসেবে এবং এক রাজ্যকে চাষ করা, এক জমিদারির রক্ষা বা বিকাশ 
রূপে গঠিত হয়েছিল, যখন যথার্থ পরিমাণে উৎসর্গ প্রদত্ত হয়, প্রত্যেকের জন্য 
এক উল্লেখযোগ্য শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ যে তার নাগরিক বাধ্যবাধকতাকে 
পূরণের লক্ষ্য পোষণ করে, তার সর্ব সাধারণের কর্তৃত্‌ প্রতিষ্ঠা করে, এবং 
নেতৃত্বের কার্যাবলী আন্দাজ করে নেয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন 
নাগরিক রূপে কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক শিক্ষায় যা কিছু অবদান রাখে অবশ্যই 
সদগুণের ক্ষেত্রে তার প্রশিক্ষণেও অবদান রাখবে; উল্টোভাবে এই দুই উদ্যম 
পরস্পর হাত ধরে চলে। নৈতিক আক্কেসিস মুক্ত মানুষের পায়েদিয়ার অংশ গঠন 
করে নগরীতে যার ভূমিকা রয়েছে এবং অপরের সঙ্গে লেনদেন রয়েছে; পৃথক 
পদ্ধতির এর কোনো প্রয়োজন নেই; ব্যায়াম ও স্থৈর্য, বিচার, সঙ্গীত এবং শৌর্যপূর্ণ 
ও পুরুষোচিত রিদম শিক্ষা, শিকার ও যুদ্ধের ক্রিয়াকলাপ, সর্বসাধারণে কারো 
আচরণ, এইদোস অর্জন করলে যা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের মাধ্যমে আত্ম 
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সম্মানে পৌছে দেবে__এ সমস্তই ছিল সেই লোকটির শিক্ষার উপায় যে নগরীর 
দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন, এবং এ হলো যে নিজের প্রভু হবার অভিপ্রায় পোষণ 
করে তেমন কারো জন্য নৈতিক প্রশিক্ষণ। পরিকল্পিত ভয়ের পরীক্ষার প্রতি মন্তব্য 
করতে গিয়ে যেগুলোকে তিনি সুপারিশ করেছিলেন, প্রাতো তাদের সম্পর্কে 
বলেছেন এ সমস্ত বালককে শনাক্ত করার উপায় রূপে যারা বেশির ভাগই হবে, 
“তাদের নিজেদের জন্য এবং নগরীর জন্য সেরা মানুষ"; যাদেরকে শাসন করার 
জন্য নিয়োগ করা হবে তারা হবে:'এভাবে কোনো এক শিশু রূপে, এক যুবক 
রূপে, এবং এক পরিণত বয়স্ক রূপে যাচাইকৃত, এবং তার ফলে অকলঙ্ক রূপে 
এক শাসক হবার জন্য বেরিয়ে আসেন একইভাবে একজন অভিভাবকও ৷" এবং 
'ল'জে' যখন আ্যাথেনীয়গণ পেইদিয়া বলতে তিনি কী বোঝান তা নির্ধারণ করতে 
চায়, তিনি একে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেন এভাবে যা "শৈশব থেকে সদগুণে'র প্রশিক্ষণ 
দেয় এবং কাউকে ' যথার্থ নাগরিক করার আকাজ্া করতে ও ভালবাসতে যে 
জানে কীভাবে শাসন করতে হয় এবং ন্যায়ের সঙ্গে শাসিত হতে হয় ।'৫ 

এক কথায়, আমরা বলতে পারি যে আস্কেসিসের থিম, এক ব্যবহারিক 
প্রশিক্ষণ রূপে এক নৈতিক প্রজা হিসেবে একজন ইন্তিভিজুয়ালের নিজেকে গঠন 
করতে যা অপরিহার্য, গুরুতৃপূর্ণ ছিল_ এমনকি গুরুতৃও লাভ করেছিল-_ক্র্পদী 
গ্রিক চিন্তাতেও, বিশেষ করে সোক্রাতেস থেকে চালু হওয়া ট্রাডিশনে। এবং 
তবুও, এই 'কৃচ্ছতা' এক পৃথক ক্রিয়াকলাপের উপাত্ত রূপে সংগঠিত বা ধারণাকৃত 
ছিল না যা আত্মার বিশেষ দক্ষতাকে নির্মাণ করবে, এর প্রযুক্তি, পদ্ধতি, এবং 
বিধানসমূহ সহকারে । এ সদগুণের ক্রিয়াকলাপের থেকে পৃথক ছিল না; এ ছিল 
মহলা যা এই ক্রিয়াকলাপকে অনুমান করে। এছাড়াও, তা একই ক্রিয়াকলাপের 
ব্যবহার ঘটায় যেভাবে এসব একজন নাগরিককে আদল দেয়: তার নিজের প্রত 
এবং অপরের প্রভু একই প্রশিক্ষণ লাভ করে। যখন এই কৃচ্ছুতা স্বাধীন মর্যাদা 
লাভ করতে শুরু করেছে তা তার বেশি পূর্বে হবে না, অথবা অন্তত এক পার্শিক ও 
আপেক্ষিক স্বায়ত্রশাসন। দুই উপায়ে: সেসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এর প্রভেদ 
হওয়া উচিত যা কাউকে নিজেকে শাসনে সমর্থ করে এবং যে শিক্ষণ অপরকে 
শাসনের জন্য প্রয়োজনীয়: এ ছাড়াও অনুশীলন সমূহের নিজেদের এবং সদগুণ, 
ংযম ও মিতাচারের প্রভেদ করা প্রয়োজন যার জন্য তার৷ প্রশিক্ষণ রূপে কাজে 
আসে: তাদের পদ্ধতি ট্রায়াল, পরীক্ষা, আত্মনিয়ন্ত্রণ) এক বিশেষ প্রযুক্তি গঠন 
করার দিকে ঝৌকে নৈতিক আচরণের নিছক মহলার চেয়ে যা অধিকতর জটিল 
ছিল তারা যে আন্দাজ করেছিল। একটা সময় আসবে যখন আত্ের দক্ষতা তার 
নিজের আকৃতি নেবে, নৈতিক আচরণের চেয়ে ভিন্ন যা এর অভীষ্ট ছিল। কিন্তু 
ধপদী গ্রিক চিন্তায়, যে “কৃচ্্তা' কাউকে এক নীতিবান বিষয়ী রূপে সমর্থ করে 
তা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল-এর আকারটিতেই ধ্বংস হয়__সদগুণ সম্পন্ন 
জীবনের ক্রিয়াকলাপের, যা আবার শব্দটির পূর্ণ, ইতিবাচক,রাজনৈতিক অর্থে এক 
'মুক্ত' মানুষের জীবনও বটে । 


৪ 
স্বাধীনতা ও সত্য 


১. “বলো, ইউথিদেমাস, ব্যক্তি ও জনসমাজের জন্য স্বাধীনতা কি মহৎ ও আশ্চর্য 
সম্পত্তি মনে হয়? “হ্যা, আমার তাই মত, সবচেয়ে বেশি মাত্রায়।' “তাহলে 
তোমার কি ধারণা যে মানুষটি শরীরী সুখের দ্বারা শাসিত দে স্বাধীন এবং তাদেরই 
জন্য যা কিছু সেরা তা করতে অসমর্থ?' “কোনোভাবেই তা নয়' ।* 

সোফ্রোজিনি ছিল এমন এক অবস্থা যাকে আত্ম অনুশীলন ও সুখের 
অনুশীলনে প্রতিবন্ধকের মাধ্যমে বিচার করা যেত; তা স্বাধীনতা রূপে 
বৈশিষ্ট্যমগ্তিত ছিল। যদি তা এতই গুরুত্বের হয় আকাজ্কা ও সুখকে শাসন করা, 
যদি কেউ তাদেরকে যেভাবে ব্যবহার করে তাতে এমন সংকটময় নৈতিক সমস্যা 
গঠিত হয়েছিল, তার কারণ এ ছিল না যে গ্রিকরা আদি নিম্পাপতাকে রক্ষা বা 
পুনরায় অর্জন করতে চাইত; না ছিল তা সাধারণ-অবশ্যই পিথাগোরাসীয় ট্রাডিশন 
বাদে কারণ তারা এক শুদ্ধতা রক্ষা করতে চাইত; (অবশ্যই আমি বলতে চাইছি 
না ধুপদী পর্বে গ্রিক সুখের নীতিশাস্ত্রে শুদ্ধতার থিম অনুপস্থিত ছিল। 
পিথাগোরীয়দের মধ্যে তা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বের স্থান দখল করেছিল, এবং 
প্রাতোর নিকটেও তা আধিক গুরুত্বের ছিল। যদিও, এ বোঝায় না, সমগ্রের 
হিসেবে, সুখ ও আকাজ্ক্ষার সুবাদে, নৈতিক আচরণকে প্রাধান্যের এক বিষয় 
হিসেবে ধারণা করা হয়েছিল। শুদ্ধতার এক নীতিশান্ত্রর উত্তব ও বিকাশ, এর সহ 
সম্পর্কের আত্তের ক্রিয়াকলাপ সহ, এক এঁতিহাসিক প্রপঞ্চ ছিল বহুদূরগামী 
পরিণাম সহ।) তার কারণ ছিল তারা স্বাধীন হতে চেয়েছিল এবং তাই হয়ে 
থাকতে । একে আরো প্রমাণ রূপে গণ্য করা চলে, যদি তা প্রয়োজন হয়, যে 
ধ্রপদী গ্রিক চিন্তায় স্বাধীনতা কেবল সামগ্রিক ভাবে একটা নগরীর স্বাধীনতা 
হিসেবে বিবেচিত ছিল ন, যেখানে নাগরিকেরা কেবল গঠনমূলক উপাদান হবেন, 
ইন্তিভিজুয়ালিটি বা আভ্যন্তরতা ছাড়াই। যে স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা 
প্রয়োজন হয়েছিল তা অবশ্যই ছিল নাগরিকদের এক সামষ্টিকতা, তবে তা 
এছাড়াও ছিল, তাদের প্রত্যেকের জন্য, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ইন্ডিভিজুয়ালের 
নিজের সঙ্গে সম্পর্ক। নগরীর সংগঠন, তার আইনের প্রকৃতি, শিক্ষার আকার, 
এবং নেতৃবৃন্দ নিজেরা যে ঢংয়ে আচরণ করেন অবশ্যই নাগরিকদের ব্যবহারের 
জন্য গুরুতৃপূর্ণ শর্ত ছিল; তবে উল্টোভাবে, পুরো রাষ্ট্রেই ইন্তিভিজুয়ালের 


যৌনতার ইতিহাস ২-৬ 


৮২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


স্বাধীনতা, তারা নিজেদের উপর যে প্রভুতৃসূচক ক্রিয়াকলাপ করতে পারছিল তার 
হিসেবে উপলব্ধ, অনিবার্য ছিল। ্যারিস্ততলের পলিটিক্স গ্রন্থ থেকে এক স্তবক: 
“সেই রাষ্ট্রই হলো সেরা তার নাগরিকদের ভালত্ের সদগ্তণে সরকার পরিচালনায় 
যাদের অংশ রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই সরকারে শরীক রয়েছে। 
আমাদেরকে তাই বিচার করতে হবে কী করে একজন লোক ভালো লোক হতে 
পারে। সত্য, প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে ভাল না হয়েও, সকলের পক্ষে সামষ্টিকভাবে 
ভাল হওয়া সম্ভব কিন্ত প্রত্যেক স্বতন্ত্র নাগরিক ভাল হবেন তাই উত্তম বিষয়। 
সকলের ভালতৃ আবশ্যিকভাবে প্রত্যেকের ভালত্বে নিহিত থাকবে।”: 
ইন্ডিভিজুয়ালের তার নিজের প্রতি মনোভঙ্গি, যে উপায়ে সে তার নিজের 
বিবেচনায় নিজের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে, এবং সে নিজের উপরে যে শ্রেষ্ঠত্বের 
আকার রক্ষা করে তা নগরীর কল্যাণ ও ভাল শৃংখলার ক্ষেত্রে এক অবদানকারী 
উপাদান। ূ 

তবুও, এই ইন্ডিভিজুয়াল মুক্তিকে এক মুক্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা রূপে উপলদ্ধি 
করা উচিত হবে না। প্রাকৃতিক নিয়তিবাদ তার মেরুপ্রতীপ বিপরীত ছিল না, না 
তা ছিল এক সর্বশক্তিমান এজেপির ইচ্ছা: এ ছিল এক দাসত্ব নিজের দ্বারা 
আত্ের দাসত্ব । সুখের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে মুক্ত হওয়া হলো তাদের কত্ত 
থেকে মুক্ত, এ তাদের দাস হওয়া ছিল না। 

আল্নোদিজিয়ার বাহিত বিপদসমূহে, অসম্মান সবচেয়ে সিরিয়স ছিল না, 
সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল তাদের নিকট দাসখত দেওয়া । দিয়োজেনেস বলেছিলেন 
যে ভূত্যেরা তাদের প্রতুদের দাস, এবং অনৈতিক লোকের! তাদের আকাঙ্কার 
দাস।” ওয়েকোনোমিকাসের সুচনাতে সোক্রাতেস ক্রিতোবুলাসকে এই ধরনের 
দাসত্বের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, এবং ইউথিদেমাস একইভাবে মেমোরাবিলিয়া'র 
এক সংলাপে সতর্ককৃত হন যা আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি এক স্তোত্র স্বাধীনতা রূপে 
বিবেচিত ছিল: 'তোমার নিকট যা করা সবচেয়ে ভাল তাই স্বাধীনতা বলে তোমার 
নিকট দেখা দেয়, এবং তাই তুমি ভাবো যে এ সমস্ত কাজকে প্রতিবন্ধকতা করবে 
এমন প্রভু থাকাটা তাহলে দাসত্ববন্ধন।' “আমি তার সম্পর্কে নিশ্চিত।" “তুমি 
নিশ্চিত অনুভব করবে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ যারা তারা দাসখতে বাধা রয়েছে... 
দাসতৃ করা, আমার মতে' 'নিকৃষ্ট দাসত্ব, তাহলে সেই দাসত্ব হলো ইন্দ্রিয়পরবশ 
হবার ফলে যা ঘটে..." “সোক্রাতেস, তুমি বলতে চাইছ যে শরীরী সুখের কাছে 
বাধা সদগুণের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই যে আকারেই হোক? "হ্যা, 
ইউথিদেমাস, একজন অজিতেন্দ্রিয় মানুষ কোনো দিক থেকে একটা নিরেটতম 
পশুর চেয়েও ভাল হতে পারে?ঃ 

কিন্তু এই মুক্তি ছিল এক দাসত্হীনতার চেয়েও আরো বেশি, এক মুক্তি 
অর্জনের চেয়ে অধিক যা ইন্ডিভিজুয়ালকে কোনো আন্তর বা বাহ্যিক প্রতিবন্ধক 
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থেকে স্বাধীন করে; এর পূর্ণ, ইতিবাচক আকারে, এ ছিল একটা ক্ষমতার জন্য যা 
কেউ নিজের উপর বহন করেছিল যে ক্ষমতাকে কেউ অন্যের উপর অনুশীলন 
করত। বস্তুত, যে ব্যক্তি, তার মর্যাদার নিকট ঝণী, অন্যের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল 
তার সংযমের নীতিসৃত্রকে নিজের মধ্যে খুঁজে পেতে প্রত্যাশিত ছিল না; তার জন্য 
যে আদেশ করা হত ও নির্দেশ দেওয়া হত তাই পালন করাই যথেষ্ট হবে। এই 
আত্মার সেরা অংশ স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল এবং ভেতর থেকে প্রাণীটিকে শাসন 
করতে পারে না বরং প্রশ্রয় দেয় এবং বরং তাদেরকে তোষামোদের উপায় ছাড়া 
কোনো কিছু শিখতে পারে না।' এখন, যাতে এই লোকটি একটা যৌক্তিক 
নীতিসূত্রের দ্বারা শাসিত হয় তার জন্য কী করা যেতে পারে, “একই রকম যা সেরা 
লোকটিকে শাসন করে?' একমাত্র সমাধান হলো তাকে শ্রেষ্ঠতর মানুষের কৃত 
দেওয়া: “তাকে অবশ্যই সেরা মানুষটির নিকট দাসত্ব অর্পণ করতে হবে, যার 
নিজের মাঝে এক স্বর্গীয় শাসক রয়েছে।' অন্য দিকে, যে লোকটি অন্যদেরকে 
নেতৃত্ব দিতে পারে যার নিজের উপরে পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল: উভয়ত কারণ, সে তার 
জন্য প্রদত্ত অবস্থান ও ক্ষমতাকে কাজে খাটিয়েছে, তার জন্য সহজ হবে তার 
সমস্ত আকাক্কাকে তৃপ্ত করা, এবং এভাবে তাদেরকে পথ করে দেওয়া, কিন্তু তার 
তরফে বিশৃংখল আচরণও প্রত্যেকের উপরে এবং নগরীর সমষ্টিগত জীবনে প্রভাৰ 
রাখবে। অতিরেক না ঘটানোর লক্ষ্যে, সহিংস না হতে, টাইরানিমূলক কত্তৃত্রে 
(অন্যের উপর) ফাঁদ এড়াতে,আকাঙ্ষার দ্বারা টাইরানিকৃত আত্মার সঙ্গে 
যুগলবন্দি হতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুশীলন চাওয়া হয়েছিল, এর আভ্যন্তর 
নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব নীতিসূত্রের রূপে, নিজের উপরে ক্ষমতা । আত্মের উপর 
প্রাধান্যের এক দিক হিসেবে উপলব্ধ সংযম ছিল ন্যায়বিচার, সাহস, বা শৌর্ষের 
সঙ্গে সমভিত্তি; অর্থাৎ এ ছিল এমনই এক সদগুণ যা কোনো মানুষকে অপরের 
উপর প্রভুত্ব অনুশীলনে যোগ্য করে। সবচেয়ে রাজকীয় ব্যক্তিটি ছিলেন নিজেরই 
রাজা । 

যেখানে সুখের নীতিশাস্তরে দুটি দৃষ্টান্তমূলক নৈতিক ফিগরে গুরুত্বারোপ করা 
হয়েছে। একদিকে, সেখানে ছিল পাপময় টাইর্যান্ট: যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে 
প্রভৃত্ব করতে অসমর্থ ছিল এবং তাই সব সময় তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে 
এবং তার প্রজাদের উপর সহিংসতা ঘটাতে আগ্রহী। সে তার.রাষ্ট্রে বিশুংখলাকে 
প্ররোচিত করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে নাগরিকদেরকে বিদ্রোহের কারণ হয়ে 
ওঠেছিল। অত্যাচারী শাসকের করা যৌন অপব্যবহার, যখন সে নাগরিকদের সন্ত 
নদেরকে অসম্মান করতে চায় (বালক বা বালিকা) , তা প্রায়শ প্রারভ্িক যথার্থতা 
হিসেবে টাইরান্টদের ক্ষমতাচ্যুত করার প্লট হিসেবে এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে 
জাগ্রত করেছিল: আযাথেন্সে পিসিসট্রাটাসের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, আম্্াসিয়াতে 
পেরিয়ান্দার, এবং অন্যদের ক্ষেত্রেও যাদের কথা ত্যারিস্ততল তার “পলিটিকসে'র 
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পাচ নম্বর পুস্তকে উল্লেখ করেছিলেন।: টাইরান্টের বিপরীত, সেখানে নেতার 
ইতিবাচক ইমেজ ছিল যে নিজের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের অনুশীলনে সমর্থ 
অপরের উপরে যে কর্তৃত্রে ক্রিয়াকলাপ তিনি করেছিলেন। তার আত্ম-শাসন 
অপরের উপরে তার শাসনকে সংযমী করে। জেনোফোন এর সাইরাস হলো 
এমনই এক ঘটনা, ক্ষমতার অপব্যবহারে যে কারো চেয়ে খারাপ অবস্থায় সে 
ছিল, তবে তার রাজসভাতে এ কথা ভালভাবে অবাহিত ছিল যে তিনি আবেগের 
নিয়ন্ত্রণে দক্ষ হয়েছিলেন: “রাজসভায় তার অধীনস্থদের ক্ষেত্রে তিনি আচরণের 
বিরাট যথার্থতা নিশ্চিত করেছিলেন, যিনি তাদের উধ্বতনদেরকে পূর্বাধিকার 
দিয়েছেন, এবং এই করে তাদের থেকে এক বিরাট মাত্রায় শ্রদ্ধাও অর্জন 
করেছিলেন এবং একে অপরের প্রতি বিন্ম্রতাও।"” একইভাবে ইসোক্রেতেস' এর 
নিকোক্রেস যখন সংযম ও বৈবাহিক বিশ্বস্ততার প্রশংসা করেন যা তিনি নিজে 
ক্রিয়াকলাপ করেন, তিনি তার রাজনৈতিক দপ্তরের চাহিদার উল্লেখ করেন: 
'একজন মানুষ কী করে অন্যের আনুগত্য আশা করতে পারে যদি সে তার নিজের 
আকাঙক্ষাকে খর্ব করতে না পারে?” এ হলো অ্যারিস্ততল পরম শাসককে 
বিচক্ষণতার অভিধায় উপদেশ দেন যে কোনো ধরনের ব্যাভিচারের বশীভূত না 
হতে; জদ্রলোকদের সম্পৃক্তির কথা তাদের সম্মানের জন্য তিনি বিবেচনায় 
রাখবেন; এই কারণে তাদেরকে দৈহিক শাস্তির লাঞ্তনার অধীন করাটা তার জন্য 
তা অবিচক্ষণতা হবে; একই কারণে সে “তরুণদের ক্রোধের থেকে বিরত 
রাখবে । যখন তিসি নিজেকে তরুণদের সঙ্গে প্রশ্রয় দেবেন, তিনি তা ক্ষমতার 
অধিকারবলে করছেন না বরং সাধারণভাবে তিনি ভালবাসেন । এমন সমস্ত 
ক্ষেত্রেই, তাকে অসম্মানের ক্ষতিপূরণ করতে হবে আরো বড় সম্মানের দানের 
সাহায্যে যা তিনি আবির্ভূত হয়ে দণ্ডবিধান করবেন ।"১” আর আমরা নিশ্চিত মনে 
করতে পারি সোক্রাতেস ও কালিক্লেস এর মাঝে এই প্রশ্রটির উপরেই বিতর্ক 
হয়েছিল: যারা অপরকে শাসন করে তাদেরকে কি তাদের নিজেদেরকে বিবেচনায় 
“শাসক বা শাসিত' রূপে গণ্য করা উচিত? _সোফোন ও এক্করাতেস হয়ে ওঠার 
দ্বারা এই আত্ম-শাসনের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়: অর্থাৎ “সুখ ও ক্ষুধাকে শাসন করা 
যা তার নিজের মধ্যে রয়েছে।"১১ 

এক সময় এমন দিন আসবে যখন প্যারাডাইমটি প্রায়শ যৌন সদগুণকে 
চিত্রিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল যা" নারী, বা বালিকার প্রতি প্রযুক্ত হবে, যে 
নিজেকে পুরুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে তার উপরে যার প্রতিটি বাড়তি 
সুবিধা ছিল: শুদ্ধতা ও কুমারীত্রে সুরক্ষাদান, এবং দায়বদ্ধতা ও শপথের প্রতি 
বিশ্বস্ততা, সদণ্ডণের প্রমিত পরীক্ষাকে গঠন করতে ছিল। প্রাচীন সময়ে এই ফিগর 
অজানা ছিল না, নিশ্চিতভাবেই; তবে তা, খিক চিন্তার পক্ষে, সংযমের সদগুণের 
আরেক প্রতিনিধিত্কারী মডেলকে বোঝাত, শেষোক্তের বিশেষ প্রকৃতির আরো 
প্রকাশবহ একটি, তা ছিল এ লোকটির, নেতার, প্রভুর যে তার ক্ষধাকে বাক 
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নেওয়াতে সমর্থ ছিল এমনকি যখন অন্যের উপর তার ক্ষমতা তাকে অনুমতি দেয় 
যেভাবে তার খুশিকে প্রশ্রয় দিতে । 

২.প্রভৃত্বের এই ধারণার মাধ্যমে সক্রিয় মুক্তি রূপে যা নিশ্চিত হয়েছিল তা 
ছিল সংযমের 'পৌরুষ' চরিব্র। যেভাবে গৃহস্থালিতে পুরুষই শাসন করছিল, এবং 
নগরীতেও তা ঠিক ছিল পুরুষই ক্ষমতার প্রয়োগ করবে, এবং দাস, শিশু, বা নারী 
নয়, যাতে প্রত্যেক পুরুষ তার পুরুষালী গুণকে নিজের মাঝে বিরাজ করবে তা 
ধরে নেওয়া হয়েছিল। আত্ম-কর্তৃতব ছিল নিজের প্রতি শ্রদ্ধা সহ পুরুষ হয়ে ওঠার 
এক উপায়; অর্থাৎ, আদেশ করার এক উপায় যার আদেশদান প্রয়োজন ছিল, যা 
আত্মনির্দেশে সমর্থ ছিল না তার শাস্তি প্রদান করা, যার উপরে যুক্তির প্রয়োজন 
ছিল তার ক্ষেত্রে যুক্তির নীতিসুত্রকে আরোপ করা; অল্প কথায়, এ ছিল সক্রিয় 
হবার এক উপায় প্রকৃতিগত ভাবে যা অক্রিয় ছিল এবং তাই থাকবে। পুরুষের 
জন্য তৈরি করা পুরুষের এই নীতিশাস্ত্রে, এক নীতিবান বিষয়ী রূপে আত্ের 
বিকাশ পৌরুষের এক কাঠামো স্থাপনের মধ্যে নিহিত ছিল যা ছিল কারো 
নিজেকে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত। তা ছিল এক পুরুষ হবার সুবাদে কারো নিজের 
কেউ একজন নিয়ন্ত্রণ ও পুরুষসুলভ সক্রিয়তাকে শাসন করার জন্য যৌন 
ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যা কেউ অন্যের দিকে নির্দেশ করে। নিজের সঙ্গে 
অজ্ঞেয়বাদী প্রতিযোগিতা এবং আকাজ্কাকে নিয়ন্ত্রণের সংগ্বামে কাউকে লক্ষ্যস্থির 
করতে হবে যে অবস্থানে কারো নিজের সঙ্গে সম্পর্ক প্রাধান্য, হায়ারার্কি, এবং 
কর্তৃত্বের সম্পর্কের সঙ্গে সমাকৃতির হবে যা একজন পুরুষ হিসেবে, এক মুক্ত 
পুরুষ, তার চেয়ে নিকৃষ্টদের উপরে প্রতিষ্ঠা করতে কেউ প্রত্যাশা করে; আর 
“নৈতিক পৌরুষের' এই প্রাকশর্ত যা কাউকে “যৌন পৌরুষের' ক্রিয়াকলাপের 
ক্ষেত্রে অনুপাতের যথার্থ বোধ সরবারাহ করে । পুরুষালি সুখের ব্যবহারে, কাউকে 
নিজের সুবাদে পেশল হতে হয়, ঠিক যেভাবে কেউ কারো সামাজিক ভূমিকায় 
পুরুষসূলভ হয়। শব্দটির পুরো অর্থকে গণ্য করলে, সংযম ছিলো কোনো পুরুষের 
সদগুণ। 

এর থেকে অবশ্য বোঝায় না যে কোনো নারী সংযমী হবেন তা প্রত্যাশিত 
ছিল না, যে তারা এক্করাতেইয়ায় সমর্থ নয়, অথবা সোফ্রোজিনির সদণ্ডণ তাদের 
নিকট অজানা ছিল। কিন্তু যেখানে নারীদের প্রসঙ্গ বিবেচ্য ছিল, এই সদগুণ 
সর্বদাই কোনো ভাবে 'পৌরুষে'র প্রতি উল্লেখিত হত। তা ছিল এক প্রতিষ্ঠানগত 
উল্লেখ, কারণ তাদের প্রাতি সংযম আরোপিত ছিল তাদের নির্ভরতার সম্পর্কের 
পরিস্থিতির দ্বারা, তাদের পরিবার সমূহ, তাদের স্বামীদের, এবং তাদের 
প্রজননমূলক ভূমিকায়, যা পরিবারের সামনে স্থায়িত্বকরণে, সম্পদের সঞ্চালনে, 
এবং নগরীর টিকে থাকাতে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু সেখানে এক গঠনগত 
উল্লেখও ছিল, যেহেতু কোনো নারীকে সংযমী হতে, তাকে শ্রেষ্ঠতৃ ও প্রাধান্যের 
এক সম্পর্ক নিজের উপরে প্রতিষ্ঠা করতে হত তা সংজ্ঞা অনুসারে পৌরুষধর্মী 
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ছিল। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে সোক্রাতেস, জেনোফোনের “ওয়েকানোমাকুস'-এ, 
ইসোমাখাসের মুখে তার স্ত্রীর যোগ্যতার প্রশংসা শুনে যিনি নিজে শিক্ষিত ছিলেন, 
ঘোষণা করেন (প্রথমে বিবাহের কৃচ্ছুতার দেবীর আবাহন ছাড়া নয়) :'হেরার 
গুণে, ইসোমাখাস, তুমি তোমার স্ত্রীর পুরুষসুলভ উপলব্ধি প্রদর্শন করছ ।' যাতে, 
রুচিবাগীশ চালচলনের সূচনা করতে সে তার স্ত্রীকে যে পাঠ দিয়েছে, ইসোমাখাস 
এক জবাব দেন যাতে নারীর সদগুণসম্পন্ন পৌরুষের দুটি আবশ্যিক উপাদানকে 
উন্মুক্ত করে চরিত্রের শক্তি এবং পুরুষের উপর নির্ভরতা:“তার উচ্চ মানসিকতার 
আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করতে ইচ্ছুক, কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে একবার মাত্র শুনেই আমাকে দ্রুত আনুগত্য জানানোর দৃষ্টান্ত রয়েছে ।' 

আমরা জানি সদণ্তণের মৌল এক্যের জন্য সোক্রাতেসসুলভ যুক্তিকে ত্যারিস্ত 
তল খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যাতে নিহিত ছিল তা নারী ও পুরুষের 
মাঝে অভিন্ন। এবং তবুও, তিনি প্রমীলাসুলভ সদগুণকে বর্ণনা করেননি যা একান্ত 
ই নারীসুলভ হবে; নারীর প্রতি যে সবকে তিনি আরোপ করেছেন কোনো 
আবশ্যিক সদগুণের উল্লেখ সহ, যা তার পুরো ও সম্পূর্ণ আকার লাভ করে 
পুরুষের মাঝে । এবং তিনি এ তথ্যের মাঝে এর কারণ দেখেছেন যে নারী ও 
পুরুষের মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে রাজনৈতিক" এ হলো শাসকের সঙ্গে শাসিতের 
সম্পর্ক। ভালভাবে সম্পর্ক থাকার জন্য, একই সদপ্তণের অংশ উভয় 

অংশীদারকেই থাকতে হবে; তবে প্রত্যেকে তাকে নিজের ধরনে অধিগত করবে । 
যে শাসন করে-__অর্থাৎ, পুরুষ___'তার পুরো ও পূর্ণাঙ্গ আকারে নৈতিক ভালত্ 
অধিকারী,' যেখানে কিনা, শাসিত, নারী সহ, কেবল ততটুকু থাকলেই হয় “যে 
পরিমাণে নৈতিক শুভত তাদের থেকে চাওয়া হয়।' পুরুষের সুবাদে যেমন, তাই, 
সংযম ও সাহস হলো এক পুরো ও পূর্ণাঙ্গ 'শাসকের' সদপগ্ুণ; যেভাবে নারীর 
সংযম বা সাহস সম্পর্কে, তারা “সদণগ্ডণে'র অধীনতা করে: অন্য কথায়, এসব 
সদগ্ডণের এক পূর্ণাঙ্গ ও সম্পন্ন মডেল উভয় রূপেই পুরুষ রয়েছে এবং প্রধান 
রূপে তাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রণোদিত করছে।” 

আবশ্যিকভাবে পুরুষবাচক কাঠামোর যে সংযম প্রদত্ত ছিল তার আরেক 
পরিণতি রয়েছে, যা সিমেদ্রিময় এবং এই মাত্র যা আলোচিত হলো তার বিপরীত: 
অক্রিয়তা থেকে অসংযম উদ্ভুত হয় যা নারীতৃবাচকের সঙ্গে সম্পর্কিত। অসংযমী 
হওয়ার অর্থ ছিল সুখের শক্তির সুবাদে এক প্রতিরোধহীনতার অবস্থার মাঝে থাকা 
এবং এক দুর্বলতা ও সমর্পণের অবস্থান: তাতে বোঝায় এ পৌরুষ অবস্থানে 
অসমর্থ হওয়া কারো নিজের সুবাদে যা কাউকে নিজের চেয়ে শক্তিধর হতে সমর্থ 
করে। এই অর্থে, সুখ ও আকাজ্্ার পুরুষ, অশাসিত পুরুষটি বা আত্ত প্রশ্রয়কারী 
পুরুষটি তাকে নারীবাচক বলা যাবে, তবে অন্যের সঙ্গে বিবেচনার চেয়ে তার 
নিজের সুবাদে আরো বেশি আবশ্যিকভাবে। আমাদের ন্যায় যৌনতার 
অভিজ্ঞতাতে যেখানে কাটাছেড়াতে পুরুষবাচক ও নারীবাচকের মাঝে এক 
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ব৷ কাল্পনিক লঙ্ঘন রূপে ধারণা করা হয়। এমন পুরুষকে কেউই মেয়েলি বলে 
আখ্যা দিতে প্রলোভিত হবেন ন৷ নারীর প্রতি যার প্রেম তার দিক থেকে অসংযম 
ঘটায়: অর্থাৎ পাঠোদ্ধারের এক গোটা কাজ করার অভাব যা “সুপ্ত সমকামিতা'কে 
উন্মোচিত করবে তাদের সঙ্গে তার অস্থিতিশীল এবং পরিকল্িত সম্পর্কে যা 
গোপনে বাস করে। বিপরীতভাবে, গ্রকদের নিকট তা ছিল জব্রিয়তা ও 
আক্রয়তার মাঝে বিরুদ্ধতা যা আবশ্যিক ছিল, যৌন আচরণের শাসনক্ষেত্র এবং 
নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গিতেও একইভাবে ছড়িয়ে থেকে; এভাবে, এমন লক্ষ্য করাটা শক্ত 
নয় কীভাবে একজন পুরুষ কোনো পুরুষকে অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দ করবে তার 
মেয়েলিত বিষয়ে কারো এমন সন্দেহ ছাড়াই, ধরে নেওয়া হয় যে সে যৌন 
সম্পর্কে সন্ত্রিয় ছিল এবং নিজের নৈতিক শাসনেও সক্তর্রিয়। অপর দিকে, যে 
পুরুষটি নিজের সুখের সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিল না__ 
তার অবজেক্ট নির্বাচন যাই হোক- তাকে “নারীবাচক' বলে গণ্য করা হত। 
কোনো মর্দা পুরুষ ও মেয়েলি পুরুষের মাঝে এই বিভাজনের লক্ষ্মণরেখা 
আমাদের বিষম যৌনতা ও সমকামিতার ধারণার বিরুদ্ধতার সঙ্গে সমাপতন ঘটায় 
না;-না তা সক্রিয় ও অক্রিয় সমকামিতার বিরুদ্ধতার মাঝে নিহিত ছিল। এতে 
সুখের প্রতি লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছিল; এবং মেয়েলিত্রে 
প্রথাগত চিহ_আলস্য, শ্রমবিমুখতা, খেলাধূলার কিছুটা কঠোর কর্মকাণ্ডে যুক্ত 
হতে প্রত্যাখ্যান, সুগন্ধি ও সাজসজ্জা, কোমলতার প্রতি অনুরাগ-আবশ্যিক ভাবে 
ইন্ডিভিজুয়ালের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না যাকে উনিশ শতকে 'আবতিত' বলা হত, 
বরং তার সঙ্গে যে সুখের কাছে সমর্পিত ছিল যা তাকে প্রলুব্ধ করেছে; সে ছিল 
তার নিজের ক্ষুধার ক্ষমতার এবং অপরের সেসবের অধীনম্থ। বেশি মাত্রায় 
সুসজ্জিত এক বালককে দেখে, দিয়োজেনেস বিরক্ত হতেন, কিন্ত্র তিনি এ কারণে 
অনুমোদন করতেন যে এমন নারীতৃবাচক আবির্ভাব একইভাবে নারীর প্রতি রুচির 
বিরুদ্ধারণ করতে পারে যেভাবে পুরুষের জন্যও।' গ্রিকদের দৃষ্টিতে, যা 
সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক নেতিবাচকতা গঠন করেছিল স্পষ্টই তা উভয় লিঙ্গকে ভালবাসা 
নয়, না তা ছিল কারো নিজের লিঙ্গকে অপর লিঙ্গের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সেরা মনে 
করা; তা নিহিত ছিল সুখের সুবাদে অক্রিয় হয়ে থাকা । 

৩. এই মুক্তি-ক্ষমতা সমন্বয় সংযমী মানুষের সত্তার রীতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 
করে তাকে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া উপলব্ধি করা যাবে না। কারো সুখকে 
শাসন করতে এবং তাদেরকে প্রজ্ঞা এর কর্তৃত্বের অধীনে আনতে এক ও অভিন্ন 
উদ্যোগ গঠিত হয়: আযারিস্ততল বলেন, সংযম, আকাজ্ারাশি হলো একমাত্র 
'যাকে যৌক্তিক নীতিসূত্র |[অর্থোস লোগোস] নির্দেশ করে।”” আমরা দীর্ঘ 
বিতর্কের সঙ্গে পরিচিত সাধারণভাবে সদপগুণ ও বিশেষভাবে সংযমের অনুশীলনে 
জ্তানের ভূমিক। নিয়ে যার বিকাশ হয়েছে । জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া'তে, এই 
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প্রভাবের বিষয়ে সোক্রাতেস এর যুক্তির প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে প্রজ্ঞা ও 
ধমকে পৃথক করা চলে না: তাদেরকে যারা একজনের জানার সম্ভাবনাকে 
জাগায় কী করতে হবে এবং তবুও তার বিপরীতটা তার অনুসারে করতে, 
সোক্রাতেস জবাব দেন অসংযমী ইন্ডিভিজুয়াল সব সময়ে একইভাবে অজ্ঞ, 
যেহেতু যে কোনো ক্ষেত্রে পুরুষেরা “সেই পথই নির্বাচন ও অনুসরণ করে যা তারা 
সুবিধাজনক বলে গণ্য করে।"*১ এই শীতিসূত্রকে আ্যারিস্ততল বিস্তারে আলোচনা 
করেছেন, তার ক্রিটিকে একটা বিতর্ককে সমাপ্ত না করেই যা স্টোইকবাদের মাঝে 
ও তাকে ঘিরে অব্যাহত থাকবে। কিন্তু কারো ভুল করার সম্ভাবনা স্বীকৃত হোক বা 
না হোক যখন জানা আছে যে তা ভুল হবে, এবং জ্ঞানের রীতি যাই হোক যে 
কেউ ধরে নেয় যারা এমন নীতির বিচ্যুতির কাজ করে যা তারা জানত, সেখানে 
একটা প্রসঙ্গ ছিল যার প্রতিবাদ হয়নি: নির্দিষ্ট আকারের জ্ঞান ছাড়া কেউ সংযমের 
অনুশীলন করতে পারে না যা অন্তত তার আবশ্যিক শর্তের একটি ছিল। সুখের 
ব্যবহারে কেউ নিজেকে নীতিবান বিষয়ী রূপে সৃজন করতে পারে না একই সঙ্গে 
নিজেকে জ্ঞানের বিষয়ী রূপে সৃজন না করে। 
তিনটি প্রধান আকারের অভিধাতে বর্ণিত হয়েছিল। প্রথমে সেখানে এক গঠনগত 
আকার ছিল: সংযমে নিহিত ছিল যে লোগোসকে মানব সর্তীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
অবস্থানে স্থাপন করতে হবে এবং যাতে তা আকাজ্ক্ষাকে খর্ব করতে ও আচরণকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। যেখানে অসংযমী ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে, আকাজ্কার 
সেই শক্তি উচ্চতম স্থান দখল করে এবং টাইরানি পূর্ণভাবে শাসন করে, 
ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে যে কিনা সোফ্রোন, এ হলো যুক্তি যা, মানব সম্ভার গঠনের 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদেশ ও বিধান দেয়: সোক্রাতেস বলেন, “এই মানানসই 
যে যৌক্তিক অংশই শাসন করবে, তা বিজ্ঞ হওয়ায় ও সমগ্র আত্মার পক্ষে 
ক্রিয়াকলাপকারী দৃরদৃষ্টি হিসেবে” এবং তিনি সোফ্রৌনকে সেই মানুষরূপে 
নির্ধারিত করতে যান যার মধ্যে আত্মার বিভিন্ন অংশ এক্যমত ও সঙ্গতি রক্ষা 
করে, যখন যে অংশ আদেশ করে ও যে অংশ পালন করে তারা অভিন্ন এই 
স্বীকৃতিতে যে শাসন করার যুক্তির জন্য তা যথার্থ এবং তার কর্তৃত্বের জন্য তাদের 
প্রতিদন্দিতায় নামা উচিত নয়।"”: এবং সমস্ত পার্থক্য সন্ত্রেও যা প্লাতোনীয় 
ত্রিধাবিভক্ত আত্মার বিভাজন এবং নিকোমাথীয় নীতিশান্ত্রর সময়ে আ্যারিস্তোতলীয় 
ধারণার বিরুদ্ধতা করেছিল, এ এখনও আকাঙ্ষার উপরে যুক্তির শ্রেষ্ঠত্র 
অভিধায় যে সোফোজিনি সেই টেক্সটে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ছিল: “এক অযৌক্তিক সত্তার 
মধ্যে সুখের জন্য আকাঙ্্া অপ্রশমণ্য হয় এমনকি তা যদি প্রত্যেক উৎসের তুষ্টির 
চেষ্টাও করে” যাতে আকাঙজ্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যদি না কেউ 
'কর্তৃত্রে প্রতি বশে আনীত ও আনুগত্যপরায়ণ হয়;' এবং এই কৃত হলো সেই 
প্রজ্ঞার যাতে “ক্ষধাকারক উপাদান' অবশ্যই সমর্পিত হবে।”” 
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কিন্তু সংযমের ক্রিয়াকলাপে প্রজ্ঞার অনুশীলনও এক উপকরণমূলক আকারে 
বর্ণিত হয়েছিল। বন্ত্রত, যেহেতু কারো সুখের প্রাধান্য এক ব্যবহারকে নিশ্চিত 
করে যা প্রয়োজন, সময়, ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যোগ্য,তা নির্ধারণ 
করার জন্য এক ব্যবহারিক কারণ প্রয়োজন, যেমন ত্যারিস্ততল বলেন,'যে বিষয় 
তার করা উচিত, যেভাবে তার করা উচিত, এবং যখন তার করা উচিত ।”৯ 
প্লাতো গুরুত্বারোপ করেন যে ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য এবং নগরীর জন্য গুরুতৃপূর্ণ 
হলো যে 'জ্ঞান ছাড়া ও ভুল সময়ে' সুখের ব্যবহার না৷ করা।* এবং একই 
দৃষ্টিভঙ্গিতে, জেনোফোন দেখান যে সংযমী মানুষ দ্বান্দিকতারও মানুষ__ আদেশ 
ও আলোচনায় দক্ষ, সেরা হতে সমর্থ_যেহেতৃ, সোক্রাতেস যেভাবে 
যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিবেচনা করার, এবং তাদের ধরন থেকে বাছাই 
করে বের করা, একই ধরনের কথা ও কর্ম দ্বারা যাতে ভালকে পছন্দ করা ও 
অশুভকে প্রত্যাখ্যান করা যায়।”২ 

প্লাতোর রচনায় সংযমের ক্রিয়াকলাপে প্রজ্ঞার অনুশীলন এক তৃতীয় 
আকারে আবির্ভূত হয়: তা হলো আত্তের দ্বারা আত্তের সত্তাতান্তিক শনাক্তকরণ । 
সদগুণের ক্রিয়াকলাপ করা এবং আকাজক্কাকে খর্ব করার জন্য নিজেকে জানার 
প্রয়োজনীয়তা হলো সোক্রাতেসের থিম । কিন্তু ফেইদ্রাসে বিরাট ভাষণের মত এক 
টেঝুট, আত্মার অভিযাত্রা ও প্রেমের জন্মলাভ সম্পর্কে বলে, খুটিনাটি অংশে পূর্ণ 
রয়েছে। এই টেক্সটটি নিঃসেন্দেহে প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম বর্ণনা যার সম্পর্কে পরে 
পরিচিত হবে “আধ্যাত্মিক লড়াই' নামে । এখানে কেউ অনুভূতিহীনতা এবং ধৈর্য ও 
একগুয়েমির খোরাক থেকে কেউ অনেক দৃরে রয়েছে সোক্রাতেস সিম্পোজিয়মের 
আলকিবিয়াদেস এর অনুসরণে যে ধরনকে প্রদর্শনে সমর্থ ছিলেন, যেহেতু 
ফেইদ্বাস নিজের সঙ্গে লড়াই এবং তার আকাজ্কার সহিংসতার বিরুদ্ধের আত্মার 
পুরো নাটকটাই উপস্থিত করে। এই সমস্ত.ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আধ্যাত্বিকতার 
ইতিহাসে দীর্ঘ কর্মজীবন প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল: যে বিপদ আত্মার দখল 
করে, এতই অচেনা ভিনদেশী যে শেষোক্ত এমনকি তার একটা নামও দিতে পারে 
না; যে উদ্বেগ আত্মাকে উজীগর রাখে; যে রহস্যময় অমূলকদৃশ্য; যে যাতনাভোগ 
ও সুখসমূহ বিকল্প হয় ও আন্তরমিশ্রণ ঘটে: যে মুভমেন্ট কারো সত্তাকে উত্তরণ 
ঘটায়; বিরুদ্ধ ক্ষমতার মধ্যের লড়াই সমূহ; যে 'ঘাটতিসমূহ, ক্ষতসমূহ, ব্যাথা, যে 
পুরস্কার এবং চূড়ান্ত প্রশান্তি। এবার, এই আখ্যানের মাধ্যমে যা মানব ও স্বীয় 
এক মৌল ভূমিকা রাখে । যখন আত্মা এক প্রেমের মোহে পড়ে যায়, বন্য হয়ে 
ওঠে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, এ অবশ্য কারণ তা “স্বর্গের বাইরে রয়েছে 
সেসব বাস্তবতা সমূহকে দেখেছিল এবং এক পার্থিব সৌন্দর্যের মাঝে তাদের 
ভেবে দেখাকে ধারণা করেছে; তবুও এর জন্যও যে “সৌন্দর্যের বাস্তবতার দিকে 
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তার স্মৃতি বহন করে এবং কারণ তা “নারীকে দেখে আবারো পবিত্র স্থানে আসীন 
শুদ্ধতার দ্বারা প্রহরায়, যে তা পেছনে ধারণ করে, যে তা দৈহিক আকাঙ্ক্ষার 
নিরোধের দায় নেয় এবং তাকে সবকিছুর থেকে মুক্ত করার সন্ধান করে যা তাকে 
বোঝা চাপাতে পারে এবং সে যা দেখেছে সেই সত্যকে পুনরাবিষ্কারে প্রতিবন্ধক 
করে।”২ আত্মার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক একই সঙ্গে হলো তাই যা এর মুভমেন্টে, 
এর শক্তিতে, এবং এর তীব্রতায় এরসকে খুঁজে পায়, এবং যা একে সমস্ত 
শারীরিক বিনোদন থেকে বিযুক্ত হতে সাহায্য করে, তাকে প্রকৃত প্রেম হয়ে উঠতে 
সমর্থ করে। 

প্রসঙ্গটি অনস্বীকার্য: হয় তা মানব সত্তার এক হায়ারার্কিগত গঠনে হোক, 
বিচক্ষণতার ক্রিয়াকলাপের এক আকারে হোক বা এর নিজের সত্তার আত্মার 
শনাক্ত হওয়ার থেকে, সত্যের প্রতি সম্পর্ক সংযমের ক্ষেত্রে এক আবশ্যিক 
উপাদান গঠন করে। সুখের পরিমিত ব্যবহারের জন্য তার প্রয়োজন ছিল, তাদের 
সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা লক্ষ্য করার মত গুরুতৃপূর্ণ যে 
সত্যের প্রতি এই সম্পর্ক কখনই আত্তের দ্বারা আত্মের পাঠোদ্ধারের আকার নেয় 
না, কখনোই আকাঙ্ক্ষার তাৎপর্যনির্ণয় বিজ্ঞানেরও নয়। এ ছিল এমন শর্ত যা 
সংযমী বিষয়ীর সত্তার রীতিকে গঠন করে: এ বিষয়ীর নিজের সম্পর্কে 
সত্যিকথনের বাধ্যবাধকতার সমতুল্য ছিল না, এ কখনই সমর্থ জ্ঞানের শাসনক্ষেত্র 
রূপে আত্মাকে উনুক্ত করেনি যেখানে আকাজ্কার নিছক বোধগম্য দাগ পাঠ করার 
ও ব্যাখ্যায়িত হবার প্রয়োজন হয়। সত্যের প্রতি সম্পর্ক ছিল এক গঠনগত, 
উপকরণগত, এবং অক্তাতাত্তিক পরিস্থিতি যাতে ইন্ডিভিজুয়ালকে সংযমপূর্ণ জীবন 
যাপনের জন্য এক মিতাচারী বিষয়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়; এ কোনো জ্ঞানতাত্তিক 
পরিস্থিতিও নয় যা আকাক্তকাকারী বিষয়ী হিসেবে নিজেকে শনাক্ত করতে 
ইন্ডিভিজুয়ালকে তার এককত্তে সমর্থ করে এবং তাকে আকাজ্ষার থেকে শুদ্ধ 
করতে যা এভাবে আলোতে আনা হয়েছিল । 

৪. এখন, যেখানে সত্যের প্রতি সম্পর্ক, সংযমী বিষয়ীর গঠনগত, 
আকাজ্কার ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যায় নিয়ে যায় না, তা আরেক দিকে অস্তিত্বের এক 
নন্দনতত্্কে উন্মুক্ত করে না। এবং এর দ্বারা আমি যা বোঝাচিছি এ হলো 
জীবনযাপনের এক উপায় যার নৈতিক মূল্য হয় আচরণের বিধির সঙ্গে অনুগামী 
হওয়ার উপরে বা শুদ্ধিকরণের এক উদ্যোগের উপরে নির্ভর করে না, বরং সুখের 
ব্যবহারের নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক নীতির উপরে, যে ভাবে কেউ তাদেরকে বন্টন 
করেছিল, যে সীমা যা কেউ পর্যবেক্ষণ করেছিল, সেই হায়ারার্কিতে যা কেউ মান্য 
করেছিল । প্রজ্ঞার মাধ্যমে, যুক্তির মাধ্যমে এবং সত্যের প্রতি সম্পর্কে একে শাসন 
করেছিল, এমন জীবন এক সন্তাতাত্তিক শৃংখলার রক্ষা ও পুনরুৎপাদনের প্রতি 
দায়বদ্ধ ছিল; এছাড়াও এ এক সৌন্দর্যের মেধাবিত্বের উপর অবস্থান নেয় যা 
তাদের নিকট উশ্বোচিত যারা একে দেখতে সমর্থ বা তার স্মৃতিকে মনে উপস্থিত 
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রাখতে । জেনোফোন, প্রাতো,এবং ত্যারিস্ততল প্রায়শ সংযমী অস্তিত্বের ঝলক 
হাজির করেন যার দিকচিহ্ন হলো, সত্যে প্রোথিত রূপে, এর সত্তাতান্তিক গঠনের 
এবং এর দৃশ্যমান সুন্দর আকৃতি উভয়ের সুবাদে ছিল। যেমন, এভাবেই 
সোক্রাতেস জর্জিয়াসে যেসব প্রশ্ব তিনি নীরব কাল্লিক্লেস এর প্রতি করেছেন তার 
নিজের উত্তর সমূহ সরবরাহ করে বর্ণনা করেছেন: 'প্রত্যেক বন্তর সদগ্ণ, একটা 
উপকরণ, একট শরীর, এবং এছাড়াও একটা আত্মা এবং একটা গোটা জন্ত, 
কেবল যথেচ্ছভাবে সেরা ভাবে উপস্থিত হবে না, বরং কোনো গঠন ও নির্ভুলতা 
এবং কারুকৃতির ছারা হবে, যে ধরনের একটি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বরাদ্দ করা 
থাকে। তাই কী? আমি বলি তাই। তাহলে প্রত্যেক বন্তর সদণগ্ডণ কি গঠনযুক্ত 
একট কিছু এবং সৃজন দ্বারা শৃংখলাপূর্ণ? আমি নিজেকে তাই বলি। তাহলে তা 
কোনো শৃংখলা প্রত্যেক বস্তুর জন্য যথার্থ শৃংখলা হলো-যা বস্তরকে এর মাঝে 
উপস্থিত থেকে ভাল করে? আমি তাই ভাবি। তাহলে যথার্থ সুশৃূংখলন কোনো 
আত্মা বিশৃংখল আআার থেকে ভালো? তা অবশ্যই । এবং শৃংখলাময় আত্মা কি 
মিতাচারী? তা নিশ্চিতই হবে। তাহলে সংযমী আত্মা ভাল...এবং তাই আমি এসব 
বস্তুকে এভাবে সাজাই, এবং বলি যে এসব বন্ত্র সত্য । এবং তারা যদি সত্য হয়, 
তখন আপাতভাবে যে লোকটি সুখী হতে চায় অবশ্যই সংযমের চেষ্টা ও 
ক্রিয়াকলাপ করবে ।" ২ 

যদি এই টেক্সটের প্রতিধ্বনি কোনো আত্মার সংযমকে সোন্দর্যের সঙ্গে 
সংযোগ ঘটায় যার শৃংখলা তার প্রকৃত স্বভাবের সঙ্গে সাড়া দেয়, রিপাবলিক 
প্রদর্শন করবে, উল্টোভাবে, কীভাবে একটা আত্মার এবং শরীরেরও চৌকশতা 
সুখের অতিরেক ও সহিংসতার সঙ্গে বেমানান হয়:'যখন কোনো মানুষের আত্মার 
সুন্দর বৈশিষ্ট্য থাকে, এবং তার শরীর এর সঙ্গে সৌন্দর্যে মানানসই হয় এবং তা 
এভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে, যে হারমনিপূর্ণ সমাহার, একই ছাচের শরীক হয়ে, তা 
হলো কারো জন্য সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য যার দেখার চোখ রয়েছে।”তা নিশ্চয়ই' 
“এবং যা সবচেয়ে সুন্দর তা সবচেয়ে বেশি ভালবাসার যোগ্য' “অবশ্যই... 
'তাহলে আমায় বলো, এই অতিরিক্ত সুখ কি সংযমের সঙ্গে সামগ্স্যপূর্ণ?' 
'কীভাবে তা হয় যখন ত৷ কাউকে উন্যত্ততায় নিয়ে যায়?” “অথবা অন্য সদগুণ 
সহ? ' কোনোভাবেই নয়' “ঠিক আছে, তাহলে তা কি সাহংসতা ও প্রতিবন্ধকের 
অভাবের সঙ্গে সামঞ্রস্য রাখে? * খুব বেশি ভাবে' “তুমি কি যৌন সুখের চেয়ে বড় 
ও তীক্ষ সুখ রয়েছে মনে কর?' “না, এর চেয়ে উন্মত্ততর একটিও নেই' “কিন্তু 
যথার্থ প্রেম হলো সংযম ও প্রতিবন্ধক সহ ভদ্র আচরণপূর্ণ ও সুন্দর কাউকে 
ভালবাসা ।' “নিশ্চিতই' “সঠিক ধরনের ভালবাসার কি মানসিক বৈকল্য বা 
লাম্পট্যের কিছু নেই?' “কিছু না।”২ 

আমরা অবশ্য জেনোফোনের করা সাইরাসের রাজসভার আদর্শায়িত বর্ণনা 
স্মরণ করতে পারি, যা সৌন্দর্যের এক ভিশন উপস্থিত করে তার নিজের 


৯২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


উপভোগের জন্য, প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল নিজের উপরে যথার্থ শাসনের জন্য যে 
ক্রিয়াকলাপ করে তার কারণে; শাসক সর্বসমক্ষে এক প্রভুত্‌ প্রদর্শন করেন এবং 
এক দমন যা প্রত্যেকের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের থেকে ইস্যুকৃত, তারা যে 
পদমর্যাদা ধারণ করছিলেন তার অনুসারে, সংযমী আচরণের আকারে, নিজের 
জন্য ও অপরের জন্য শ্রদ্ধা রূপে, শরীর ও আত্মার এক সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক, এবং 
ক্রিয়ার এক সাবধানী অর্থনীতি, যাতে কোনো অনিচ্ছাকৃত ও সহিংস মুভমেন্ট 
সুন্দর শৃংখলাকে বিদ্বিত করতে না পারে যা প্রত্যেকের মনে যেন উপস্থিত রয়েছে; 
'তাদের মধ্যে আপনি কখনোই কাউকে শনাক্ত করতে পারবে না ক্রোধে স্বর উচু 
করেছে বা উত্তাল হাসিতে তার আনন্দকে বেরোবার পথ করে দিয়েছে; তবে 
তাদেরকে দেখে আপনি হয়তো৷ বিচার করবেন তারা সত্যিকারে এক মহৎ 
জীবনকে তাদের জীবনের লক্ষ্য করেছে ।” এক নীতিবান বিষয়ী রূপে 
সঠিকভাবে পরিমিত ব্যবহারকে আকার দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল নিজেকে পরিপূর্ণ 
করেছে যা সরলভাবে সকলের কাছে দৃশ্যমান এবং দীর্ঘ স্মৃতির জন্য উপযুক্ত। 

উপরেরটি হলো প্রাথমিক উদ্দেশ্যের খসড়া স্কেচ মাত্র; কয়েকটি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য যা সেই পথকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেছে যাতে, ধ্রুপদী গ্রিক চিন্তায়, যৌন 
ক্রিয়াকলাড ধারণাকৃত এবং এক নৈতিক পরিধিতে করা হয়েছিল। এই রাজ্যের 
উপাদান_ নৈতিক সারবস্তর_গঠিত হয়েছিল আফোদিজিয়ার দ্বারা: অর্থাৎ, 
প্রকৃতির অভিপ্রায়গত ক্রিয়ার দ্বারা, প্রকৃতিগত ভাবে এক তীব্র সুখের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
ছিল, এবং স্বাভাবিকভাবে এক শক্তির দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল যা সব সময় 
অতিরেক ও বিদ্রোহের নিকট দায়ী ছিল। যে নীতির অনুসারে এই কর্মকাণ্ডকে 
নিয়ন্ত্রিত হওয়া বোঝাচ্ছিল, “অধীনস্থৃতার রীতি, তা অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া 
রূপে এক সর্বজনীন আইনি ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত ছিল না, বরং এক অবস্থা বুঝে 
ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা, এক দক্ষতা যা কোনো ব্যবহারের ধারকতাকে বিধান 
দিয়েছিল যা বিভিন্ন পরিবর্তনীয়ের (প্রয়োজন, সময়, মর্যাদা) উপর নির্ভর 
করেছিল। যে উদ্যম প্রতি ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে তার নিজের বিবেচনার জন্য 
চাওয়া হয়েছিল, প্রয়োজনীয় আস্ষেসিস, তার একটা লড়বার মত লড়াইয়ের 
আকার ছিল, নিজের উপরে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যে এক জয় করার মত 
বিজয় ছিল, দৈনন্দিন বা রাজনৈতিক কর্তৃত্রে অনুসারে মডেল করা। চূড়ান্তভাবে, 
এই আত্মপ্রভুত্ব যে হয়ে ওঠার রীতিতে প্রবেশাধিকার দেয় তা সক্রিয় মুক্তি রূপে 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত হয়, এক মুক্তি যাকে সত্যের প্রতি এক গঠনগত, যন্ত্রপাতিগত, এবং 
সন্তাতত্বগত সম্পর্কের থেকে বিষুক্ত করা যায় না। 

আমরা দেখব, এ সমস্ত নৈতিক বিবেচনা কৃচ্ছতার থিমের বিকাশ 
ঘটিয়েছে__শরীর, বিবাহ এবং বালকদের প্রতি ভালোবাসাকে ঘিরে__যা এক 
সাদৃশ্য প্রদর্শন করে সেসব নীতিবাক্য ও নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে যেগুলো পরে আবির্ভূত 
হয়েছিল। কিন্ত আমরা অবশ্যই এই আপাত অবিচ্ছিন্রতার দ্বারা এই তথ্যকে 


স্বাধীনতা ও সত্য ৯৩ 


আচ্ছন্ন করতে দেব না যে নীতিবান বিষয়ী কোনোভাবেই একই ধরনে বিবেচিত 
হয়েছিল না। যৌন আচরণের খ্রিস্টান নৈতিকতা অনুসারে, নৈতিক সারবন্তু 
নির্ধারিত হয়েছিল আফ্রোদিজিয়ার দ্বারা নয়, বরং এক আকাজ্কার রাজ্যের দ্বারা যা 
হৃদয়ের রহস্যের নিচে লুকিয়ে রয়েছে, এবং এক সেট ক্রিয়ার দ্বারা যা সতর্কভাবে 
বিশেষায়িত ছিল তাদের আকারের এবং তাদের পরিস্থিতির প্রতি । অধীনস্থকরণ 
ছিল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা অনুসারে আকার নেবে না, বরং আইনের 
শনাক্ত হওয়া এবং যাজকসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের এক আনুগত্যের দ্বারা হয়েছিল। 
যেখানে নীতিবান বিষয়ী বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ছিল ততটা বেশি আত্ের দ্বারা আত্তের 
নিখুত আইন দ্বারা নয় বরং এক ধরনের পৌরুষধর্মী সক্রিয়তার ক্রিয়াকলাপের 
দ্বারা, যেভাবে আত্মঅবজ্ঞা ও এক শুদ্ধতার কৌমার্যে দ্বারা যার মডেল সন্ধান 
করতে হবে। এই ঘটনা হবার কারণে, কারো পক্ষে ধ্রিস্টান নৈতিকতায় এর সঙ্গে 
যে তাৎপর্য যুক্ত ছিল তাকে অনুধাবন করা সম্ভব, দৃটি বিপরীত অথচ সম্পূরক 
ক্রিয়াকলাপে: যৌন ক্রিয়ার এক বিধিবদ্ধকরণ যা আরো বেশি বিশেষায়িত হবে, 
এবং আকাজ্ষার এক তাৎপর্যনির্ণয় বিজ্ঞানের বিকাশে আত্ম পাঠোদ্ধারের পদ্ধতির 
সঙ্গে একত্রে । 

“ ছকগত ভাবে উপস্থাপন করে, আমরা বলতে পারি ধ্রুপদী প্রাচীন সময়ের 
নৈতিক ভেবে দেখা সুখকে ঘিরে ক্রিয়ার কোনো সংকলন ভুক্তকরণের দিকে 
নির্দেশিত হয়নি, না তা বিষয়ীর এক ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যার দিকে, বরং দৃষ্টিভঙ্গির 
অনুধাবনের দিকে এবং অস্তিত্র নন্দনতত্ত্বের প্রতি। এক শৈলীকরণ, যৌন 
কর্মকাণ্ডের সৃক্মকরণের কারণে নিজেকে এক উনুক্ত সমাপ্তি চাহিদার আকারে 
উপস্থিত করে। এই সুবাদে টেঝুটগত রেকর্ড স্পষ্ট: না চিকিৎসকবৃন্দ যারা 
খাদ্যাভাস সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন যা অনুসরণীয়, না নীতিবাদী গণ যারা দাবি 
করেছেন স্বামীরা স্ত্রীদেরকে শ্রদ্ধা করবেন, না তারা যারা উপদেশ দেন বালকদের 
প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে যথার্থ আচরণ নিয়ে, কখনো বলে ঠিক কী করা উচিত 
আর কী করা উচিত নয় যৌন ক্রিয়ার পথে বা অনুশীলনে । এবং এ খুবই অসম্ভব 
যে তার হেতু লেখকের স্বল্পভাষিতা বা লজ্জার অনুভূতি থেকে ঘটেছে, বরং 
সমস্যাটি ছিল অন্যত্র: যৌন সংযম ছিল মুক্তির এক অনুশীলন যা আত্ত প্রভত্ের 
আকার নিয়েছে; এবং শেষেরটি এমনভাবে প্রদর্শিত হয় যে যাতে বিষয়ী আচরণ 
করেছিল, আত্ম প্রতিবন্ধকে সে তার পৌরুষ সাক্রয়তা প্রদর্শন করেছে, যে ভাবে 
সে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে সম্বন্ধের মাঝে যা সে অপরের মাঝে রয়েছে। 
এ হলো এই দৃষ্টিভঙ্গি__অনেক বেশি একজন যে ক্রিয়া ঘটায় বা আকাজ্ফাকে 
কেউ গোপন করে__যা কাউকে মূল্য নির্ধারণে দায়ী করে। এক নৈতিক মূল্য যা 
আবার নান্দনিক মূল্যও এবং এক সত্য মূল্য যেহেতু তা প্রকৃত গহিদার পরিতৃপ্তির 
লক্ষ্যে, মানব সত্তার প্রকৃত হায়ারার্কিকে শ্রদ্ধা করে, এবং কখনো বিস্মৃত না হয়ে 
যেখানে একজন সত্যের সুবাদে দাড়ায়, যে একজন আরেকজনের আচরণকে 


৯৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


আকার দিতে সমর্থ যা কাউকে এমন একটি নাম নিশ্চিত করবে যার মনে 
পড়ানোর যোগ্যতা রয়েছে। 

এবার দেখব কীভাবে যৌন কৃচ্ছতার কিছু বিরাট থিম__থিক সংস্কৃতির 
বাইরেও যে সমস্ত থিমে এতিহাসিক নিয়তি রয়েছে_ চতুর্থ শতবের চিন্তায় গঠিত 
ও বিস্তৃত হয়েছে। আমি সুখ ও সদণ্ডণের সাধারণ তত্ব ধরে শুরু করব না, বরং 
আমি আমার উৎস উপাদান গ্রহণ করব বিরাজমান ও স্বীকৃত ক্রিয়াকলাপের থেকে 
যা লোকেরা তাদের আচরণকে আদল দিতে সন্ধান করে: তাদের খাদ্যাভ্যাসগত 
ক্রিয়াকলাপ, তাদের দৈনন্দিন সরকারের ক্রিয়াকলাপ, তাদের কোর্টশিপ 
ক্রিয়াকলাপ প্রেমময় আচরণে প্রকাশিত। আমি দেখাতে চেষ্টা করব কীভাবে এই 
তিন ক্রিয়াকলাপ মেডিসিন বা দর্শনে ধারণাকৃত সহয়েছে, এবং কীভাবে এ সমস্ত 
বিবেচনা বিভিন্ন সুপারিশে ফললাভ করেছে, যৌন আচরণকে সংক্ষেপে সংকলন 
ভুক্তকরণের জন্য নয়, বরং তাকে 'শৈলীকরণে"র জন্য: খাদ্যাত্যাসে শৈলীকরণ, 
ইন্ডিভিজুয়ালের তার শরীরের সঙ্গে প্রতিদিনকার সম্বন্ধের শিল্প রূপে: অর্থনীতিতে 
মানুষের আচরণের শিল্প রূপে এক পরিবারের কর্তী হিসেবে; এবং কামশান্ত্ে 
একজন পুরুষ এবং একজন বালকে প্রেমের সম্বন্ধে উভয়মুখী আচরণের শিল্প 
রূপে। (অরি জোলির রচনা ল্য রভার্সম প্লাতোনিসিয়ে উদাহরণ দেখায় কীভাবে 
একটা গ্রিক চিন্তা ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র এবং দার্শনিক ভাবনার মধ্যে বিরাজমান 
সম্পর্কের দৃষ্টিকোণে বিশ্রেষিত হতে পারে ।) 


দ্বিতীয় অংশ 


গ্রিকদের নৈতিক বিবেচনা যৌন আচরণের উপর নিষেধ আরোপ করাকে যথার্থতা 
দিতে চায়নি, বরং এক মুক্তিকে শৈলীকৃত করতে চেয়েছে__+ম্বাধীন' মানুষ যে 
মুক্তির অনুশীলন করে থাকে তার কর্মকাণ্ডের মাঝে । এতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি 
করে যাকে প্রথম দৃষ্টিতে কতকটা কৃটাভাসপূর্ণ মনে হতে পারে; থিকরা পুরুষ 
এবং বালকের মাঝে সম্পর্কের ক্রিয়াকলাপ করেছে, স্বীকৃত হয়েছে, এবং মূল্য 
দিয়েছে; তারপরেও তাদের দার্শনিকেরা বিষয়টি নিয়ে নিবৃত্তির এক নীতিশাস্ত্রের 
ধারণা ও বিস্তৃতকরণ করেছে। তারা সম্পূর্ণই অনুমোদনে ইচ্ছুক ছিলেন যে 
বিবাহিত পুরুষ বিবাহ বহির্ভূত সুখের খোঁজে যেতে পারেন, এবং তবুও তাদের 
নীতিবাগিশরা বিবাহিত জীবনের এক নীতির ধারণা তৈরি করেছেন যাতে স্বামীর 
সম্পর্ক থাকবে কেবল তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই। তারা কোনো কালে এমন 
ধারণাও করেননি যে যৌন সুখ নিজেই এক অশুভ বা যে তাকে বিচার করা যাকে 
এক লঙ্ঘনের স্বাভাবিক কলঙ্কচিহ্ের মাঝে; এবং তবুও তাদের চিকিৎসকগণ 
যৌন সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্যের সম্পর্কের উপরে উদ্দিগ্ন ছিলেন, এবং তারা যৌন সুখের 
ক্রিয়াকলাপের বিপদ নিয়ে এক গোটা তত্ত্বের বিকাশ করেন। 
এই শেষ প্রসঙ্গটি বিবেচনা করে শুরু করা যাক। প্রথমে, উল্লেখ করা দরকার 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের বিবেচনা যৌন সক্রিয়তার বিভিন্ন রোগ নির্ণয়গত 
প্রভাবের বিশ্লেষণকে ঘিরে. ছিল না; না. তারা এই আচরণকে এক শাসনক্ষেত্র 
হিসেবে সংগঠিত করতে চেয়েছে যাতে স্বাভাবিক আচরণকে স্বতন্ত্র করা যাবে 
অস্বাভাবিক ও প্যাথলজিক্যাল ক্রিয়াকলাপের থেকে । এই থিমগুলো অবশ্য 
পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এ তা নয় যা আঙ্জোদিজিয়া, স্বাস্থ্য, জীবন, ও 
মৃত্যুর মাঝে সম্পর্কের অনুসন্ধানের সাধারণ থিমকে সৃজন করে। এই প্রতিফলনের 
প্রধান লক্ষ্য হলো সুখের ব্যবহারকে নির্ধারণ করা-যার শর্ত সমূহ অনুকূল, যার 
ক্রিয়াকলাপ ছিল স্বীকৃত, যার সৃশ্মভবন ছিল প্রয়োজনীয় কারো দেহের যত 
নেবার নির্দিষ্ট অভিধার উপায়ে। এই পূর্ব ধারণা ছিল অনেক বেশি 
'পথ্যব্যবস্থাগত" 'থেরাপিউটিকে'র চেয়ে: স্বাস্থ্যবিধানের এক বিষয় কর্মকাণ্ডকে 
লক্ষ্য করে যা স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতৃপূর্ণ বলে স্বীকৃত। যৌন আচরণের চিকিৎসাগত 
সমস্যাকরণ কমই সম্পন্ন হয় প্যাথলজিক্যাল আকারকে নির্মলের আগ্রহের ফলে 
যত পূর্ণভাবে সম্ভব স্বাস্থ্য এবং শরীরের জীবনের ব্যবস্থাপনার মাঝে একে 
এক্যবদ্ধ হবার এক আকাকক্ষার চেয়ে। 
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গ্রিকরা স্বাস্থ্যবিধানে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তার মূল্যায়ন করতে, এবং তারা 
পথ্যব্যবস্থাবিদ্যার প্রতি যে সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছে তার অনুধাবন করতে এবং যে 
উপায়ে তারা এর অনুশীলনকে মেডিসিনের সঙ্গে যুক্ত করেছে, আমরা দুটি উৎসের 
কাহিনীকে উল্লেখ করতে পারি: তার একটি পাওয়া যাবে হিক্সোক্রেটিক সংকলনে, 
অপরটি মিলবে প্লাতোর রচনাতে। 

আআনসিয়েন্ট মেডিসিন নিয়ে রচিত সন্দর্ভের লেখক, স্বাস্থ্যবিধানকে 
চিকিৎসাবিদ্যাগত দক্ষতার__তার প্রয়োগ বা বিস্তারের একটি- সন্নিহিত বিবেচনা 
করার পরিবর্তে মেডিসিনের জন্মকে স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে এক আদিম ও আবশ্যিক 
প্রাকধারণার প্রতি আরোপ করেন।১ তার মতে, মানবজাতি প্রাণী জীবনকে থেকে 
নিজেকে খাদ্যাভ্যাসগত বিশ্রেষের উপায়ের দ্বারা ভিন্ন করেছে। প্রথমে ছিল, এমন 
প্রচলিত রয়েছে, মানুষ প্রাণীর মত একই খাদ্য আহার করত: মাংস ও তাজা বৃক্ষ । 
এই ধরনের পুষ্টি সবচেয়ে শৌর্ষপূর্ণ ইন্ডিভিজুয়ালকে কঠোর করে তুলত, তবে 
দুর্বলতর কারো পক্ষে তা শক্ত ছিল; এক কথায় মানুষ যুবক বা বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ 
করত। পরিণামে, মানুষ-এক এক আহার্যের সন্ধান চালাল যা “তাদের স্বভাবের' 
সঙ্গে আরো ভালোভাবে খাপ খায়: তা হলো এই স্বাস্থ্যবিধান যা এখনও বর্তমান 
জীবন পদ্ধতিকে বৈশিষ্ট্যমগ্ডিত করছে। কিন্তু এই মৃদুতর খাদ্যতালিকার সঙ্গে, 
রুগ্রতা আরো কম তাৎক্ষণিকভাবে সর্বনাশা হয়ে পড়ল, এবং তাও অনুধাবন 
করতে সমর্থ হলো স্বাস্থ্যবান লোকে যে খাবার খায় তা রুগ্নের জন্য উপযুক্ত নয়; 
তাদের নিজেদের পুষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। মেডিসিন এভাবে রুগ্নের জন্য পর্যাপ্ত 
সন্ধানের ফলে উদ্তব হলো। এই সৃষ্টিলাভের কাহিনিতে, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যাই 
প্রারভিক, তাই এর এক বিশেষ প্রয়োগ রূপে মেডিসিনের উদ্থান ঘটায় । 

প্লাতো__খাদ্যাভ্যাসগত অনুশীলনে বরং সন্দেহ করে, বা অন্তত অতিরেকের 
দ্বারা ভীত হয়ে সে যে সমস্ত এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, রাজনৈতিক ও নৈতিক 
কারণে আমরা নিচে বিবেচনা করব-ভাবলেন, বরং উল্টোভাবে, স্বাস্থ্যবিধানের 
সঙ্গে বিবেচনার জন্ম চিকিৎসাবিদ্যাগত ক্রিয়াকলাপর পরিবর্তন থেকে; শুরুতে 
দেবতা আসক্লাপিয়াস মানুষকে শেখাতেন কড়া ও কাযকর প্রতিকারের উপায় দ্বারা 
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কী করে রুগ্রের চিকিৎসা করা যায় ও ক্ষতের উপশম কর চলে। প্রাতোর 
অনুসারে হোমর এমন সরল চিকিৎসার ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ রেখেছেন ট্রয়ের 
প্রাচীরের নিচে তিনি মেনেলাঅস ও ইউরিপাইলাসের সুস্থ হবার যে বিবরণ 
দিয়েছেন: ক্ষতের রক্ত শুষে নেওয়া হলো, প্রদাহ নিবারক ঢেলে দেওয়া হলো 
ক্ষতের উপরে, এবং তাদেরকে মদ পান করতে দেওয়া হলো ছিটিয়ে দেওয়া বার্লি 
খাবার ও ধ্রেটেড পনিরের। প্রকৃত প্রাতো যে খুটিনাটি বর্ণনা দেন তা ইলিয়াছের 
অবিকল নয়। পরে যখন, মানুষ আগেকার কঠোর, স্বাস্থ্যবান জীবন ছেড়ে এসেছে, 
যে কেউ রুগ্রতকে 'ধাপে ধাপে" অনুসরণ করছিল এবং এক দীর্ঘস্থায়ী 
্বাস্থ্যবিধানের মাধ্যমে, তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে যারা সংক্ষেপে দুর্বল স্বাস্থ্যের 
অধিকারী কারণ, তাদের যতখানি থাকা উচিত জীবনী নেই, তারা ছিল টিকে থাকা 
রুগুতার শিকার। এই সৃষ্টিকাহিনি অনুসারে, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা অস্তিত্ব লাভ 
করেছিল লঘু সময়ের জন্য এক ধরণের মেডিসিন রূপে, তার পরিকল্পনা করা 
হয়েছে অব্যবস্থাপনা পূর্ণ জীবনের জন্য যারা নিজেদেরকে দীর্ঘস্থায়ী করতে 
চাইত। কিন্তু এ স্পষ্ট যে যদি, প্রাতোর জন্য, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা এক যোলিক 
দক্ষতা না হয়, তা এ জন্য ছিল না যে স্বাস্থ্যবিধান গুরুতৃহীন ছিল; যে কারণে 
লোকে নিজেদেরকে পথাযব্যবস্থাবিদ্যা নিয়ে আগ্রহী হয়নি আসক্লাপিয়াসের বা তার 
প্রথম উত্তরাধিকারীর সময়ে তা ছিল লোকে যে স্বাস্থ্যবিধান প্রকৃত অনুসরণ করত, 
যে ধরনে তারা নিজেদেরকে পুষ্টি জোগাত এবং শরীরের ব্যায়াম করত, তা 
প্রকৃতির অনুসারে হত। এই দৃষ্টিকোণে দেখলে পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা মেডিসিনের 
একটি ধারকতাকে রেপ্রিজেন্ট করে না, কিন্তু তা আরোগ্য করার দক্ষতার এক 
প্রসারণ হয়নি যতদিন না স্বাস্থ্যবিধান জীবনের উপায় হিসেবে প্রকৃতির থেকে 
পৃথক হয়নি; এবং এ যখন সর্বদা মেডিসনের প্রয়োজনীয় সঙ্গী হয়, তার কারণ 
নিছক এই যে কেউ কারোকে সুস্থ করতে পারে না তার জীবনপদ্ধতিকে না শুধরে 
যা থাকে প্রথম অবস্থায় রুগ্ন করেছে। 

যাইহোক, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যাগত জ্ঞান এক মূল দক্ষতা বলে বিবেচিত হোক 
বা পরবর্তী সময়ের উত্তব হোক, এ স্পষ্ট যে খাদ্যাভ্যাস' নিজে___ স্বাহ্থ্যবিধান _ 
এক মৌলিক বর্গ ছিল যার মাধ্যঘে মানব আচরণকে ধারণাকৃত করা হত। এ 
তাকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করে যার যাতে তেকউ কারো অস্তিত্ব ব্যবস্থা করে, এবং 
তা এক সেট নিয়মকে স্বিরীকৃত হতে সমর্থ করে আচরণের জন্য, এ হলো 
আচরণের সমস্যাকরণের এক রীতি যা সৃচককৃত ছিল এক প্রকৃতিতে যাকে রক্ষা 
করতে হবে এবং যাতে তা ছিল নিশ্চিত করার জন্য ঠিক। স্বাস্থ্যবিধান হলো 
জীবনযাপনের এক পুরো দক্ষতা । 

১. যথাযথভাবে পরিকল্পিত এক স্বাস্থ্যবিধান যে চৌহদ্দিকে পূর্ণ করবে তা 
নির্ধারিত হত এক তালিকা দ্বারা যা সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রথানুগত 
হয়ে পড়েছে। এপিডেমিকস গ্রন্থের ঘষ্ঠপুস্তকে এক তালিকা পাওয়া গেছে: এর 
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'পরিমিত' হতে হবে ।” ব্যায়ামের মধ্যে যারা স্বাভাবিক (হাটা, ছোটা) তাদেরকে 
পৃথক করা হয়েছে যারা হিংস্র ছিলেন (দৌড় এর প্রতিযোগিতা, কুস্তি) ; এবং তা 
নির্দিষ্ট ছিল কোনটি ক্রিয়াকলাপ করতে হবে,এবং কোন উব্রতার সঙ্গে, দিনের 
সময়ের উপর নির্ভর করে, বছরের খতু, বিষয়ীর বয়স, যে খাবার সে গ্রহণ 
করেছে। ব্যায়ামের সঙ্গে ম্রানও সমন্বিত ছিল_উঞ্ণ বা শৈত্যপূর্ণ, এবং এও 
নির্ভর করত বয়স,কর্মকাণ্ড, এবং ইতিমধ্যে গৃহীত আহার্য ৰা প্রস্তুত হচ্ছে তার 
উপরে। পুষ্টিকর স্বাস্থ্যবিধান___খাদ্য ও পানীয়___বিবেচনায় নিত কেউ একজন যা 
আহার করেছে তার প্রকৃতি ও পরিমাণ, শরীরের সাধারণ অবস্থা, আবহাওয়া,এবং 
যে কর্মকাণ্ডে কেউ জড়িত রয়েছে। অপসারণ রেচন ও বমন_ _পোষ্টিক 
ক্রিয়াকলাপ এবং তার অতিরেককে শুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখত। ন্দ্রাও, বিভিন্ন 
উপাদানে গঠিত ছিল, যাকে ভিন্ন করা হত স্বাস্থ্য বিধান অনুসারে: এর জন্য যে 
সময় বরাদ্দ ছিল, যে ক্ষণ কেউ বেছে নিত, শয্যার গুণাগুণ, এর কাঠিন্য, এর 
উষ্ণতু । যেখানে স্বাস্থ্যবিধানকে অসংখ্য উপাদানকে বিবেচনা করতে হত একজন 
মানুষের দৈহিক জীবনে, বা অন্তত এক স্বাধীন মানুষের, এবং তা দিনের পরে দিন 
বোঝাত, সমস্ত দিন ধরেই, ভোরে ঘুম থেকে ওঠা দিয়ে শুরু রাতে বিছানায় 
যাওয়া পর্যন্ত শেষ । যখন এর উপাদান গুলোতে বিশ্রিষ্ট হত, স্বাস্থ্যবিধানকে প্রকৃত 
দৈনন্দিন কার্যতালিকার মত দেখাত: এভাবে ভায়োক্রেস যে স্বাস্থ্যবিধান এর 
সুপারিশ করেন তা সাধারণ দিনের গতিপথ অনুসারে, মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত ধরে, 
জেগে ওঠা থেকে সন্ধ্যার খাবার ও ঘুমের আরন্ত পর্যন্ত, এই পরো পথ জুড়েই 
প্রথম ব্যায়ামটির উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, শরীরের ও মাথার প্রক্ষালন ও 
মর্দন, হাটা, ব্যক্তিগত কাজকর্ম, এবং ব্যায়ামাগার, দুপুরের আহার, দিবানিদ্রা, 
এবং আরেক প্রস্থ হাটা ও ব্যায়ামাগারের কর্মকাণ্ড তেলসিক্ত করা ও মর্দন, রাতের 
খাবার। সমস্ত সময়ে এবং মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ঘিরে, স্বাস্থ্যবিধান 
সমস্যাকৃত করেছে দেহের সঙ্গে সম্পর্ককে এবং বেঁচে থাকার এক উপায় বিকশিত 
করেছে যার আকার, সুযোগ, এবং চলক নির্ধারিত হয় শরীরের প্রতি আগ্রহ দ্বারা । 
কিন্তু শরীরই একমাত্র প্রশ্নের বিষয় নয়। 

২. বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে এর চাহিদা রয়েছে, স্বাস্থ্যবিধানের প্রয়োজন 
হয়েছে এক পরিমিতি টানার জন্য: প্লাতোনীয় সংলাপ 'দ্য লাভার্স এর একজন 
্রত্যুন্তরকারী বলে, 'এমনকি একটা শুয়োরও জানে, শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত সব 
কিছুতে' য৷ প্রয়োজন তা হলো “সঠিক পরিমাপ' এবং পরিমাণে তা বড় কি ছোট 
তা নয়। এবার এই পরিমাপকে বুঝতে হবে যেভাবে উল্লেখ করছে কর্পোরাল 
এলাকাতে নয় বরং একইভাবে নৈতিক রাজ্যেও। পিথাগোরীয়গণ, যারা 
নিঃসন্দেহে পথ্যব্যবস্থাবিদ্যার বিকাশে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, প্রবলভাবে 
গুরুতু দিয়েছেন শরীরের প্রতি দেওয়। যতু এবং আত্মার শুদ্ধতা ও হারমনি রক্ষার 
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আগ্রহের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে। যেখানে এ কখা সত্য তার! প্রত্যাশা করত 
মেডিসিন শরীরকে রেচন করবে এবং সঙ্গীত আত্মাকে পরিশ্রুত করবে, তারা 
সঙ্গীত ও যন্ত্রপাতিকে জৈবদেহের ভারসাম্য রক্ষার উপরে লাভজনক প্রভাবের 
জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন। বহু পোষ্টিক ট্যাব তারা নিজেদের জন্য স্থাপন করেছে 
তার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে; এবং প্রতিটি অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 
তারা যে সমালোচনা করেছে তা আহার,পান করা, ব্যায়াম, এবং যৌন সক্রিয়তার 
সঙ্গে যুক্ত তার নৈতিক নীতিবাক্য এবং স্বাস্্ের জন্য ভাল উপদেশের উপযোগিতা 
এই উভয় কর্তৃত্ রয়েছে। শরীরী পুষ্টির জন্য তার আরোগ্যমূলক সুর রয়েছে যা 
রুগ্ন মানুষদেরকে আবারও তাদের পায়ে দাড় করিয়ে দেবে। অপরগুলো কাউকে 
বেদনা ভোলাবে, ক্রোধ প্রশমণ করবে, অসংযমী আকাঙজক্ষা তাড়াবে। এবার তার 
পথ্য ব্যবস্থার জন্য দুপুরের খাবারে মধু, দুপুরে বিস্কুট ও শজি । মাঝে মধ্যে মাংস 
.. এই ধাপের তার শরীর একই অবস্থায় থাকবে। যেন সরল রেখায় । কখনো 
স্বাস্থ্যবান না হয়ে, কখনো রুগ্র, কখনো ভারি ও মোটা না হয়ে, পরে কৃশ থেকে 
কৃশ; এবং এই অভিব্যক্তি দ্বারা তার আত্মা সবসময় একই বৈশিষ্ট্য দেখাবে । এতে 
দেখায় যে পিথাগোরাসও দৌড়বিদদেরকে পথ্যবিধান দিয়েছেন।” 

«এমনকি কড়াকড়িভাবে পিথাগোরীয় প্রেক্ষিতের বাইরেও ভাল স্বাস্থ্য রক্ষা 
এবং আত্মার যথার্থ যতর এই দুই সম্পৃক্ত মাত্রার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানকে নিয়মিত 
নির্ধারণ করা হত। এর কারণ একটি অপরটিতে নিহিত থাকে, তবে এ কারণেও 
এক পরিমিত ও যুক্তিগ্রাহ্য স্বাস্থ্যবিধানকে অনুসরণের সংকল্প এবং যে অনলস 
অধ্যবসায় কেউ প্রকৃত কাজে তারা নিজেরা প্রকাশ করত এক অপরিহার্য নৈতিক 
দুঃখজয়ী মনোবলের প্রমাণ । জেনোফোনের সোক্রাতেস এই পরম্পর সম্বন্ধে 
প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন যখন তিনি তরুণদেরকে পরামর্শ দেন 
জিমন্যাস্টিকের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিয়মিত তাদের শরীরকে ব্যায়াম করতে। 
তিনি একে দেখেন নিশ্চিতকরণের উপায় রূপে যা তারা নিজেদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অধিকতর আত্মরক্ষা করতে পারবে, দৈনিক হিসেবে কাপুরুষের সুনাম অর্জন 
এড়াতে, তাদের নিজের দেশকে ভালভাবে সেবা করতে, এবং উচ্চ পুরস্কার অর্জন 
করতে (যাতে তাদের উত্তরপুরুষের হাতে সম্পদ ও মর্যাদা সমর্পণ করতে পারে)। 
তিনি বিশ্বাস করতেন এই অনুশীলন রুগ্নতা ও শরীরের অদৃঢ়তার বিরুদ্ধে সুরক্ষা 
দেবে; বরং তিনি জিমনাস্টিকের ভাল ফলের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন যা জমে 
ওঠে, তিনি বলেন, যেখানে কেউ অন্তত তাদেরকে দেখার প্রত্যাশা করতে পারে; 
মনের মধ্যে, যেহেতু এক অস্বাস্থ্যকর শরীর বিস্মৃতি, সাহসের অভাব, মেজাজ 
হারানো, উন্মাদনার কারণ হয়, যাতে অস্তিমে একজন যে জ্ঞান অর্জন করে হয়তো 
এমনকি আত্মা থেকে স্থানচ্যুত হতে পারে।” 

কিন্তু এও ঘটেছে শরীরিক স্বাস্থ্যবিধানের কঠোরতা, প্রতিজ্ঞা সহ যা চাওয়া 
হয় একে রক্ষার জন্য, আবশ্যিক নৈতিক দৃঢ়তাকে আহবান করে, যা এর 
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পর্যবেক্ষণকে সপ্তব করে। এছাড়াও যেভাবে গ্রাতো তাকে দেখেন, এসমস্ত ছিল 
এই সব ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রকৃত যথার্থতা যার দ্বারা কেউ শক্তি, সৌন্দর্য, ও 
শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করে। কেবল বিজ্ঞ লোকদের জন্যই নয়, সোক্রাতেস 
রিপাবলিকের ৯ম পুস্তকে বলেন, “তার নিজের দেহকে পশুর যুক্তিরিক্ত সুখ থেকে 
বর্জন করবেন না'; কেবল তিনি 'নিজেকে এ পথ থেকে সরাবেন না'; তিনি আরো 
করবেন: “এ স্বাস্থ্য নয় যা তার লক্ষ্য হবে, বা তিনি একে বিবেচনা করছেন 
গুরুতৃপূর্ণ বলে যে তার শক্ত, স্বাস্থ্যবান, বা সুন্দর হতে হবে, যদি না তিনি এর 
ফলে সংযমকে অর্জন করছেন;' শারীরিক স্বাস্থ্যাবিধানকে অস্তিত্বের সাধারণ 
নন্দনতত্্ অনুসারে হতে হবে যাতে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা হলো আত্মার যথার্থ 
হায়ারার্কির অন্যতম শর্ত: “সে তার শরীরে হারমণির কর্ষণ করবে যাতে আত্মার 
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয়_ যা তাকে প্রকৃত সঙ্গীতবিদের মত করে নিজে আচরণ 
করতে সমর্থ করবে ।৯ তাই শারীরিক স্বান্থ্যবিধান তার নিজের জন্য অবশ্যই তত 
তীৰ ভাবে কর্ষণ করা যাবে না। 

'খাদ্যাভ্যাস' এর ক্রিয়াকলাপেই বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিতভাবেই স্বীকৃত 
ছিল । স্বাস্থ্যবিধানের লক্ষ্য ছিল অতিরেককে রোধ করা । কেউ হয়তো একে ধার 
দেয়া গুরুত্বের আতিশয্য ঘটাতে পারে এবং যে স্বায়ত্বশাসন তাতে অনুমোদিত 
তার অনুমানের ক্ষেত্রে । সাধারণভাবে এই ঝুঁকি দুটি আকার রয়েছে এমন ধারণা 
করা হয়। এখানে সেই বিপদ হতে পারে যাকে বলা হয় “দৌড়গত' বা 
আযাথলেটিক অতিরেক; পুনরাবৃত্তভাবে কাজের চাপের ফলে এ হয়ে থাকে যার 
দরুণ শরীর অতিবিকশিত হয় এবং পরিণামে আত্মা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত 
মন্থরগতি, যেন অতি শক্তিশালী পেশিতন্ত্রের মাঝে ঢাকা থাকে; একাধিক উপলক্ষে 
প্লাতো এই আ্যাথেলেটিক বলবৃদ্ধিতে ত্রুটি খুঁজে পান, এই ঘোষণা দেন যে তার 
নগরীর যুবকদের জন্য এ ধরনের কিছু চান না। আ্যারিস্ততল ও আযালেটিক স্বাস্থ্য 
বিধানের অতিরেক ও বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণের সমালোচনা করেন ।+* 

কিন্তু এখানে আরেক বিপদ হতে পারে যাকে বলা হয় 'ভগ্নস্বাস্থ্যগত' 
অতিরেক, অর্থাৎ ক্রমাগত প্রহরা কারো শরীর, কারো স্বাস্থ্য, এর প্রতি প্রয়োগ 
করা হলে যাতে ন্যুনতম পুষ্টি জোটে। এই অতিরেকের সেরা দৃষ্টান্ত চিত্রিত 
রয়েছে, প্লাতোর মতে, এক ইন্ডিভিজুয়ালের দ্বারা যাকে পথ্যব্যবস্থাবিদ্যার অন্যতম 
প্রবক্তা বলে গণ্য করা হয়, প্রশিক্ষক হেরোডিকাস: সম্পূর্ণভাবে এই উদ্যমে গৃহীত 
ছিলেন যাতে নিজের উপর নিজে যে স্বাস্থ্যবিধান আরোপ করেছেন তার 
সামান্যতম ভঙ্গ করেননি, তিনি বহু বছর 'প্রশিক্ষণ' পেয়েছেন, যখন মৃতপ্রায় এক 
ব্যক্তির মত জীবন যাপন করছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্লাতোর দুটি নিন্দার লক্ষ্য 
হয়। এ ছিল অলসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যার থেকে নগরীর কোনো উপকার হয় না। এক 
বলার প্রতিযোগিতা ছিল যা কেবল তাদের দ্বারাই হত সেসব সিরিয়স কারুশিল্পীর 
দ্বারা যার৷ নিজেদের মাথার ঘাম নিঃসরণ করত না এক মাথাব্যথা সন্তেও, কারণ 
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এ সমস্ত ছোট্ট খাট মেডিক্যাল চিকিৎসার মত তাদের সময় হারানোর উপায় ছিল 
না। যদিও তা তাদেরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যারা জীবনের উপর নিজের দখল বজায় 
রাখতে, নিজেদের সর্বান্তকরণে চেষ্টা করতেন পালাকে বিলম্বিত করতে যা প্রকৃতির 
দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল। অনুশীলন বিপদ বহন করে__ নৈতিক তবে একইভাবে 
রাজনৈতিকও- কারো দেহের যত্রের আতিশয্যকরণে ।”* আসক্লাপিয়াস,যার 
চিকিৎসা ছিল জারক ও শল্য চিকিৎসায়, তিনি রাজনৈতিকভাবে অতিশয় ধুরন্ধর 
ছিলেন: তিনি জানতেন যে এক সুশাসিত রাষ্ট্রে, কারোই এমন অবসর থাকে না 
তার জীবন রুগ্ন হয়ে কাটানো ও নিজে চিকিৎসা করানো। “তিমায়েউসে প্রাতো 
দাবি করেন প্রত্যেক জীবন্ত সৃষ্টির জীবন নিয়তির দ্বারা নির্ধারিত হয়।” 

৩. অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবিধানের প্রতি অবিশ্বাস দেখায় যে পরিমিত খাদ্যের 
উদ্দেশ্য হলো যতদূর সম্ভব জীবনকে দীর্ঘায়িত করা নয় এমনকি যত উচ্চ সম্ভব 
পারফর্ম্যান্স রাখাও নয়; বরং একে সেই সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় ও সুখী করা যার 
জন্য একে স্থাপন কর! হয়েছে। পরিমিত খাদ্য অস্তিত্বে শর্তকে একবারে ও 
চিরকালের জন্য নির্ধারণ করবে তাও মনে করা নয়। কোনো স্বাস্থ্াবিধানই ভাল 
নয় যদি কাউকে কেবল এক স্থানে বাস করার অনুমতি দেওয়া হত, এক ধরনের 
খাবার সহ, এবং কাউকে কোনো পরিবর্তন ঘটানো মন্ত্র করা না হত। 
্বাস্্যবিধানের উপযোগিতা সংক্ষেপে এই সম্ভাবনায় নিহিত যে তা ইন্ডিভিজুয়ালকে 
বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে দেয়। এই অভিধাতেই প্রাতো দৌড়বিদদের 
্বাসথ্যবিধানের বৈপরীত্য টানেন, যা এমনই কঠোর ছিল যে তারা কেবল 
'সিরিয়সভাবে ও প্রচণ্ডরকমে অসুস্থ না হলে এর থেকে ব্চ্যিত হতে পারত না, 
সেই স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে যা তিনি তার যোদ্ধাদের জন্য অভিযোজন করেছেন। 
তাদেরকে কুকুরের মত সব সময় সজাগ থাকতে হত, তাদের অভিযানে “টিকে 
থাকত পানের জল ও খাবার এর বিস্তর পরিবর্তন সত্তেও, গরম ও শীতের 
আবহাওয়ায়' এবং তারপরও “অটুট স্বাস্থ্য বজায় থাকত।৯৫ প্লীতোর যোদ্ধাদের 
নিঃসন্দেহে বিশেষ দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আরো সাধারণ স্বাস্থ্যবিধানও একই নীতিকে 
মেনে চলত। হিপোক্রেটিক সংকলনে 'রেজিমেন' এর লেখক সতর্ক ছিলেন 
গুরুত্বারোপ করতে যে তার উপদেশ অলস ইন্ডিভিজুয়ালদের এক সুবিধাপ্রাপ্ত 
সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি উদ্দিষ্ট যাতে না হয়, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের নিকট. 
“তাদেরকে যারা কাজ করে, যারা ভ্রমণ করে, সমুদ্ব অভিযানে যায়, রোদে ও 
শীতে নিজেদেরকে মেলে ধরে'।” এই স্তবককে কখনো কখনো সক্রিয় ও 
পেশাদার জীবনের আকারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ নির্দেশের প্রতি হিসেবে ব্যাখ্যাত 
হয়। তবুও, যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা দরকার, এতে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হয়_যার অংশীদার নীতিশান্ত্র ও মেডিসিন ইন্ডিভিজুয়ালকে বহুবিধ সন্ভাব্য 
পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করে। কারো পক্ষে করা সন্তব নয় এবং আশা করাও উচিত 
নয় যে স্বাস্থ্বিধান নিয়তিকে এড়াতে পারবে বা স্বভাবকে পাল্টাতে পারবে। এর 
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থেকে যা আশা করা চলে তা ছিল এর ফলে কেউ প্রতিক্রিয়া জানাতে সমর্থ হয়, 
কতকটা মাত্রায় প্রস্তুতি সহ, অদৃষ্টপূর্ব ঘটনায় যেন তা সংঘটিত হয়েছে। 
পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা এক কৌশলগত শিল্প ছিল এই অর্থে যে তা কাউকে এক যৌক্তিক 
যেখানে প্রয়োজনীয় কোনো পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে ধরনে সম্মত করাবে । 

প্রহরার মধ্যে এ শরীরের ও তার কর্মকাণ্ডের উপর বহন করার জন্য আনীত 
হয়, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা ইন্ডিভিজুয়ালের অংশে দুটি সম্পূর্ণ বিশেষ আকারকে 
প্রয়োজনীয়কৃত করে এ চাওয়া হয় যাকে বলা চলে এক 'ধারাবাহিক' মনোযোগ; 
অর্থাৎ পরম্পরার প্রতি মনোযোগ; কর্মকা সমূহ নিজেদের মধ্যে সরলভাবে ভাল 
বা মন্দ নয়, তাদের মূল্য অংশত নির্ধারিত হয় তাদের দ্বারা যারা তাদের পূর্বগামী 
বা তাদের অনুগামী, এবং একই বস্তু (এক নিদিষ্ট খাবার, এক ধরনের ব্যায়াম, 
এক ঠাণ্ডা বা উষ্ণ সরান) সুপারিশ করা বা বিরুদ্ধে পরামর্শকৃত হতে পারে একজন 
কিনা এমন বা এমন আরো কর্মকাণ্ডে জড়িত বা জড়িত হতে যাচ্ছে (যে অনুশীলন 
একটির পরে আরেকটিতে অনুগামী হবে তাদের প্রভাবে পাল্টাভারসাম্য গড়ে 
তুলবে, কিন্তু তাদের মাঝে বৈপরীত্য চরম মাত্রায় হবে না) । স্বাস্থ্যবিধানের 
অনুশীলনে এক 'পরিস্থিতিগত' প্রহরা নিহিত থাকে, এক তীক্ষ লক্ষাস্থির করা 
যদিও বিশাল বিস্তারে যনোযোগ অবশ্যই বাহ্যিক জগতে, এর উপাদানে, এর 
ংবেদনের দিকে নির্দেশিত হবে: অবশ্যই আবহাওয়া, খতু, দিনের ঘন্টা সমূহ, 
আর্রতা ও শুক্কতার মাত্রা, উষ্ততু ও শৈত্য, বাতাস, এক প্রদেশের লক্ষণমূলক 
বৈশিষ্ট্যসমূহ, কোনো নগরীর লেআউট । এবং হিপোক্রেটিক স্বাস্থ্যবিধান যে সব 
অপেক্ষাকৃত ডিটেল সহ নির্দেশ দিয়েছে তা ইন্ভিভিজুয়ালকে সাহায্য করার জন্য 
করা যে সেসবের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করেছে তার জীবন যাপন পদ্ধতিকে 
মড়ুলেট করতে এ সমস্ত পরিবর্তনীয় অনুসারে । স্বাস্থ্যবিধানকে অবশ্যই বিশ্বজনীন 
ও একীভূত কর্পাস হিসেবে অনুধাবন করা যাবে না; এ অনেকখানি ম্যানুয়ালের 
ধরনের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখানোর যাতে কেউ নিজেকে খুঁজে পেতে 
রচনা। 

৪.অবশেষে, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা ছিলো অন্তিত্র এক কৌশল এই অর্থে যে তা 
চিকিৎসকের পরামর্শ ইন্ডিভিজুয়ালের নিকট সঞ্চালন করতে সন্তুষ্ট ছিল না, যে 
তখন তাকে অক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করত। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধান নির্ধারণে তাদের 
আপেক্ষিক দত্ষতার প্রসঙ্গে মেডিসিন ও জিমনাস্টিকের মাঝে বিতর্কের ইতিহাসে 
না গিয়ে, আমরা অবশ্যই মনে রাখব যে পরিমিত খাবারকে অবশ্যই অপরের 
কর্তৃত্র নিকট প্রশ্নাতীত আনুগত্য রূপে ভাবা হয়নি; একে ইন্ডিভিজুয়ালের অংশে 
পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপ হিসেবে অভিপ্রায় পোষণ করা হয়েছিল, তাকে ও তার 
শরীরকে সম্পৃক্ত করে। সঠিক স্বাস্থ্যবিধান অনুসরণ করার লক্ষ্যে, অবশ্যই যাদের 
জানাশোনা ছিল তাদের কথা শোন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এই সম্বন্ধকে প্রতীতী 
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অর্জনের আকার রূপে গিয়ে দাড়াত। যদি তা যৌক্তিক হত, সময় ও পরিস্থিতির 
সঙ্গে যথার্থভাবে অভিযোজন করা রূপে, শরীরের পরামিত খাবারও এক চিন্তা, 
পরিকল্পনা, ও বিচক্ষণতার বিষয় হত। যেখানে মেডিকেশন ও অপারেশন শরীরের 
উপরে কাজ করত, এবং সেই শরীর ক্রিয়ার উপর সমর্পিত হত, স্বাস্থ্যবিধান নিজে 
আত্মাকে উদ্দেশ্য করত, এবং আত্মার বদ্ধমূল নীতিকে । এভাবে, আইনকানুনে, 
প্লাতো দুই ধরনের চিকিৎসকের মাঝে পার্থক্য করেন: যারা দাসেদের জন্য ভাল 
(সচরাচর তারা নিচেরাও দাস হত) এবং যারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখত 
কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই বিধানপত্র প্রদানে; এবং স্বাধীনভাবে জন্ম নেওয়া 
চিকিৎসকেরা যারা স্বাধীন মানুষকে চিকিৎসা করতেন।১' বিধানপত্রের সুপারিশের 
সঙ্গে তৃপ্ত না হয়ে, তারা রোগীর সঙ্গে কথোকথনে রত হত এবং তার ও তার 
বন্ধুদের থেকে তথ্য জড়ো করত; তারা তাকে নির্দেশ করত, উদ্বুদ্ধ করত, এবং 
যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করাত যে, একবার সে আস্থা আনত, তার পক্ষে সঠিক 
ধরনের জীবনযাপন করার দিকে নিয়ে যেত। দক্ষ চিকিৎসকের নিকট, স্বাধীন 
মানুষ আরোগ্যলাভের জন্য যত উপায় রয়েছে কথাটির কঠোরতম অর্থে তার চেয়ে 
অধিক প্রত্যাশা করত; সে তার পুরো অস্তিত্বের জন্য এক যৌক্তিক কাঠামো লাভ 
করত। (প্রাতোর তিমাউয়েস দেখুন, সেখানে লেখক নিজেই সারাংশ করেছেন 
স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে কেবল যা বলেছেন: “জীবন্ত সত্তার সমগ্র হিসেবে এবং তার 
শরীরের অংশের চিকিৎসার জন্য এই পর্যাপ্ত হোক, যে উপায়ে মানুষ সবচেয়ে 
ভালোভাবে যৌক্তিক জীবন যাপন করতে পারে, শাসন করে ও নিজে শাসিত হয়ে 
উভয়ভাবেই ।'*) মেমোরাবিলিয়ার এক সংক্ষপ্ত স্তবকে আত্ের প্রতি মূর্ত ও 
সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ রূপে স্বাস্থ্যবিধানের এক স্পষ্ট ধাব্রণাকে দেখায় । 

এই টেক্স্টে কেউ দেখতে পাবে সোক্রাতেস তার শিষ্যদেরকে “ম্বাধীন' করে 
তুলবেন এমন উদ্যমে যুক্ত রয়েছেন, তাদের সামাজিক অবস্থানের বাছবিচার না 
করেই। এর অন্তে তিনি তাদেরকে শিখতে অনুরোধ করেন (হয় তার নিকট বা 
অন্য শিক্ষকের নিকট থেকে) একজন জদ্রলোকের কী জানা উচিত, কী প্রয়োজনীয় 
তার স্থির সীমার মধ্যে, এবং তার বাইরে কিছু নয়: তাদেরকে জ্যামিতি, 
জ্যোতির্বিদ্যা, ও পাটিগণিতের ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয় শিখতে হবে । কিন্ত তিনি 
এও সুপারিশ করেন যে তারা নিজেদের স্বাস্্যের যতুও নেবে' এবং এই “যত্ন, যা 
স্বীকৃত জ্ঞান দ্বারা সমর্পিত হবে, তাদের নিজেদের প্রতি এক জাগর মনোযোগের 
মাঝে বিকশিত হবে: আত্ম পর্যবেক্ষণ__তাৎপর্যময়ভাবে__এমন উল্লেখ করার 
সহচর হবে: প্রত্যেকেরই উচিত তার নিজেকে জীবনভর পাহার! দেওয়া, এবং 
লক্ষ্য করা কোন ধরনের মাংস ও পানীয়, এবং কোন ধরনের ব্যায়াম তার শরীরের 
ধাতকে খাপ খায়, এবং কীভাবে সেসবকে পরিচালিত করে সুস্বাস্থ্য উপভোগ 
করতে পারেন।' অস্তিত্বের এক দক্ষতা হতে, শরীরের ভাল ব্যবস্থাপনাতে বিষয়ীর 
দ্বারা নিজেকে নিয়ে এক লেখার অভ্যাসের সুচনাও অন্তর্ভুক্ত করে; নিজের মন্তব্য 
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লিখে রাখার সঙ্গে, ইন্ডিভিজুয়াল তার স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হবেন এবং বিচারপূর্ণ 
ভাবে তার জন্য কী ভাল ও কী মন্দ তা নির্বাচন করবেন:'কারণ আপনার প্রতি 
এমন মনোযোগের দ্বারা আপনি চিকিৎসকের চেয়ে ভালভাবে আবিষ্কার করবেন 
কোনটি আপনার ধাতের সঙ্গে খাপ খায়।"** 

সঠিকভাবে রুগ্ৃতা বা তাদের সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য সতর্কতার এক সেটের 
চেয়ে স্বাস্থ্যবিধানের ক্রিয়াকলাপ ছিল জীবনযাপনের কৌশল হিসেবে বেশি কিছু। 
যথার্থ, দরকারি, ও পর্যাপ্ত আগ্রহ ছিল। যে আগ্রহ নিত্যদিনের জীবনে সঞ্চালিত 
হয়েছিল, অস্তিত্্র প্রধান বা সাধারণ কর্মকা স্বাস্থ্য ও নীতিশান্ত্র উভয়ের বিষয়। 
শরীর ও তার উপাদানে সম্পৃক্ত করে এ এক পরিস্থিতিগত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ 
করেছিল যা তাকে বেষ্টন করেছিল, ইন্ডিভিজুয়াল নিজে যৌক্তিক মেজাজের 
আচরণে সঙ্জিত হয়ে উঠবেন এ তাই প্রস্তাব করেছিল। জীবনের যৌক্তিক ও 
স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় আফ্রোদিজিয়ার কোন স্থান থাকা উচিত বলে তা সম্মত 


? 


সুখের পথ্য 


পথ্য ব্যবস্থাবিদ্যার দুটি গবেষণামূলক রচনা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। 
উভয়েই হিপোক্রেটিক সংকলনের অন্তর্গত। দুটির মধ্যে প্রাটানতর যেটি, 
সংক্ষিপ্ততরও, হলো 'এ রেজিমেন ফর হেলথ"; একে দীর্ঘকাল “দ্য নেচার অফ 
ম্যান” এর শেষ অংশ বলে গণ্য করা হত। অপরটি “পেরি ডায়াতেস' হলো 
অধিকতর বিকশিত। এর সঙ্গে, ওরিবাসিউস তার মেডিক্যাল সংকলনে হাইজিন 
নিয়ে দিয়োক্রেসের রচিত একটি টেক্সট অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাতে প্রতিদিনকার 
জীবনযাপনের জন্য খুঁটিনাটি পূর্ণ নিয়মের সেট দেওয়া আছে। এবং শেষে, এই 
একই দিয়োক্লেস, যিনি চতুর্থ শতকের শেষে বাস করতেন, খুবই সংক্ষিপ্ত এক 
টেক্সটের লেখক বলে গণ্য হয়েছেন'যা এইজিনাবাসী পলের রচনার অন্তর্ভূক্ত ছিল; 
এই টেক্সটে, লেখক বলেছেন কীভাবে নিজের মধ্যে কুগ্রতার প্রথম চিহকে শনাক্ত 
করতে হয় এবং খতুভিত্তিক স্বাস্থ্যবিধানের কিছু সাধারণ নিয়ম প্রস্তাব করেছেন ।” 

যেখানে 'এ রেজিমেন ফর হেলথ' আফ্রোদিজিয়ার বিষয় সম্পর্কে একটি 
কথাও উচ্চারণ করে না, পেরি ডায়াতেস এই প্রশ্নে এক গুচ্ছ সুপারিশ ও 
বিধানকে অন্তর্ভূক্ত করেন। রচনাটির প্রথম অংশ উপস্থাপিত হয়েছে সাধারণ 
নীতিসৃত্রের বিবেচনা রূপে যা স্বাহ্থ্াবিধানের সংগঠনকে নির্ধারণ করবে। লেখক 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন যে তার কোনো কোনো পূর্বসূরি বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ 
প্রসঙ্গে ভাল পরামর্শ দিয়েছেন; যদিও তার কোনোটিই তাদের প্রস্তাবিত আলোচ্য 
বিষয়ের প্রতি পর্যাপ্ত সুবিচার করতে পারেনি, তার কারণ হলো “মানব পথ্য 
সম্পর্কে নির্ভুল বিবেচনার জন্য' প্রয়োজনীয় হলো সাধারণ অর্থে মানব প্রকৃতি 
সম্পর্কে “জ্ঞান ও বিচক্ষতা অর্জন করা," মানুষের মূল শরীর সম্পর্কে, এবং নীতি 
সম্পর্কে যার ক্ষেত্রে শরীরের মাঝে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।” লেখক পুষ্টিসাধন ও 
ব্যায়ামকে স্বাস্থ্যবিধানের দুটি মৌলিক উপাদান বিবেচনা করেন; শেষেরটি ব্যয় 
করে যা খাবার ও পানীয় ক্ষতিপূরণ করে। 

টেক্ুটটির দ্বিতীয় অংশ উপাদানের গুণাগুণ ও প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে 
পথ্যব্যবস্থাবিদ্যার আলোচনা করে যা স্বাস্থ্যবিধানের মাঝে পড়ে। স্থান বিষয়ে কিছু 
মন্তব্যের পর উচ্চ বা নিচ, শুষ্ক বা আর্্র, এমন ও এমন বাতাসে উনুক্ত__ 
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লেখক খাবারের এক সমালোচনা করেন (বার্লি বা গম, চূর্ণ হবার সুক্মতা অনুসারে 
বিবেচ্য, যে সময়ে ময়দার তালকে ফেটানো হয়েছে, যে পরিমাণ জল ময়দার 
সঙ্গে মেশানো হয়েছে; মাংস, তাদের বিভিন্ন উৎস অনুসারে পৃথককৃত; ফল ও 
শাকসজি, তাদের বিভিন্ন বৈচিত্র্য অনুসারে মুল্যায়িত) | তারপরে স্নানের (গরম, 
ঠান্ডা, আহারের আগে না পরে করা হয়েছে) , বমন, নিদ্রা, স্বাভাবিক ব্যায়াম 
(শোনা, স্বর, চিন্তা, বা হাটা,এসবের মত) এবং প্রবল ব্যায়াম (যেমন দৌড়নো, 
বাহু ঘোরানো, কুস্তি, এবং পাঞ্চবল, কাদার মধ্যে খেলা হয় বা তৈলাক্ত দেহে) 
কে। স্বাস্থ্যাবিধানের উপাদানের এই অসংখ্য উন্লেখে যৌন কর্মকাণ্ড বড়জোর 
উল্লেখিত হয়__একদিকে স্তন ও তৈলমর্দনের মাঝে, বমন অন্য দিকে__এবং 
এমন উল্লেখ যেন তা পাওয়া যায় এর তিন প্রভাবের জন্য। এদের দুটি হলো 
গুণগত: ব্যায়ামের সহিংসতার জন্য এক সতর্কতা, এবং আর্র উপাদানের 
নিরূলকরণ; কিন্তু এক মসৃণকরণও এর কারণ ব্যায়ামটি শরীরের কিছু অংশকে 
গলিয়ে ফেলেছে। তৃতীয় এক প্রভাব হলো পরিমাণগত: খালিকরণ ওজনহীনতা 
ঘটায়। “যৌন সহবাস .হাস করে, মসৃণ করে, এবং উষ্ণ করে। এ উষ্ণ করে ক্লান্তি 
র কারণে এবং তরল পদার্থ নিঃসরণের জন্যঃ খালি করণের সুবাদে হাস হয়। 
শরীরের উপকরণে ক্লান্তির দ্বারা গলিত অবশেষের জন্য এ মসৃণ হয়।” 

অপর দিকে, 'রেজিমেন' এর তৃতীয় অংশে, যে কেউ আফোদিজিয়া নিয়ে 
এক নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধান খুঁজে পাবে । এর প্রথম পৃষ্ঠাগুলোতে, এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের 
বর্ষপঞ্জির বিরাট মিল রয়েছে, খতুসমূহের স্থায়ী আলমানাক এবং তাদের 
মানানসই স্বাস্থ্যবিধান। কিন্তু লেখক মন্তব্য করেন, ব্যায়াম ও খাবারের মাঝে 
সঠিক স্থিতি নির্ধারণের সাধারণ সুত্র দেওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি বন্ত্রসমূহ, 
ইন্ডিভিজুয়ালগণ, স্থানসমূহ এবং সময়রাশির মাঝে প্রভেদের বিবরণ গ্রহণ করতে 
জোর দেন, এই করে আযালমানাকটিকে এক সেট অনুজ্ঞামূলক রেসিপি রূপে পাঠ 
করা নয়, বরং কর্মপরিকল্পনাগত নীতি হিসেবে যা কারোকে জানতে হবে কী করে 
পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে হবে । যেখানে, টেক্সটটির দ্বিতীয় অংশে স্বাস্থ্যবিধানের 
গুণাবলির দৃষ্টিকোণ সহ (এবং আফ্রোদিজিয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল প্রসঙ্গ 
ক্রমে) , তৃতীয় অংশ, তার সৃচনাতে, পরিস্থিতিগত পরিবর্তণীয়ের প্রসঙ্গে বিশেষ 
আগ্রহী ছিল। 

বৎসরটি চারভাগে বিভক্ত, অবশ্য । কিন্তু এসব আবার কয়েক সপ্তাহের বা 
এমনকি কয়েক দিনের সংক্ষিপ্ততর পর্বে উপবিভক্ত। এর কারণ হলো প্রত্যেক 
খতুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রায়শ একাধিক স্তরে বিকশিত হয়; এবং এছাড়াও, যে 
কারো স্বাস্থ্যবিধানকে আচমকা বদলে দেয়াটা সব সময়ই ঝুঁকি বহন করে: 
অতিরেকের মত, হঠাৎ বদল ক্ষতিকর পরিণাম বয়ে আনতে পারে" ধীরে ধীরে 
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হলো নিরাপদ নিয়ম, বিশেষ করে একটা কিছু থেকে অপর কিছুতে পরিবর্তন 
করা ।”'এভাবে, শীত খতুটি উপবিভাজিত হবে ঝতু নিজে যেমন দাবি করে, 
চৌচন্রিশ দিনের এক পর্বে যা প্লেইয়াদস এর সূচনা থেকে অয়নান্ত পর্যন্ত, তখন 
ঠিক সমান পর্ব ধরে স্বাস্থ্যবিধানের (শথিলকরণ অনুসৃত হবে। বসন্ত শুরু হবে 
বত্রিশ দিনের এক পর্ব ধরে, স্বাতী নক্ষত্রের উত্থান থেকে এবং বিযুবে বলাকার 
আগমন দিয়ে; এই সময়ের মধ্যে ঝতুটি আট দিনের ছয়টি পর্বে বিভক্ত হবে। 
এবার আসে গরমের খতু; যাতে দুটি পর্যায় নিহিত: প্রেইয়াদস এর উত্থান থেতে 
অয়নান্ত পর্যন্ত, এবং অয়নান্ত থেকে বিষুব অবধি । এই সময় থেকে গ্রেইয়াদসের 
অন্ত যাওয়া, একজন যাতে আটচলিশ ঘন্টা ব্যয় করতে পারে “শীতের 
স্বাস্থ্যবিধানের' প্রস্ততি নেবার জন্য । 

লেখক এ সমস্ত ছোট্ট উপবিভাগের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবিধান সরবরাহ 
করেননি । বরং তিনি কম-বেশি ডিটেলে, এক সার্বিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ 
করেন, যা বছরের এই সময়গুলোর বৈশিষ্ট্যমন্তিত গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। 
এই কর্মপরিকল্পনা এক ক্ষতিপূরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যদি বিরুদ্ধতা বা 
প্রতিরোধ না করা হয়: এক খতুর শৈত্যকে পাল্টা ভারসাম্য আনা হয় উষ্ণতা 
সঞ্চারী স্বাস্থ্যবিধান দ্বারা যাতে শরীর শীতকাতর না হয়ে পড়ে; উল্টোভাবে অত্যন্ত 
গরম এক হিম, ঠাণ্ডা স্বাস্থ্যবিধান চায়। কিন্তু একেও অনুকরণ ও অনুসরণের নীতি 
মানতে হবে: এক মৃদুখতু যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তার চাই মৃদু এবং ক্রম 
বিকাশমান স্বাস্থ্যবিধান; যে পর্বে বৃক্ষেরা তাদের বিকাশের জন্য প্রস্তুত হয়, 
মানুষও একই কাজ করে, তাদের দেহকে বিকাশের জন্য প্রস্তুত করে; একইভাবে, 
বৃক্ষেরা যখন শীতের রুক্ষ দিনের বিপরীতে রুক্ষতর হয় এবং নিজেরা কুঁকড়ে 
যায়, মানুষেরও নিজেদেরকে শক্ততর করতে হবে ঠাণ্ডা থেকে পালিয়ে নয় বরং 
এর প্রতি উন্মোচিত হয়ে "সাহসিকতার সঙ্গে ।”” 

এই সাধারণ প্রেক্ষিতে আফোদিজিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, ঠাণ্ডা ও গরম, 
শুস্কতা ও আর্রতার মিথন্রিয়াতে যে প্রভাব পড়বে তাকে বিবেচনা করে, সাধারণ 
ধারণা অনুসারে কেউ যা টেক্সটের দ্বিতীয় অংশে খুঁজে পাবে। তাদের বিষয়ে 
সুপারিশের স্থান হয়েছে বেশির ভাগ পৌষ্টিক বিধান এবং ব্যায়াম ও খালি করণের 
পরামর্শের মাঝখানে । শীত, প্রেইয়াদসের সূচনা থেকে বসন্তের বিষুব পর্যন্ত, এক 
খতু যাতে স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে শুষ্ক ও উষ্ণতর প্রভাব থাকবে, ঝতুটির শৈত্য ও 
সিক্ততা বিচার করে; যেখানে, সেদ্ধ মাংসের চেয়ে পোড়ানো, সম্পূর্ণ গমের রুটি, 
শুকনো শাকসজির সামান্য অংশ, অল্প তরল করা মদ, তবে খুব অল্প পরিমাণে; 
প্রত্যেক ধরনের অসংখ্য ব্যায়াম (হাটা, কুস্তি, দৌড়ানো) , দৌড়নোর কাজের 
পরের স্নান হবে শীতল, কারণ তা সৰ সময়ে দেহকে উষ্ণ করে, এবং অন্য সকল 
ব্যায়ামের পর উষ্ণ হবে; অধিক ঘন ঘন যৌন সম্পর্ক, বিশেষ করে বয়স্কদের 
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ক্ষেত্রে যাদের দেহ শীতল হতে শুরু করেছে; প্রতি মাসে তিনবার বমন উদ্রেকের 
জারক যাদের দেহ আর্দ্র, যাদের দেহ শুষ্ক তাদের জন্য মাসে দুই বার।"*্বসন্তের 
পর্বে, যখন বাতাস উদ্ণতর ও শুষ্ছতর, এবং যখন কাউকে দেহের বিকাশের জন্য 
প্রস্তুত হতে হবে, কাউকে সেদ্ধ মাংস খেতে হবে পোড়ানো অবস্থার, আর্দ্র 
শাকসজি সহ, সান করবে, যৌন সম্পর্ক ও বমনের পরিমাণ কমাবে, মাসে দুবার 
বমন করবে, তারপরে আরো কম, যাতে শরীর “এক শুদ্ধ মাংস' ধারণ করে। 
গ্রেইয়াদসের উত্থানের পর, গ্রীম্ম এলে, শুষ্কতার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানকে লড়তে হয়: 
হালকা মদ পান করো, সাদা ও জল মেশানো; বার্লি কেক খাও, সেদ্ধ বা কাচা 
শাকসজি, যদি সেসব শরীরকে অতিরিক্ত তাপমাত্রা না জাগিয়ে খাওয়া চলে: 
বমনের উদ্রেক করা জারক থেকে বিরত থাকো এবং যৌন সক্রিয়তাকে ন্যুনতম 
মাত্রায় কমিয়ে আনো; কম ব্যায়াম করো, দৌঁড়নো থেকে বিরত থাকো, যা 
দেহকে ডেসিকেট করে, একইভাবে রোদে হাটো, বরং ধুলোয় কুত্তি করাকে 
অগ্রাধিকার দিয়ে।”” যতই কেউ স্বাতী নক্ষত্রের ওঠার কাছাকাছি যায় এবং হেমন্ত 
বিষুবের, স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই মৃদূতর হবে এবং আরো আর্দ্র । যৌন স্বাস্থ্যবিধান 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা নেই। 

দিয়োক্লেসের 'রেজিমেন', হিপোক্রেতেস এর থেকে কম বিকশিত। যদিও, 
প্রতিদিনকার রুটিনে অনুপুর্ক্ দেওয়া আছে, যা টেক্সটের বড় অংশ দখল করেছে: 
শয্যা ত্যাগ করার সাথে সাথে গাত্র মর্দন করা থেকে, শরীরের কাঠিন্য কমাতে, 
যখন শোবার সময় শয্যায় যে অবস্থান নিতে হবে (খুব বেশি ছড়িয়ে নয় আবার 
খুব বাকিয়ে নয়, এবং কখনোই কারো পেছনে নয়), দিনের সমস্ত গুরুতৃপূর্ণ ক্ষণ 
যাচাই হয়েছে, স্রান সহ, গাত্রমর্দন, তৈলমর্দন, খালি করণ, হাঁটা, এবং খাবার যা 
এর সহচর হওয়া উচিত হবে।* যৌন সুখ এবং তাদের স্রাসবৃদ্ধির গ্রসঙ্গ কেবল 
ঝতৃগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে, এবং একমাত্র যখন স্থিতির সাধারণ 
নীতিকে স্মরণ করা হয়েছে: “স্বাস্থ্যের জন্য এ খুবই গুরুতৃপূর্ণ প্রসঙ্গ যে আমাদের 
দেহের সামথ্যঠকে অন্য সামর্থ্য দ্বারা খর্ব করা না হয়" কিন্তু লেখক সংক্ষিপ্ত 
সাধারণ বিষয়ের থেকে বিরত থেকেছেন; প্রথমে, কারো পক্ষেই “ঘন ঘন এবং 
এক নাগাড়ে যৌন সহবাস" করা উচিত নয়; শেষেরটি “শীতল, আর্দ, বিষণ, এবং 
শূন্যগরভ' ব্যক্তির জন্য অধিকতর মানানসই; এবং যারা পাতলা শরীরের তাদের 
পক্ষে মোটেও উপযোগী নয়; জীবনে এমন পর্ব রয়েছে যখন তা অধিক ক্ষতিকর, 
যেমন বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে, অথবা এমন লোকেদের জন্য যারা শৈশবকাল থেকে 
বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত প্রসারিত এমন পর্বে রয়েছে।' যেমন আনুমানিক শেষের 
টেক্সুটটির বেলায়, দিয়োক্লেসের থেকে রাজা আন্তিগোনাসের এক পত্র রূপে 
নেওয়া, সুখের অর্থনীতি এ যার সুচনা করে হিপোক্রেতেসের দেওয়া সাধারণ 
রূপরেখায় খুবই কাছাকাছি শীতের অয়নান্তে, যে সময়ে একজন শ্রেম্মাজনিত 
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হবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সন্দেহভাজন থাকে, যৌন ক্রিরাকলাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া 
উচিত নয়। প্লেইয়াদস এর আরোহণের সময়, যে পর্বে দেহের মধ্যে তিক্ত পিত্তি 
প্রধান হয়ে ওঠে, কেউ অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে সংযমের সঙ্গে যৌন ক্রিয়াকে 
প্রশ্রয় দেবে। কেউ এমনকি তাদেরকে সম্পূর্ণ ত্যাগও করতে পারে সূর্যের 
কর্কটক্রান্তির কালে, যখন কালো পিত্তি জৈবদেহের দখল নেয়, এবং যৌন কর্মকাণ্ড 
থেকে বিরত থাক! প্রয়োজন, একইভাবে বষন থেকেও, জল বিষুবের দিন পর্যন্ত 
১ (যৌন স্বাস্থ্যবিধানের এই খতুভিত্তিক ওঠা নামা দীর্ঘকাল গৃহীত ছিল। কেউ 
আবারো সাম্বাজ্োর যুগে সেলসাসের রচনায় এর উল্লেখ পাবে) 

সুখের এই স্বাস্থ্যবিধানের কয়েকটি দিক আমাদের মনোযোগ লাভের দাবি 
রাখে। প্রথমে, এতে যৌন সম্পর্কের সমস্যার ক্ষেত্রে সীমিত পরিসর প্রদান করা 
হয়েছে যা ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে তা সহ, এবং বিশেষ" দ্যের প্রতি । 
পথ্যব্যবস্থা বিদ্যার যতদূর বিবেচ্য, খাদ্যের প্রশ্র-তাদের বিশেষ গুণাগুণের 
অভিধায় বিবেচিত, এবং পরিস্থিতির যাতে তাদের ভোগ কর হয় (হয় বছরের 
বিশেষ ধতু বা জৈবদেহের বিশেষ অবস্থা)_যৌন কর্মকাণ্ডের চেয়ে যথেষ্ট 
পরিমাণে বেশি গুরুত্বের ছিল। তার সঙ্গে, এও মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে 
পূর্বসংস্কার কখনোই ক্রিয়ার আকারে লক্ষ্যস্ত্ির করা ছিল না: যৌন সম্পর্কের ধরন 
নিয়ে কিছুই বলা হয়নি, “ম্বাভাবিক' অবস্থান বা অশোভন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে 
কিচ্ছু নয়, স্বমেহন সম্পর্কে কোনো কিছু নয়, জন নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রক্রিয়া বা 
ব্যাহতসুরত এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে যত প্রশ্ন তা নিয়ে কিছু নয়_যা 
পরে অত্যন্ত গুরুত্ববহ হবে। (যদিও দেখুন, দিয়োক্রেসের চিৎ হয়ে শোবার 
সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে যাতে স্বপ্রদোষে প্ররোচিত করে।) আফ্রোদিজিয়াকে 
বিবেচনা করা হয়েছিল গড় হিসেবে, এমন এক কর্মকাণ্ড হিসেবে যার তাৎপর্য এর 
দ্বারা যত বিচিত্র আকার গ্রহণ করা সম্ভব তার অনুসারে নির্ধারিত হয়েছিল না; 
কেউ নিজেকে এমন প্রশ্ব করবে কেবল যে এই কর্মকাণ্ড ঘটা উচিত কিনা, কতটা 
ঘন ঘন, এবং কোন প্রেক্ষিতে । প্রাথমিকভাবে পরিমাণ ও পরিস্থিতির অভিধায় 
সমস্যাকরণ বাহিত হয়েছিল। 

এছাড়াও এই পরিমাণ সংক্ষপ্ত সংখ্যাগত নির্ধারণের আকারে মূল্যায়িত 
হয়েছিল না। একজন সব সময় সাধারণ মূল্য নির্ধারণের ব্যাসার্ধে থেকে যাবে; 
সুখের ব্যবহার করো, “অধিকতর প্রতুলতায়' বা সংখ্যায় স্ব্পতর, বা যত কম 
সম্ভব। যার থেকে বোঝায় না যে কারো মনোযোগ সমস্যাটির উপর কেন্দ্রীভূত 
করা অর্থহীন ছিল, তবে বরং যে তা আগেভাগে এবং প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ 
করা সম্ভব ছিল না, এক সক্রিয়তার রিদম যা গুণাগ্ডণের আন্তঃত্রীড়ায়_শুক্কতা, 
তাপ, আদ্রতা, শৈত্য দেহ এবং তার পরিবেশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। যদি 
প্রকৃতই যৌন ক্রিয়া স্বাস্থ্যবিধানের যথার্থ বিবেচনার হয়েছিল, এবং যদি তাদের 


১১২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সংযম চাওয়া হয়েছিল, তার কারণ ছিল তারা_দেহের গতিশীলতা এবং বীর্যের 
নির্গত হওয়ার মাধ্যমে উষ্ণতার, শৈত্যতার, শুক্কতার, এবং আর্রতার প্রভাব 
উৎপন্ন করেছিল। তার৷ প্রতিটি উপাদানের স্তর উত্তোলন বা অবনত করেছিল যা 
দেহের ভারসাম্যের জন্য দায়ী ছিল। যেখানে তারা বাইরের বিশ্বে এই 
ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা এবং এই সমস্ত উপাদানের মিথ্ট্িয়ার মাঝে সম্পর্ককে 
পরিবর্তনও করেছিল: তাপপ্রদান বা শুষ্ককরণ, যা ঠাণ্ডার জন্য উপকারী, আর্দ্র 
দেহের জন্য, অপেক্ষাকৃত কম হত যদি খতু ও আবহাওয়া নিজেরা উষ্ণ ও শুল্ক 
ছিল। পরিমাণের বিধান দেওয়া এবং রিদম নির্ধারণ করা স্বাস্থ্যবিধানের তা কাজ 
ছিল না: প্রদত্ত সম্পর্ক কেবল তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অভিধায় নির্ধারিত ছিল, 
্বাস্থ্যবিধানের ভূমিকা ছিল গুণগত পরিবর্তনের সমঝোতা করা এবং এমন পুনরায় 
থাপ খাওয়ানো যা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়ে;নীয় ছিল। আমরা দ্রুত লক্ষ্য করতে 
পারি যে আ্যারিস্তোতলীয় 'প্রবলেমসে'র লেখক সম্ভবত একমাত্র যে এই গুণগত 
মনস্তত্বের অন্যতম সবচেয়ে পরিচিত নীতিবাক্যটি আহরণ করেছিলেন (উদাহরণ 
হিসেবে নারীরা সাধারণত শীতল ও আর্দ্র যেখানে পুরুষেরা উষ্ণ ও শুষ্ক) এই 
অনুসিদ্ধান্ত যে যৌন সম্পর্কের জন্য সক্রিয় খতু কোনটি তা উভয় লিঙ্গের জন্য 
অভিন্ন ছিল না: গ্রীম্মের কালে নারীরা যৌন সহবাসে সবচেয়ে আসক্ত ছিল, 
যেখানে পুরুষেরা শীতকালে প্রবলতম ঝৌক অনুভব করেছিল |"? 

এভাবে, পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা যৌন অনুশীলনকে সমস্যাকৃত করেছে তাদের 
আকার অনুসারে এবং তাদের প্রত্যেকের মূল্য অনুসারে প্রতেদকৃত হবে এমন 
ক্রিয়ার এক সেট হিসেবে নয়, বরং কর্মকাণ্ড হিসেবে যার পুরোটাকে স্বাধীন 
শীসনপ্রণালি দিতে হবে বা কালানুক্রমিক বিবেচনার ভিত্তিতে খণ্ডিত করতে হবে। 
এক প্রসঙ্গ যা আমাদেরকে এই স্বাস্থ্যবিধান এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট 
নিয়মকানূনের মধ্যে, খিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় মণ্ডলী, সমান্তরাল টানতে দেয়। 
সেখানেও, যৌন কর্মকাণ্ডকে সীমিত করতে বৈশিষ্ট্যের বিচারে সাময়িক কিছু 
মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু এ সমস্ত মানদণ্ড কেবল আরো সংক্ষিপ্তই নয়; 
তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে কার্যকর হয়; তারা সে ক্ষণটুকু নির্ধারণ করে কখন যৌন 
অনুশীলন অনুমোদিত এবং অন্য সময় যখন তা নিষিদ্ধ, এবং এই কঠোর বিভাজন 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন পরিবর্তনীয়ের বরাত দিয়ে: যাজকীয় বর্ষ, রজঃস্বাবের 
চক্র, গর্ভধারণের কাল, বা শিণ্ড জন্মের পরবর্তী সময়। (এই প্রসঙ্েহে জে এল 
ফর্যান্দর্যার গ্রন্থ “আ ত প্যুর এমবারাসে' (১৯৮৩) কে বিবেচনা করা উচিত। 
সতেরো শতকের থেকে উদ্ধৃত করে দোঁখয়েছেন যে অনুমোদিত সময় ও নিষিদ্ধ 
সময়ের মধ্যে বিভাজন, রিপমগত শৃংখলার দ্বারা গৃহীত বহু আকারের সঙ্গে 
হয়েছিল। কেউ লক্ষ্য করবে এই সময়ের বন্টন গ্রিক পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা থেকে 
কতখানি ভিন্ন ।) আরেক দিকে. প্রাচীন মেডিক্যাল স্বাস্থ্যবিধানে, এই ভিন্নতা ছিল 


সুখের পথ্য ১১৩ 


ক্রমশঃএবং অনুমোদিত ও নিষিদ্ধের বাইনারি পদ্ধতির অনুসারে সংগঠিত হওয়ার 
পরিবর্তে, তারা কম ও বেশির মাঝে ওঠানামা করার পরামর্শ প্রদান করেন। 
সময়শাসিত সীমার অনুসারে যৌন কর্মকে বৈধ বা অবৈধ অনুশীলন রূপে বিবেচিত 
ছিল না যার মাঝে তা খোদাইকৃত ছিল: ইন্িভিজুয়াল ও বিশ্ব, মেজাজ ও 
আবহাওয়া, শরীরের গুণাগুণ এবং সেসব খতুদের মাঝে অন্তছেদের অবস্থানে 
স্থিত ছিল। একে এমন এক কর্মকাণ্ড রূপে দেখা হয়েছিল যা তার পরিণামে 
কমবেশি অনিষ্টকর এবং তাই একে নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতির অধীনে নিতে হবে। 
এ এমন এক ক্রিয়াকলাপ ছিল যাতে বিবেচনা করা ও বিচক্ষণতার চাহিদা ছিল। 
তাই এ কোনো যৌন সুখের “কর্ম দিবস' নির্ধারণের প্রশ্ন ছিল না বরং কত ভালো 
ভাবে সুবিধাজনক সময় এবং উপযুক্ত সংঘটনকে হিসেব করা যায়। 


৩ 
ঝুঁকি সমূহ ও বিপদরাশি 


আফ্রোদিজিয়ার স্বাস্থ্যবিধান, তাদের ক্রিয়াকলাপকে সংযমের প্রয়োজন সহ, এমন 
আন্দাজকে কার্যকর করেনি যে যৌন ক্রিয়া নিজে এবং প্রকৃতিগত অর্থে মন্দ কিছু 
ছিল। নীতিসূত্রের অনুসারে তারা কোনো অযোগ্যতার বস্তু ছিল না। তাদের ঘিরে 
যে প্রশ্ন উঠেছিল তা ব্যবহার নিয়ে, এমন এক ব্যবহার যা শরীরের অবস্থা এবং 
বাহিক পরিস্থিতি অনুসারেস তরঙ্গায়িত হবে। তবুও, এক সতর্ক স্বাস্থ্যবিধানকে 
আশ্রয় করা এবং যৌন অনুশীলনের প্রতি প্রহরাময় মনোযোগ দুই সেট যুক্তির দ্বারা 
যৌক্তিকীকৃত হয়েছিল যা এই কর্মকাণ্ডের প্রভাবের সম্পর্কে কতকটা উদ্বেগকে 
প্রকাশ করে। 

১. প্রথম যুক্তির সেট হলো ইভিভিজুয়ালের শরীরের উপর যৌন ক্রিয়ার 
প্রভাব নিয়ে। এ কথা স্বীকৃত যে এমন কারো কারো শরীর রয়েছে যৌন কর্মকাণ্ড 
সামগ্রিকভাবে যার জন্য উপকারী: এ ছিল যারা শ্রেম্মার আধিক্যে ভুগছেন-__-কারণ 
সহবাস তরলের নিমলকরণে সহায়ক হয় যা অন্যভাবে দৃষিত হয়ে পড়তে পারে, 
হিউমরের উদ্ভব ঘটায়-_অথবা তাদের জন্য যাদের পরিপাক দুর্বল ছিল, যার দেহ 
নিজে ভুক্ত হয়, এবং যার উদর ঠান্ডা ও শুষ্ক।; কিন্তু অন্যদের যাদের শরীর ও 
মাথা হিউমরে পূর্ণ হয়ে আছে, তার প্রভাব প্রধানত ক্ষতিকর ছিল। 

তবুও, এই নিরপেক্ষ মুল্যায়ন সত্ত্বেও, এই প্রেক্ষিতগত দ্বৈধতা, যৌন 
কর্মকাণ্ড বরং ক্রমাগত সন্দেহের বস্ত্র ছিল। দিয়োজেনেস লেয়ার্তেয়াস 
পিথাগোরাসের এক বাগধারার উল্লেখ করেন যাতে ঝতুগত স্বাস্থ্যবিধানের সাধারণ 
চাহিদা ধারাবাহিক সৃক্মকরণের চাহিদার সঙ্গে এবং এমন এক প্রত্যয়ের সঙ্গে 
সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল যে আফ্রোদিজিয়া সহজাতভাবে ক্ষতিকর:“যৌন সুখের জন্য 
শীতকালকে রাখুন, গ্রীম্মে বিরত থাকুন, হেমন্তে ও বসন্তে তা কম ক্ষতিকর, তবে 
তারা সব সময়ই হানিকর এবং স্বাস্ত্যের জন্য সহায়ক নয়।' এবং তিনি 
পিথাগোরাসের রচনা থেকে এই সাড়া প্রদানকে সেই ব্যক্তির জন্য উদ্ধাত করতে 
যান যে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সহবাসের জন্য সেরা সময় কোনটি: “তোমার 
যেটুকু শক্তি আছে যখন তুমি তা হারাতে চাইবে ৷" তবে এমন মূল্যায়ন একমাত্র 
পিথাগোরীয়গণই করেছিলেন না; এমন টেক্সটের মাঝে যেখানে “যত কম সম্ভব" 
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এর নিয়ম এবং 'লঘ্ুতর মন্দে'র চেষ্টার উল্লেখ রয়েছে যার লক্ষ্য পুরোপুরি 
মেডিক্যাল বা হাইজানিক; দিয়োক্লেসের স্বাস্থ্যবিধান এমন পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব করে যাতে সুখের ব্যবহার “ন্যুনতম ক্ষতি' ঘটাবে। এবং জ্যারিস্ততলীয় 
'প্রবলেমস', যেখানে যৌন ক্রিয়ার প্রভাবকে তুলনা করা হয়েছে মাটি থেকে একটি 
গাছ তুলে নেওয়ার সঙ্গে, যা সব সময়ই শিকড়কে ক্ষতিগ্রস্থ করে, পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে কেউ যেন কেবল প্রবল প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সম্পর্ক করে। এই 
পথ্যব্যবস্থাবিধানে, যার কাজ ছিল কেবল এই নির্ধারণ করা যখন সুখের 
ক্রিয়াকলাপ করাটা উপকারী ছিল এবং কখন তা ক্ষতিকর ছিল, কেউ নিয়ন্ত্রণমূলক 
অর্থনীতির দিকে সাধারণ প্রবণতার উদ্ভবকে উপলব্ধি করে। 

এমন ধারণার মধ্যে এই অবিশ্বাস ফুটে উঠে যে যৌন কর্মকাণ্ডে কয়েকটি 
গুরুতৃপূর্ণ অঙ্গ প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং তার অপব্যবহারের ফলে ভুগতেও 
পারে। আযারিস্ততল মন্তব্য করেন যে, মস্তি্ধ হলো প্রথম অঙ্গ যে যৌন ক্রিয়ার 
পরিণতি অনুভব করে, যেহেতু তা হলো সমস্ত শরীরের শীতলতম অংশ; জৈবদেহ 
থেকে এক 'নিখাদ প্রাকৃতিক উষ্ণতা' প্রত্যাহারের মাধ্যমে, বীর্যের নিঃসরণ 
সাধারণ ঠাগ্ডাকারী প্রভাবকে ত্রাস করে। দিয়োক্রেস পিত্তথলি, যকৃৎ, ফুসফুস, 
চক্ষু, এবং সুযুয়া কাণ্ডকে সেসব অঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়েছেন সুখের অতিরিক্ত 
ব্যবহারে যা বিশেষ করে প্রভাবের অধীনে উন্মোচিত হয়।* 'প্রবলেমস' অনুসারে, 
এ হলো চক্ষু এবং কোমরের নিচের অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কারণ হয় তারা অন্য 
অঙ্গের থেকে বেশি অবদান রাখে, বা অত্যরিক্ত তাপের সৃষ্টিতে তাদের মধ্যে 
তরলীভবন ঘটে ।' 

এই বহু ভাজের জৈবগত পরস্পরসন্বন্ধ যা যৌন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
বিভিন্ন রোগ নিরাময়গত পরিণামকে ব্যাখ্যা করে যখন তা এক অনিবার্য অর্থনীতির 
নিয়মকে মান্য করে না। এ মন্তব্য করা উচিত বিঘ্ব সম্পর্কে কেউ কোনো উল্লেখ 
খুজে পায় না- অন্তত পুরুষের ক্ষেত্রে পুরোপুরি উপরতির কারণে যা ঘটে। 
(কিন্ত আমরা পরে দেখব যৌন সহবাস স্বাস্থ্যগত শর্ত হিসেবে বিবেচিত ছিল 
যেখানে নারীদের প্রসঙ্গ বিবেচ্য ছিল। 'প্রবলেমস' এর লেখক পর্যবেক্ষণ করেন যে 
স্বাস্থ্যবান, পুষ্টির অধিকারী পুরুষ পিত্তরসের আক্রমণের শিকার হবেন যদি যৌন 
কর্মকাণ্ডে যুক্ত না হন।”) যৌন কর্মকাণ্ডের দুর্বল বন্টনজনিত রুগ্নতা প্রায় 
অতিরেকজনিত রুগ্রতার চেয়ে বেশি হয়। যেমন হলো বিখ্যাত “পিঠ সংক্রান্ত 
থাইসিস' যা হিগ্সোক্রেতেস তার 'ডিজিজ' নামে গবেষণামূলক নিবন্ধে নির্ধারণ হয় 
এবং একই নিদানতত্্ নিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ পরিসরে পাশ্চাত্য মেডিসিনে পুনবার্ণত 
হয়: এ ছিলো এমন অসুখ যা “বিশেষ করে তরুণ বিবাহিতদেরকে আক্রমণ করত' 
এবং “যে সমস্ত লোক যৌন সহবাসের প্রতি অনুরক্ত ছিল"; এর উৎসের স্থান হলো 
মেরুদণ্ডের মজ্জা (দেহের সেই স্থান বলে গণ্য যেখানে বীর্য উৎপাদন হয়, যেভাবে 
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আমরা দেখব); এ এক বিরক্তিকর অনুভূতির জনা দেয় যা মেরুদণ্ডের কলাম ধরে 
নেমে যায়; নিদ্রার মাঝে স্বতংস্কৃর্ত ভাবে বীর্য নিঃসরণ ঘটে, মুত্রে এবং মলে; 
রোগী অনুর্বর হয়ে পড়ে । যখন এই রোগের সঙ্গে শ্বাসের সমস্যা ও মাথার ব্যাথা 
যুক্ত হয়, এর থেকে সে মারাও যেতে পারে। নরম খাবারের এক স্বাস্থ্যবিধান এবং 
খালি করণ হয়তো আরোগ্য আনতে পারে, এবং একমাত্র পুরো এক বছর 
মদ্যপান, ব্যায়াম,ও আফ্রোদিজিয়া থেকে বিরত থেকে; “এপিডেমিকস'ও এমন 
বিষয়ের উল্লেখ করেছে যার মধ্যে সুখের অপব্যবহার গুরুতর পীড়ার কারণ হতে 
পারে: আবডেরার এক অধিবাসীর ক্ষেত্রে, যৌন সম্পর্ক এবং মদ্যপানের জন্য 
জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল, শুরুতে তার সঙ্গে বিবমিষা ছিল, বুকে ব্যাথা, পিপাসা, 
কালো মূত্র, এবং এক শুষ্ক জিহবা; তাকে শেষ পর্যন্ত চব্বিশতম দিনে সুস্থ করা 
সম্ভব হয়, জ্বরের একাধিক প্রশমন ও পুনরাবৃত্তির পর; তবে মেলিবোআর এক 
যুবক জ্বরের প্রলাপের ঘোরে চব্বিশ দিনের রোগ ভোগের পর মারা যায়, যার শুরু 
হয়ে ছিল যকৃতের ও শ্বাসযন্ত্রের ব্যাঘাত দিয়ে, মদ ও যৌন সুখের উপর্যুপরি 
অপব্যবহারের ফলে ।*? 

তুলনা রূপে, দৌঁড়বিদদের স্বাস্থ্যবিধান, তার আতিশয্যের জন্য প্রায়শ 
সমালোচিত হয়েছিল, যৌন একগুয়েমির ফলে হতে পারে এমন উপকারী প্রভাবের 
জন্য উদ্ধৃত হয়েছিল। প্রাতো তার 'ল'জে' এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, 
টারেন্টুমের ইক্কাসের প্রসঙ্গে, অলিম্পিয়ার এক বিজয়ী ছিল সে; সে বিজয়ে এমন 
অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং 'তার আত্মায় এমন দক্ষতার অধিকারী হয়, এবং 
এমন সাহসের সংযমের মিশ্রণ সহ যে তার তব প্রশিক্ষণের পুরো সময়টিতে এই 
উদ্দেশ্যে সে কখনো কোনো নারীর সংস্পর্শে যায়নি_-অথবা কোনো বালকের” 
এমন কথা প্রচলিত রয়েছে যে একই বিষয় ক্রিসনআস্টাইলাস এবং 
দিয়োপম্পাসের বেলাতেও সত্য ছিল।১এই অনুশীলনে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক থিম 
মিশ্রিত হয়েছিল সন্দেহ নেই: যে এক কৃত্যগত বিরত থাকা যা, প্রতিযোগিতা ও 
যুদ্ধে একই রকমের, সাফল্যের অন্যতম শর্ত গঠন করে; যে সেই নৈতিক বিজয়ের 
যা দৌড়বিদের তার নিজের উপরে জয়ী হওয়া চাই যদি সে অন্যের উপরে তার 
শ্রেষঠতু প্রতিষ্ঠায় সমর্থ ও যোগ্য হতে চায়; তার শরীরের জন্য প্রয়োজন আরও 
এক অর্থনীতি যাতে শক্তিকে ধারণ করতে পারে, যা যৌন ক্রিয়া বাইরে অপচয় 
করে ফেলতে পারে । অথচ যেখানে নারীদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন হয় 
যাতে তাদের জৈবদেহে যে নিঃসরণ অপরিহার্য হয়ে দীড়ায় তা নিয়মিত ভাবে 
সংঘটিত হতে পারে, পুরুষেরা অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে_তাদের বীর্যকে ধরে 
রাখতে সমর্থ; তাদের ক্ষতিগ্রস্থ করার চেয়ে বরং, তাদের পক্ষে কঠোর উপরতি 
তাদের শক্তিকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবে, তাকে পুণ্ীভূত করবে, মনোনিবেশ করবে, 
এবং তাকে চূড়ান্তভাবে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবে। 


খুক সমূহ ও বিপদরাশি ১১৭ 


যেখানে এক স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে পূর্বধারণাতে এক কৃটাভাস রয়েছে যার ছারা 
কেউ উভয়ই চাইতে পারে এক কর্মকাণ্ডের সমবন্টন যা নিজে থেকে একটা পাপ 
বলে বিবেচিত হবে না, এবং এক নিয়ন্ত্রমূলক অর্থনীতি যাতে 'কম'কে সব 
সময়ই 'অধিক' এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য মনে হয়। যেখানে তা স্বাভাবিক 
ছিল যে শরীর এক সবল সারবস্তু উৎপন্ন করে যা প্রজননে সক্ষম, এই ক্রিয়াটি 
নিজেই জৈবদেহকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে বাইরে বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকি 
নিয়ে নিক্ষেপ করে এর প্রভাবে বিপজ্জনক হয়ে একইভাবে তা তার নীতি অনুসারে 
প্রকৃতির সঙ্গে হারমনিপূর্ণ । পুরো শরীর, এর সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ বা৷ সবচেয়ে ভঙ্গুর 
অঙ্গ সহ, এক ব্যয়ের জন্য উচ্চমূল্য দেবার ঝুঁকি নেয় যা প্রকৃতি তবুও ইচ্ছা 
করেছিল; এবং সেই সারবন্তুকে ধরে রাখতে যা তার নিজের ক্ষমতায় এড়াতে 
চায়, এর সবচেয়ে তীব্র শক্তি সহ দেহকে বলবান করার উপায় হতে পারে। 

২.বংশবিস্তারের বিষয়ে এক আগ্রহ সেই সতর্কতাকে প্রণোদিত করেছে যা 
কারো সুখের ব্যবহারে প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিল। কারণ যেখানে তা অনুমোদিত 
ছিল যে প্রকৃতি বিভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে মিলনকে সংগঠিত করেছিল যাতে লোকে 
ংশধারা রেখে যেতে পারে এবং প্রজাতির টিকে থাকাকে নিশ্চিত করতে পারে; 
এবং কিছু কারণে, এও মন্ত্র করেছে,সে (নারী) যৌন সম্পর্ককে এমন জোরালো 
সুখের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে যে, এই বংশধারা ভঙ্গুর রূপে শনাক্ত হয়েছে, অন্তত 
এর গুণ ও যোগ্যতার অভিধায়। ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য যথেচ্ছভাবে তার সুখকে 
নেওয়া বিপজ্জনক ছিল; কিন্ত সে যদি যথেচ্ছ প্রজনন করে চলে এবং যেভাবে 
হোক, তার পরিবারের ভবিষ্যৎ এক অচলাবস্থায় গিয়ে পড়বে 'ল'জে', প্রাতো 
আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্দেশ্যে গ্রহণীয় সতর্কতার গুরুত্বকে খাটো করেছেন যা 
সমগ্র রূপে পিতামাতা ও নগরীর বিবেচ্য ছিল। সেখানে বিয়ের উপলক্ষে দুজন 
সঙ্গীর মাঝে প্রথম যৌন সহবাসের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হত: প্রারস্ভিক ক্রিয়ার 
সঙ্গে গ্রথাগতভাবে সম্পৃক্ত সমস্ত মূল্যবোধ ও সমস্ত বিপদ এখানে উপস্থিত ছিল: 
এঁ দিন ও রাতে, উপস্থিত বিষয়ের সুবাদে কোনো রকম ভুল কাজের থেকে বিরত 
থাকা এ জরুরী ছিল, 'গশুরুর জন্য, যা মানব সত্তার মাঝে এক দেবতা রূপে 
প্রতিষ্ঠিত, সমস্ত কিছুর রক্ষাকতাঁ_যদি সে (নারী) তাদের প্রত্যেকের থেকে 
যথাযথ সম্মান লাভ করে যারা তার (নারী) ব্যবহার করবে ।' কিন্তু বিয়ের পুরো 
জীবনের কালে প্রতি দিন যত্রশীল হওয়াও প্রয়োজনীয় ছিল: অবশ্য কেউ জানে না 
'কোন দিন বা কোন রাত' দেবতা গর্ভসঞ্চারে সহায়তা করবেন: যেখানে “গোটা 
বছর ধরে এবং কারো জীবনের সবটা' বিশেষ করে প্রজননের পর্বের কালে, 
কাউকে অবশ্যই “সতর্ক হতে হয় এবং স্বেচ্ছায় কোনো কিছু করা থেকে এড়িয়ে 
যেতে হয় যা রোগ বয়ে আনে বা অশিষ্টতা বা অন্যায় ঘটায়। অন্যথায়, কেউ 
অবশ্যই এসমন্ত প্রভাব ভ্ুণের আত্মা ও দেহের উপরে ছাপ ফেলবে"; কেউ 'এমন 


১১৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সন্তান জন্মের যে অনিয়মিত, অবিশ্বস্ত, এবং চরিত্র বা দেহে আদৌ সরল নয়' 
এমন ঝুঁকিতেও পড়তে পারে ।১ 

যে বিপদের কথা সন্দেহ করা হয়েছিল এবং যেখানে যত সতর্কতা নেওয়ার 
সুপারিশ করা হয়েছিল তাতে তিনটি গুরুতৃপর্ণ প্রশ্ব যুক্ত ছিল। সবার প্রথমে, 
পিতামাতার বয়স। যে বয়সে কোনো মানুষকে সুস্থতম সন্তার উৎপাদনে সমর্থ 
ভাবা হয়েছিল তা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ছিল: ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ, প্রাতোর 
অনুসারে; যেখানে নারীদের ক্ষেত্রে তিনি যোলো থেকে বিশের মধ্যে বিয়ের বয়স 
সীমিত করেন। ১ (রিপাবলিকে এই কালপর্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল পুরুষের জন্য 
পচিশ থেতে পঞ্চাশের মধ্যে, এবং নারীদের ক্ষেত্রে কুড়ি থেকে চল্লিশের 
মধ্যে।১*) একই অসমতা দেখা দেয় আ্যারিস্ততলের মধ্যে: তিনি এ বলিষ্ঠ বংশধর 
নিশ্চিত করার জন্য তাকে একাত্ত জরুরী বলে গণ্য করেন, এবং হিসেব করেন যে 
স্বামী ও স্ত্রী বয়সের এই পার্থক্য সহ একই সঙ্গে সেই বয়সে পৌঁছবেন যখন 
উর্বরতা শক্তি হাস পাবে এবং যে সময় আর কোনো ভাবেই প্রজনন করার 
আকাজ্া করা সম্ভব হবে না। এছাড়াও যে সন্তানরা এই সময় গর্ভসঞ্ধার হবে 
তারা যথার্থ বয়সে পৌঁছার সুযোগ পাবে যাতে পিতামাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে 
ভার লঘু করার সুযোগ দিতে পারবে:'অতএব নারীদের আঠারো বছর বয়সে বিয়ে 
করা উচিত এবং পুরুষদের সাইত্রিশ বা তার কাছাকাছি সময়ে । যদি এই উভয় 
বয়সকে পালন করা হয়, যখন মিলন শুরু হবে তাদের দুই সঙ্গীর শরীরই তখনও 
তাদের সেরা অবস্থায় রয়েছে ।'৫ 

আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ প্রশ্ন ছিল পিতামাতার পরিমিত খাদ্য সম্পর্কে: অবশ্যই 
অতিরিক্ত বর্জন করা, কোনোভাবেই যেন মাতাল অবস্থায় প্রজনন না করে তার 
বিষয়ে সতর্ক থাকা, বরং এক সাধারণ ও ধারাবাহিক স্বাস্থ্যবিধান অনুসরণ করা। 
জেনোফোন লাইকারগাসের আইন ও পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন শক্তিশালী 
পিতামাতার জন্য স্বাস্থ্যবান সন্তানলাভ নিশ্চিত করতে যা নেওয়া হয়েছে; 
মেয়েদের মধ্যে যারা মা হবার জন্য নির্ধারিত তারা মদ পান করবেন না, বা যদি 
তারা করেন, একমাত্র তা জল মিশিয়ে তরল করা হয়, তাদের সঙ্গে রুটি ও মাংস 
সতর্কভাবে পরিমিত করা হয়; পুরুষদের মত তারাও শারীরিক ব্যায়াম করবে বলে 
ধরে নেওয়া হয়; লাইকারগাস এমনকি প্রবর্তন করেন নারী প্রতিযোগী ও 
পুরুষদের জন্য প্রতিযোগিতা ও ট্রায়ালের,এই বিশ্বাসে যে যদি পিতামাতা উভয়ই 
শক্তিশালী হন তবে আরও শক্তিশালী সন্তান জন্ম দেবেন।' ('ল'জে' প্রাতো 
গভসঞ্তারের সময় পিতামাতার মাতাল হবার প্রভাবের উপরে আরো জোরদার 
করেন) আরেক দিকে অ্যারিস্ততল, কঠোরতাপূর্ণ আ্যাথলেটিক স্বাস্থ্যবিধানের 
বিপক্ষে ছিলেন, তিনি নাগরিকের উপযোগী স্বাস্থ্যবিধান পছন্দ করতেন, এমন 
একটি যা নিশ্চিত করে নাগরিককে তার কর্মকাণ্ডের জন্য যে প্রবণতা প্রয়োজন: 


এক সমূহ ও বিপদরাশি ১১৯ 


'গবচেয়ে সেরা অভ্যাস হলো আ্যাথলেটিক ও স্বাস্থ্য উদ্ধার্বরতীর মাঝামাঝি থেকে 
যেটি আসে, কতকটা প্রচেষ্টা যেন তাদের তৈরি করাতে ব্যয় হয়; তবে প্রস্তুত 
করাটা যেন প্রচণ্ড ব৷ বিশেষায়িত না হয়, যেমন হয়ে থাকে আ্যাথলেটিকের বেলায়; 
তা বরং সাধারণ প্রস্তুতকরণ হওয়া উচিত, এক স্বাধীন মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের 
উদ্দেশ্যে নির্দেশিত হওয়া উচিত।"*” নারীর জন্য, তিনি এমন এক স্বাস্থ্যবিধানের 
পক্ষে যা তাদেরকে এবই ধরনের গুণাবলি জোগাবে। (জেনোফোনের মতে তা 
হলো এই যেন তারা তেজস্বী সন্তান লাভ করে এ জন্য স্পার্তার তরুণ বিবাহিত 
দম্পতি প্রায়শ সঙ্গমে রত হতেন না: “সহবাসের উপরে এই নিষেধাজ্ঞার কারণে 
তাদের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অবশ্যই প্রয়োজনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেত, এবং 
তাদের সন্তান সম্ততি অবশ্যই আরো প্রাণশক্তিবান হবে যেন তারা একে অপরের 
সঙ্গে অত্যধিক ভোজন করেছিলেন ।”১*) 

বছরে বা খতুতে কোন সময়টি ভাল সন্তান লাভের জন্য সবচেয়ে সহায়ক 
ছিল, তা জটিল উপাদানের এক পুরো পুঞ্জের উপর নির্ভরশীল রূপে দেখা 
হয়েছিল; অন্যান্য কিছুর মধ্যে, এ নিঃসন্দেহে এই ধরনের সতর্কতা, যা নারী 
বিবাহিত দম্পতির সদ আচরণ পরিদর্শন করতেন যখন তারা প্রজননের চাহিদা বা 
সম্মতি লাভ করত ।"২ আযারিস্ততল সঠিকভাবে এই জ্ঞানের উল্লেখ করেন যে তার 
সময়ের চিকিৎসক ও প্রকৃতিবাদীগণ এই বিষয়ে জ্ঞাপন করতে সমর্থ ছিলেন। তার 
অনুসারে, স্বামী ও স্ত্রী এই সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে নিজেদেরকে পরিচিত করাবেন: 
'তাদের শারীরিক অবস্থার ভাল সময় সম্পর্কে যা কিছু জানা প্রয়োজন 
চিকিৎসকবৃন্দ তাদেরকে বলতে পারতেন (প্রথার অনুসারে, শীতই ছিল সেরা) । 
যেমন *শরীরবিদদের' জন্য তারা “উত্তরের বাতাসকে দক্ষিণা বায়ুর চেয়ে ভাল 
বলে গণ্য করতেন।"২ 

এ সমস্ত বাধ্যতামূলক সতর্কতার দৃষ্টিতে, এ স্পষ্ট যে প্রজননগত 
ক্রিয়াকলাপ অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করত, অবশ্য এক পুরো নৈতিক 
ৃষ্টিতঙ্গিকেও, যদি কেউ কখনো এর সমস্ত বিপদকে কাটিয়ে উঠতে এবং কাঙ্ক্ষিত 
ফললাভ করতে ইচ্ছা করত। প্রাতো গুরুতৃ দেন স্বামী বা স্ত্রী উভয়ই অবশ্য মনে 
রাখবেন যে তারা নগরীকে “সম্ভবপর অভিজাততম ও সেরা সন্তানটি উপহার 
দেবার প্রত্যাশা করছেন। তারা আন্তরিকভাবে এই কাজের উপর ভেবে দেখেন, এ 
নীতির দ্বার পরিচালিত হয়ে যে মানব সত্তা যা তারা করতে চায় তাই করে “যদি 
তারা নিজেদের উপর এবং কাজটির উপর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভাবনাচিন্তা করে, 
যেখানে তারা ব্যর্থ হবে “যদি তারা নিজেদের বুদ্ধিকে এর উপর না খাটায়, বা 
তাদের বুদ্ধির ঘাটতি থাকে | অতএব “বরকে বুদ্ধিমতীর মত কনের এবং সন্তানে 
সৃষ্টির প্রতি ভাবতে হবে এবং কনেকেও একইভাবে করতে হকে_বিশেষ করে এ 
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সময়ে যখন পর্যন্ত তারা সন্তান লাভ করেনি।” এই সূত্রে আমরা এক 
পর্যবেক্ষণকে স্মরণ করতে পারি যা আ্যারিস্ততলের 'প্রবলেমসে' আবির্ভূত হয়েছে; 
'যদি প্রায়শ তাই ঘটে যে মানব শিশুরা তাদের পিতামাতার সদৃশ না হয়, তার 
কারণ হলো শেষোক্তরা, যৌন সহবাসের সময়, এ মুহূর্তে তারা যা করছিল তার 
চিন্তা করার পরিবর্তে তাদের মনে বহু কিছু ছিল।”ও পরে, শরীরের জগতে, যৌন 
সহবাসকে যথার্থতা দেবার জন্য এমন নিয়ম প্রয়োজনীয় হয়, যে তা সম্পন্ন 
করতে হবে একক উদ্দেশ্য মনে ধারণ করে, তা হলো প্রজননের । তবুও এখানে, 
যৌন সহবাসকে মারাত্বক পাপ হওয়া এড়াতে এমন মনোযোগ প্রয়োজনীয় ছিল 
না। তবুও, এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ইন্ডিভিজুয়ালকে তার সন্তানের উপর নির্ভর 
করে বাচতে এবং নগরীর নিরাপত্তায় অবদান রাখতে, এক পুরো মানসিক উদ্যোগ 
প্রয়োজনীয় ছিল: এক অন্রান্ত বিবেচনা যা সুখের ব্যবহারকে বেষ্টন করে আছে, 
প্রকৃতি তাদেরকে যে উদ্দেশ্য দিয়েছে তার প্রতি হুমকি হয়ে ওঠে। (প্রাতো তার 
'ল'জে', অতিরিক্ত তীব সুখ ও বেদনার আশ্রয় নিয়ে নারীর এমন জীবন যাপন 
করার কথা বলেন। ১ ) 


৪ 
ক্রিয়া, ব্যয়ভার, মৃত্যু 


আর তবুও, সুখের ব্যবহার যখন ইন্ডিভিজুয়ালের নিজের শরীরের সঙ্গে তার 
সম্বন্ধের মাঝে একটা সমস্যা তৈরি করে, এবং তার জন্য একটা স্বাস্থ্যবিধানকে 
নির্ধারণ করাকে দুরূহ করে তোলে, তার কারণ কেবল এই তথ্যের উপর নির্ভর 
করে নয় যে তাকে নির্দিষ্ট রুগুতার উৎস হিসেবে সন্দেহ করা হয়েছিল বা লোকে 
তাদের সন্তানের উপর এর পরিণামের ভয় করেছিল। থ্রিকরা যৌন ক্রিয়াকে 
নিঃসন্দেহে অশুভ বলে ধারণা করেনি; তাদের জন্য তা নৈতিক অযোগ্যতার বস্তু 
ছিল না। কিন্তু টেক্সটসমূহ এই ক্রিয়ার নিজের সম্পর্কে এক উৎকণ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। 
এবং তিনটি কেন্দ্রীয় বিষয়ে এই উদ্বেগ আবর্তিত হয়েছিল: ক্রিয়ার বিশেষ আকার, 
তাতে যে ব্যয় ধারণ করা ছিল, এবং যে মৃত্যুর সঙ্গে তা যোগসূত্র ছিল। গ্রিক 
চিন্তার মধ্যে যৌন ক্রিয়ার সম্বন্ধে কেবলই ইতিবাচক মূল্যায়ন রয়েছে তা দেখাটা 
এ নিতান্ত ভুল হবে। মেডিক্যাল ও দার্শনিক বিবেচনাসমূহ একে উদীয়মান হুমকি 
রূপে বর্ণনা করছে, এর সহিংসতা, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মাধ্যমে কারো নিজের 
উপর ক্রিয়াকলাপ করা উচিত; যেন ইন্ডিভিজুয়ালের যে শক্তি ধারণ ও রক্ষা করার 
কথা তাতে ফাটল ধরানো, এর ফলে যে নিঃশেষ হয় তার মাধ্যমে; এবং 
ইন্ভিভিজুয়ালের মৃত্যুকে প্রাকচিত্রিত করে যেখানে প্রজাতির টিকে থাকাকে নিশ্চিত 
করে। যদি সুখের স্বাস্থ্যবিধান গুরুতৃপূর্ণ হয়,তা নিছক এই কারণে নয় যে এর 
অতিরেক হয়তো কুগ্তার পরিণতি ঘটাতে পারে, এ ছিল কারণ সাধারণ মানুষের 
যৌন কর্মকাণ্ডের মাঝে প্রভূত, শক্তি ও জীবন ঝুঁকিতে ছিল। এই কর্মকাণ্ডকে এক 
্বাস্্যবিধানের লঘুকৃত ও শৈলীপূর্ণ আকার দিলে কাউকে ভবিষ্যতের অসুস্থতার 
বিরুদ্ধে নিশ্চিত করা হয়; এ আরও ছিল কারো গঠন, অনুশীলন, এবং একজন 
ইন্ডিভিজুয়ালের নিজেকে প্রমাণ করার যে তার সহিংসতাকে নিয়ন্ত্রণে সমর্থ এবং 
তাকে যথাযথ সীমার মাঝে কার্য পরিচালনা করতে অনুমোদন করে, তার শক্তির 
উৎসকে নিজের মধ্যে রেখে, এবং তার মৃত্যুকে গ্রহণ করে যেখানে বংশধরদের 
জনকে বজায় রেখে। আফ্রোদিজিয়ার এই শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ছিল এক 
স্বাস্থ্যগত সতর্কতা; একই সঙ্গে তা অনুশীলনও--এক আক্কোসিস___অস্তিত্র 
অনুশীলন । 
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১. ক্রিয়ার সহিংসতা । প্লরাতো যখন, ফিলেবাসে, সুখের প্রভাব বর্ণনা 
করছিলেন, আজ্বোদিজিয়ার কথা ভাবছিলেন, যখন তা অল্প বিপদের সঙ্গে মিশ্রিত 
হয়ে থাকে: সুখ “একটা মানুষের দখল নিয়ে নেয়, কখনো তাকে উত্তেজনায় 
লাফিয়ে তোলে, যাতে তার গায়ের রং পাল্টে যায়, সব ধরনের অদ্ভুত অবস্থান 
নেয়, অচেনা উপায়ে কাপতে থাবে এবং উন্মন্তের মত কান্না ও চীৎকার সহ 
সম্পূর্ি তার বোধের বাইরে চালিত হয়... সে অনুভব করে নিজের কাছে বলতে 
বাধ্য, একইভাবে অপরকে, যে সে আনন্দে মারা যাচ্ছে প্রায় যখন সে এই সমস্ত 
পরমানন্দকে প্রশ্রয় দেয়। যত বেশি সে অনিয়ন্ত্রিত এবং অমিতাচারী হয়েছিল, 
তত জ্রগ্রস্থভাবে সে পূর্ণ মনোবল নিয়ে তাদের পেছনে যায়।” 

হিঙ্পোক্রেতেসকে এই মন্তব্যের কৃতিত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যে রাগমোচনের 
আকারে এই স্বল্পকালের মৃগীগ্রস্তের আচ্ছন্নতা রয়েছে: যেভাবেই হোক, তা 
অউলাস গেলিয়াস রিপোর্ট করে: “হিপ্োক্রেতেস, এক স্বগীয় প্রজ্ঞার অধিকারী 
মানুষ, বিশ্বাস করতেন যে কামচারিতা ছিল এক ভয়াবহ মারীর অংশ যাকে আমার 
দেশের লোক যার নাম দিয়েছে কমিটালিস,বা 'নির্বাচন অসুখ" । কারণ এই 
শব্দগুলোই আমাদের নিকট এসেছে: “রমণ হলো এক সংক্ষিপ্ত মগীরোগ ।": প্রকৃত 
পক্ষে ডেমোক্রিটাসের নিকট থেকে এই বাগধারা এসেছে। হিগ্সোক্রেতিক 
গবেষণামূলক রচন| “দ্য সিড়' যা তার প্রথম পৃষ্ঠাসমূহে যৌন ক্রিয়াকে বিস্তারে 
বর্ণনা করে, তা আরেক ট্রাডিশনের সঙ্গে মিলে যায়, আপোলোনিয়ার 
দিয়োজেনেস; এই ট্রাডিশনের মডেল (আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্টও উপস্থাপন 
করেছেন) যার উল্লেখ করেন তা মৃগীর রোগনির্ণয়গত মডেল নয়, বরং এক উত্তপ্ত, 
সফেন তরল পদার্থের মডেল: “দ্য পেডাগগ' জানায় “কিছু কিছু লোকে মনে করেন 
জীবন্ত প্রাণীর বীর্য হলো রক্তের ফেনাপূর্ণ সারবস্তু | দেহসমূহের বিজড়িত হওয়ার 
কালে সাধারণত রক্ত উত্তেজিত হয়, এবং পুরুষটির স্বাভাবিক উষ্ণতা দ্বারা উত্তপ্ত 
হয়ে, একটা ভাসমান ফেনা সৃজন করে এবং বীর্যবাহী শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। 
আপোলোনিয়ার দিয়োজেনেসের মতে, এই প্রপঞ্চই আ্যাফ্রোদিজিয়া অভিধাটিকে 
ব্যাখ্যা করবে।”* হিপ্পোক্রেতেস সংকলনের দ্য সীড়-এ তরল, উত্তেজিতকরণ, 
এবং ছড়িয়ে পড়া ফেনার সাধারণ থিমকে এক বর্ণনার আকারে বিবেচনা করা 
হয়েছে তা পুরোটাই এমনভাবে সংগঠিত যাকে বলা যেতে পারে “নির্গমনশীল 
ছক'; এ হলো সেই স্কিম যা অপরিবর্তিতভাবে পুরুষ থেকে নারীতে বাহিত হয়, 
এবং সংঘাত ও প্রতিযোগিতার মাঝে নারী ও পুরুষবাচকের ভূমিকার মধ্যে 
সম্বন্ধের পাঠোদ্ধার করতে ব্যবস্থত হয়, তা ছাড়াও অপরের দ্বারা একের 
প্রাধান্যকরণ ও নিয়ন্ত্রণকেও। 

যৌন ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, আরম্ত থেকে অবসান পর্যন্ত, এক 
সহিংস যান্ত্রিক ক্রিয়। রূপে বীর্ষের নিঃসরণের দিকে যা নির্দেশিত হয় ।£ প্রথমে, 
জননেন্দ্রিয়ের মর্দন এবং গোটা দেহে যে চলাচল প্রদান করা হয় তা সাধারণ 
উষ্ণতার প্রভাব উৎপন্ন করে; শেষোক্তটি, উত্তেজনার সঙ্গে মিলে, হিউমর প্রদান 


ক্রিয়া, বায়ভার, মৃত্যু ১২৩ 


করে, সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে গড়ে, এক বিরাটতর তরল পদার্থে, ফলে তা “ফেনা' 
হতে শুরু করে, একইভাবে যখন অন্য কোনো তরল ফেনা উৎপন্ন করে যখন 
সেসব উত্তেজিত হয়।' এই স্তরে 'পৃথককরণে'র এক প্রপঞ্চ সংঘটিত হয়; এই 
ফেনাময় তরলের সবচেয়ে বলিষ্ঠ অংশ, “সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও সবচেয়ে সমৃদ্ধতম' 
মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জার নিকট বাহিত হয়, এর দ্য ধরে কোমরের দিকে 
অবতরণ করতে থাকে । তখন এই উষ্ণ ফেনা কিডনিতে যায় এবং সেখান থেকে 
বৃন্ধের মধ্য দিয়ে শিশ্বে পৌঁছায়, যার থেকে তীব্র আকস্মিক সংক্ষুব্ধ আবেগের 
ফলে নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়া, শুরুতে যখন যৌন মিলন ঘটে এবং “জননেন্দ্িয়ের 
ঘর্ষণের' ফলে স্বেচ্ছাকৃত থাকে, তা এক পুরোট৷ অনিচ্ছুক ধরণেও সম্পন্ন হতে 
পারে। স্বপ্রদোষ বা নৈশকালীন বীর্য নিঃসরণের ক্ষেত্রে এই ঘটে থাকে, এমন এক 
ঘটনার কথা দ্য সীডে'র লেখক উল্লেখ করেছিলেন: যখন যাজকরা বা অন্য 
ধরনের কর্মকাণ্ড শরীরকে উত্তপ্ত করে তোলে, তরল স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেনা কাটতে 
শুরু করে, তার সঙ্গী হয় স্বপ্রে দেখা ইমেজগুলো, সন্দেহ নেই ঘন ঘন জাগানো 
নীতিকে অনুসরণ করে যা স্বপ্রে, বা অন্তত তাদের কিছু পরিমাণে, শরীরের 
বর্তমান অবস্থাকে উন্মোচন করে 1? 

. হিপ্পোক্রেতেদের বর্ণনা পুরুষের যৌন ক্রিয়া এবং নারীর ক্রিয়ার মধ্যে এক 
সাধারণ সমাকৃতিত্ব বা সাদৃশ্য গঠনবাদ প্রতিষ্ঠা করে। দুটি পদ্ধতি একই রকম, 
ব্যতিক্রম হলো নারীর ক্ষেত্রে রমণের সময় পুরুষ যৌনাঙ্গের দ্বারা উদ্বেজিত হয়ে 
জরায়ুতে তাপমাত্রার বৃদ্ধি সৃচিত হয়: “নারীর ক্ষেত্রে, আমার যুক্তি হলো যে মৈথুনের 
কালে যখন যোনি ঘর্ষণের শিকার হয় এবং জরায়ু উত্তেজিত হয়, জরায়ূতে এক 
উত্তেজক অবস্থার সূচনা হয় যা দেহের বাকি অংশে সুখ ও তাপ ছড়িয়ে দেয়। 
একজন নারীও অবশ্য তার দেহ থেকে কিছুর নিঃসরণ ঘটায়, কখনো জরায়ুর 
মধ্যে কখনো একইভাবে বাইরের দিকে ।” এখানে একই ধরনের সারবন্ত্র এবং 
একই গঠন (রক্ত থেকে গরম করে ও পৃথক করে শুক্র গঠিত হয়) রয়েছে; এখানে 
নির্গত হওয়ারও একই করণকৌশল এবং সম্পন্নকারী ক্রিয়া রয়েছে। লেখক কিছু 
নির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, ক্রিয়াটির প্রকৃতি অনুসারে নয় বরং বিশিষ্টতাবাচক 
সহিংসতা অনুসারে, এবং এর সঙ্গী হওয়া সুখের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব অনুসারে । এই 
ক্রিয়ার নিজেতে, নারীর সুখ পুরুষের চেয়ে কম তীব্র, কারণ শেষোক্তের ক্ষেত্রে 
আকস্মিকভাবে এবং অধিকতর সহিংসতা সহ তরলের নিঃসরণ ঘটে। আরেক 
দিকে, নারীর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সূচনা থেকে সুখের শুরু হয় এবং যতক্ষণ রমণ 
উপর: যতক্ষণ “পুরুষটি নারীকে মুক্ত করে না দেয়' তা স্থগিত হয় না; এবং নারীটি 
পুরুষটির পূর্বেই রাগমোচনে পৌঁছে যায়, তবে তার অর্থ এই নয় যে নারীর সুখের 
সমাপ্তি ঘটল_ এ কেবল এক ভিন্ন উপায়ে অভিজ্ঞতা এনে দেয়।' 

পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই দুই ক্রিয়ার একই আকার থাকা সত্ত্বেও, 
হিপ্পোক্রেটিক টেক্সট এক সম্পর্ক উত্থাপন করে যা কারণগত এবং একই সময়ে 


১২৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


প্রতিদবন্িতামূলক: এক প্রতিযোগিতা, যেভাবে তা ছিল, যেখানে পুরুষটি উদ্যোক্তার 
ভূমিকা পালন করেন এবং যেখানে তারই চূড়ান্ত বিজয় হবার কথা । নারীর উপর 
পুরুষের সুখের প্রভাব ব্যাখ্যার লক্ষ্যে, এই টেক্সট আশ্রয় করে__ যেমন অপরও 
করে, সন্দেহ নেই প্রাচীন হিপ্পোক্রেটিক সংকলন থেকে প্রাচীন স্তবক__আগুন ও 
পানির দুই উপাদানের, এবং গরম ও ঠাণ্ডা পারস্পারিক প্রভারে নিকট; পুরুষের 
তরল কখনো উদ্দীপক রূপে ক্রিয়া করে, কখনো তা স্টাতস্টাতে ভাব নিয়ে আসে, 
নারীর উপাদানের ক্ষেত্রে, সব সময়ই উষ্ণ, এ কখনো অগ্নিশিখা এবং কখনো এক 
তরল বন্ত দ্বারা উপস্থাপিত হয়। যদি নারীর সুখ তখনই তীব্রতা লাভ করে, "শুক্র যে 
মুহূর্তে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে” এ যেভাবে ঘটে যেন আগুনের শিখা দপদপ করে 
জুলে ওঠে যখন কেউ তাতে মদ ঢেলে দেয়; যদি, অপর দিকে পুরুষের বীর্যস্বলন 
হওয়ার নারীর সুখের সমাপ্তি আসে, এ যেন খুব শীতল তরল অত্যন্ত উষ্ণ জলের 
মাঝে ঢেলে দেওয়া হলো; মুহূর্তের মধ্যে এর টগবগিয়ে ফোটা বন্ধ হয়ে যাবে।” 
অতএব, দুটি একই ধরনের ক্রিয়া সদৃশতামূলক সারবন্তকে ত্রীড়ার মধ্যে আনয়ন 
করে, কিন্তু সারবন্ত সমূহে বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের অর্পণ করা থাকে যৌন মিলনে যারা 
একে অন্যের সংঘাতে যায়: শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি, ফুটত্তের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা জল, 
আগুনের উপর মদ। কিন্তু, যে কোনো ভাবে, এ পুরুষের ক্রিয়াই যা নির্ধারণ করে, 
নিয়ন্ত্রণ করে, উদ্দীপিত করে, প্রীধান্য বিস্তার করে। পুরুষের ক্রিয়৷ এও করে যে 
নারীর অঙ্গসমূহের স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করে যে ওগুলো ঠিকঠাক ভূমিকা পালন করেছে: 
'যদি নারীর সঙ্গে পুরুষের রমণ ঘটে তাদের শরীর আরো ভালো হবে যদি তারা না 
করে তার চেয়ে। যেহেতু প্রথমত, জরায়ু সহবাসের ছ্বারা আর্দ হয়, যেখানে জরায়ু 
যখন শুষ্ধতর থাকে তা অত্যন্ত সংকুচিত থাকে, এবং এই চরম সংকোচন শরীরে 
ব্যাথার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় স্থানে, সহবাসের ফলে রক্তে উষ্ণতা এনে এবং তাকে 
আরো তরল যোগান দিয়ে খতুশ্রাবের জন্য সহজতর যাত্রাপথ করে দেয়; যেখানে 
রজঃস্লাব বন্ধ থাকলে, নারীর শরীর অসুস্থতার দিকে ঝুঁকে যায়।”* কারণ নারীর 
শরীর, পুরুষের ছারা প্রবিষ্ট হয়ে এবং বীর্যকে শোষণ করে এর বৈশিষ্ট্য সমূহের 
স্থিতির প্রাথমিক উৎস এবং এর হিউমরের প্রয়োজনীয় প্রবাহের মূল উদ্দীপক হয়। 

'বীর্যস্বলনগত ছক' যার মাধ্যমে যৌন কর্মকাণ্ডকে পূর্ণাঙ্গ রূপে _এবং উভয় 
লিঙ্গ_ সব সময় ধারণা করা ছিল, পৌরুষ মডেলের প্রায়-একচেটে প্রাধান্যকে 
অভ্রান্তভাবে প্রদর্শন করে। প্রমীলা ক্রিয়াটি পুরুষ ক্রিয়ার ঠিক হুবহু সম্পূরক ছিল: 
এ এক প্রতিরূপে বৈশিষ্ট্যের অধিক, তবে দুর্বলতম ভাষ্যের আকারে তার স্বাস্থ্য ও 
সুখ উভয়ের জন্যই পুরুষের উপর নির্ভর করে। এই রেতঃস্বলনের ক্ষণটির উপর 
পুরোপুরি লক্ষ্যস্থির করে __সফেন বুদ পূর্ণ রেচন, ক্রিয়ার আবশ্যিক অংশ রূপে 
দেখা হয়-_ যৌন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে কেউ সহিংসতার দ্বারা বৈশিশ্ট্যমপ্তিত এক 
পদ্ধতিকে রাখে, সর্বোপরি এক অদম্য যন্ত্রপাতি, এবং এক শক্তি যা শিয়ন্ত্রণকে 
এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্ত কেউ, সুখের ব্যবহারে এক গুরুতৃপূর্ণ সমস্যা হিসেবে, 
অর্থনীতি ও ব্যয়ভারের প্রশ্ন তুলতে পারে। 


ক্রিয়া, ব্যয়ভার, মৃত্যু ১২৫ 


২. ব্যয়ভার । যৌন ক্রিয়া দেহ থেকে একটা সারবস্ত্র নিংড়ে নেয় যা প্রাণের 
জ্ঞাপন করতে সমর্থ, তবে কেবল এ জন্য তা নিজে ইভিভিজুয়ালের অস্তিত্রে 
সঙ্গে বাধা ছিল এবং এ অস্তিত্বের অংশ দাবি করে। তাদের শুক্র নির্গত করে, 
জীবন্ত প্রাণীরা কেবল অতিরিক্ত তরলকেই খালি করে না, তারা নিজেদেরকে এ 
উপাদানের থেকে বঞ্চিত করে যা তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য মূল্যবান ছিল। 

বীর্যের এই মহার্ঘ্যতার জন্য অন্যান্য লেখকরা একই ব্যাখ্যা দেয়নি। “দ্য 
সীড' শুক্রের উৎস হিসেবে যেন দুটি ধারণার উল্লেখ করেন। তার একটির 
অনুসারে, এর উদ্ভব ঘটে মাথায়; মস্তিষ্ধে গঠিত হয়, মজ্জার মধ্য দিয়ে শরীরের 
নিচের অংশে অবতরণ করে। দিয়োজেনেস লেয়ারতিয়াসের বর্ণনায়, এ ছিল 
'পিথাগোরীয় ধারণা'র প্রধান নীতিসৃূত্র: বীর্যকে মনে করা হত “মগজের এক ডেলা 
তার মাঝে গরম বাম্পু ধারণ করে রয়েছে'; এ বস্তুর টুকরো থেকে পরিণামে পুরো 
দেহের গঠন সম্ভব, “তার পেশি, স্্রায়ু, হাড়, চুল" সহ; উষ্ণ ইথার থেকে আগামী 
ভ্রণের আত্মার জন্ম হবে, সংবেদন সহ।১ শুক্রের গঠনে মস্তিস্কের এই 
সুবিধাজনক অবস্থা প্রদান হিঙ্পোক্রেটিক টেক্সটে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে এই 
মন্তব্য রয়েছে পুরুষের মধ্যে যাদের কানের নিকটেই একটা ক্ষত রয়েছে, যখন 
তারা যৌন সহবাসে সমর্থ থাকে, তাদের বীর্য পরিমাণে অল্প, দুর্বল, ও বঙ্ধ্যা 
হয়।'কারণ বীর্যের বড় অংশ মাথা থেকে কান পার হয়ে মেরুদণ্ডের মজ্জায় ভ্রমণ 
করে: এবার যখন এই ছিদ্র একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে, এই পথ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
করে।” ১১ কিন্তু মাথার প্রতি এই গুরুত্বারোপ করা বেমানান নয়, দ্য সীড নামের 
গবেষণামূলক রচনায়, এই নীতি সহ রয়েছে কোনো শরীর থেকে সামাগ্রক ভাবে 
বীর্য সৃষ্টি হয়: কোনো পুরুষের শুক্র শরীরের সমস্ত তরল থেকে আসে' 'শিরা ও 
স্নায়ুর দ্বারা শিশ্বের মাধ্যমে যা শরীরের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে আছে”; 'সমস্ত শরীর 
থেকে_ শক্ত অংশ থেকে যেমন একইভাবে কোমল অংশও, এবং সমস্ত শরীরী 
তরল থেকে' এ নিঃসৃত হয়েছিল এর চারটি আকারে ।” একজন নারীও “গোটা 
শরীর থেকে বীর্যস্থলন ঘটায়; এবং বালক ও বালিকার! যৌবনোদগমের পূর্বে যদি 
বীর্য নিঃসরণ করতে না পারে তার কারণ এ বয়সে শিরা সমূহ এমনই ছোট ও 
সরু যে 'তারা বীর্যের প্রবাহ প্রতিরোধ করে ।'ৎ তবুও, সমস্ত দেহ থেকে জাত 
হয়ে, অথবা বেশির ভাগ মাথা থেকে এসে, বীর্যকে এক প্রক্রিয়ার ফল বলে গণ্য 
করা হয় যা শরীরী তরলের “সবচেয়ে সমর্থ অংশকে" পৃথক করে, বিচ্ছিন্ন করে 
এবং সন্নিবেশ ঘটায়: তো ইসখাইরোতেতন। বীর্যের সমৃদ্ধ ও সফেন বৈশিষ্ট্যে এই 
বল প্রকাশ পায়, এবং যে সহিংসতার সঙ্গে তা বের হয়; দুর্বলতার দ্বারাও তা 
প্রমাণিত সব সময় রমণের পরে যা অনুভূত হয়, যত কম পরিমাণে নিঃসরণ 
ঘটুক 1১5 

প্রকৃত অর্থে, শরীরের মধ্যে বীর্যের উদ্ভবের স্থান নিয়ে মধ্যযুগে মেডিক্যাল ও 
দার্শনিক সাহিত্যে বিতর্কের বিষয় হয়েছিল; তবে যে ব্যাখ্যাই উপস্থাপন করা 
হয়েছিল না কেন, তাদেরকে বিবেচনায় নিতে হয়েছিল শুক্র কীসের বলে প্রাণকে 


১২৬ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সঞ্চালিত করে, যার ফলে অপর এক জীবন্ত সৃষ্টির জন্ম হয়। এবং শুক্রের সারবস্ত 
কোথা হতে তার সামর্থ্য লাভ করে যদি না ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে জীবনের উৎস 
থেকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তা এসেছিল? যে প্রাণ এর থেকে স্থাপন করা 
হয়েছিল তাকে জীবন্ত সত্তার থেকে ধার নেওয়া ও পৃথক করতে হয়েছিল যেখানে 
এর উৎস ছিল। প্রতিবার বীর্ষের নির্গত হবার সাথে সাথে কিছু একটা ইস্যু হয়, 
এবং প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল, ইভিভিজুয়ালের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান 
থেকে । টিমায়েউসের মধ্যে স্রষ্টা এই বীজকে রোপন করেছেন যাতে, মানুষের 
জন্য, দেহ ও আত্মার, মৃত্যু ও অমরতার বন্ধন গঠিত হয়েছে। এই যোগসূত্র হলো 
মজ্জা (যা তার গোলাকার করোটি সম্বন্বীয় অংশে, অমর আত্মার আসনকে স্থান 
দিয়েছে) ; “কারণ তার মধ্যে যে প্রাণের সীমা ছিল যার দ্বারা আত্মা শরীরের মাঝে 
বাধা পড়েছিল তা শিথিল হয়েছিল, এবং মানুষের ধরনের শিকড়কে প্রোথিত 
করে।'১ এই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে, দুটি পিঠের শিরার মধ্য দিয়ে, তরল যা 
শরীরের প্রয়োজন হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে; এই ছিল অবশ্য বীর্যের 
উৎস যা অপর ইন্তিভিজুয়ালের গর্ভধারণের জন্য যৌনাঙ্গের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত 
হয়েছিল। জীবন্ত প্রাণ এবং তাদের সন্তানদের বেলায় একই জীবন নীতিসূত্র ছিল। 

প্লাতো ও হিপ্পোক্রেটেসের চেয়ে আ্যারিস্ততলের বিশ্লেষণ খুবই ভিন্ন; 
স্থানিকীকরণে যেমন ভিন্ন ক্রিয়াবিধিতেও পৃথক। এবং এখানেও তবুও, কেউ 
মূল্যবান ক্ষতির একই নীতিসূত্র খুঁজে পাবে । “জেনারেশন অব আ্যানিম্যালস'-এ, 
বীর্যকে পুষ্টিসাধনের অবশেষ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: অন্তিম ফসল, অত্যন্ত অল্প 
পরিমাণে ঘনীভূত এবং একই উপায়ে উপযোগী যেভাবে জৈবদেহ খাদ্য থেকে 
বিকাশের জন্য কাচামাল উপকরণস আহরণ করে। বস্তুত, আ্যারিস্ততলের মতে, 
পুষ্টিলাভ দেহে যা আনে তার চূড়ান্ত প্রব্রিয়াকরণ একটা উপাদানকে সুসজ্জিত 
করে, যার একটা অংশ দেহের সর্বত্র বাহিত হয়, তাদেরকে ধারণাগতভাবে, 
প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে-যখন অন্য অংশ সেই বিস্ষোরণের অপেক্ষায় থাকে যা তাকে 
সমর্থ করে, একদা কোনো নারীর জরায়ুর মধ্যে, এক ভ্রুণের সৃষ্টির জন্য।”* 
এভাবে ইন্ভিভিজুয়ালের বিকাশ ও প্রজনন একই উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং 
একই সারবস্ত্রতে তাদের উৎস থাকে । নিঃসন্দেহে বিকাশের উপাদান এবং বীর্যের 
তরল পুষ্টিকারক প্রক্রিয়াইই ফল যা একজন ইন্ডিভিজুয়ালের জীবন রক্ষা করে 
এবং অপর একজনের জন সম্ভব করে। এই শর্ত অনুসারে, এ অনুধাবন করা চলে 
যে শুক্রের নির্গত হওয়া দেহের মধ্যে গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত করে: এ এমন 
এক সারবন্তকে প্রত্যাহার করে যা মহার্ধ্য, জৈবদেহ ও অভিনিবেশকারী উপাদানের 
দ্বারা সর্বশেষ ফল হিসেবে এক দীর্ঘসূত্রী জলশূন্যতা যা, প্রকৃতির অনুসারে, হয়তো 
“দেহের সকল অংশে" ছড়িয়ে যাবে এবং সেহেতু হয়তো তা বিকাশ ঘটাবে যদি 
তাদেরকে দেহ থেকে সরিয়ে ফেলা না হয়। কেন এই নিঃসরণ এও অনুধাবন 
করা সম্ভব__এমন এক বয়সে যা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় যখন কোনো মানব সত্তা কেবল 
তার জৈবদেহকে বিকশিত না করেই নবায়ন করতে চায়__তা যৌবনের গোড়ায় 


ক্রিয়া, ব্যয়ভার, মৃতু; ১২৭ 


সংঘটিত হয় না যখন সমস্ত পুষ্টির উৎস বিকাশের কাজে ব্যয়িত হয়: যে বয়সে, 
'সকল পুষ্টিসাধন অতি শীঘ্র ব্যবহৃত হয়' বলেন ত্যারিস্ততল, তাও বোধগম্য, যে 
বৃদ্ধ বয়সে, শুক্রের উৎপাদন মন্ত্র হয়ে আসে: 'জৈবদেহ পর্যাপ্ত পরিমাণে উতদ্তাবন 
করে না;'১? ইন্ডিভিজুয়ালের পুরো জীবন ধরেই- যৌবন থেকে, যখন কারো 
বিকাশের প্রয়োজন থাকে, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, যখন কারো নিজেকে ধারণ করতে 
অনেক বেশি বিপদ থাকে__ প্রজননের ক্ষমতা এবং বিকাশের সামর্থ্য বা অস্তিত্রে 
ধারাবাহিকতার মাঝে এই সম্পূরকতার সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত হয়। 

সমস্ত জৈবদেহ থেকে বীর্য আহরিত হোক, অথবা যেখানে শরীর ও আত্মা একে 
অন্যের সঙ্গে যুক্ত সেখানে উত্তব হোক, অথবা আত্যন্তর ভাবে খাদয প্রক্রিয়াকরণের 
দীর্ঘ পদ্ধতির শেষে গঠিত হোক, যৌন ক্রিয়ার ফলে একে নির্গত হওয়ায় মানব সত্তার 
জন্য এক মূল্যবান ব্যয়ভার গঠন করে। সুখ হয়তে৷ ভালভাবেই এর সঙ্গী হতে পারে, 
যেভাবে প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল, যাতে মানুষ নিজেদের বংশধর রেখে যাওয়ার কথ। 
ভাবে, এ তবুও তার নিজের সন্তালাভের এক কঠিন ঝাঁকুনি গঠন করে, এতে নিহিত 
থেকে যেভাবে তা করে সমগ্র অংশকে পরিত্যাগ করে যাতে “তার নিজের এক 
সত্ত'কে ধারণ করে। এভাবে আ্যারিস্ততল রমণের পরের “অপরিহার্য অবসাদকে” 
ব্যাখ্যা করেন; এও যা 'প্রবলেমস' এর রচয়িতা ব্যাখ্যা করেছেন যুবক পুরুষেরা প্রথম 
যে নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের সুযোগ পেয়েছেন তার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করেন। 
স্যদিও পরিমাণ অল্পই__ তবুও, আনুপাতিক ভাবে মানুষ, অন্য প্রাণীর তুলনায় 
অধিকতর-জীবন্ত প্রাণীরা নিজেদেরকে উপাদানের সমগ্র অংশ থেকে বব্চিত করে যা 
তাদের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য | কেউ দেখতে পায় কীভাবে কিছু দৃষ্টান্তে, যেভাবে 
চিৎশয়ান সুখভোগকে হিঙ্পোক্রেতেস বর্ণনা করেছেন, যৌন সুখের অপব্যবহার হয়তো 
মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। 

৩. মৃত্যু ও অমরত্ব। এ যথার্থ নয় যে চিকিৎসাগত ও দার্শনিক ভাবনায় 
অতিরিক্ত ব্যয়ভারের ভয় যৌন কর্মকাণ্কে মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন। 
এই বিবেচনা তাদেরকে প্রজননের নীতিটির মাঝে একত্রে গ্রথিত করেছিল, এই 
উদ্দেশ্য ধারণ করে যে প্রজননের উদ্দেশ্য ছিল জীবন্ত প্রাণীর মৃত্যুবরণ করার 
ক্ষতিপূরণ করা এবং সামগ্রিকভাবে প্রজাতিকে চিরন্তনতা জোগানো যা প্রত্যেক 
ইন্ডিভিজুয়ালকে প্রদান করা সম্ভবপর নয়। যদি প্রাণীকৃল যৌন সহবাসে একত্রিত 
হয়েছিল, এবং যদি এই সম্পর্ক তাদেরকে বংশধর এনে দেয়, তা ছিল যাতে 
প্রজাতি_ যেভাবে 'ল'জ' একে উপস্থাপন করে_ সময়ের পদযাত্রার সঙ্গে অন্তহীন 
তাবে চলতে পারে। এই ছিল তার মৃত্যুকে ঠকানোর উপায়: তার পেছনে 
'সন্তানদের সন্তানকে" রেখে গিয়ে যখন একই থেকে, সত্তা ধারণের মধ্য দিয়ে এ 
'অমরত্বের অধিকারী হয়।"*১ আযারিস্ততলের ও গ্লাতোর মতে একইভাবে, যৌন 
ক্রিয়া ছিল কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের জীবনের মিলনস্থল তার অবস্থানে ধ্বংস হতে 
যে বাধ্য এবং যার থেকে, এছাড়াও এ তার সবচেয়ে দামি উত্সকে আহরণ 
করে__এবং এক অমরতৃ যা প্রজাতির টিকে থাকার পুরো আকারকে আন্দাজ 
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নেয়। যেমন প্রাতো বলেন, এই দুই জীবনের মধ্যে, যৌন সম্পর্ক, এক 
'কারুকৃতি' সৃজন করে যা তাদেরকে যুক্ত করতে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে প্রথম, 
তার নিজের উপায়ে, দ্বিতীয়ের মাঝে অংশ নিতে পারে: এই “মখানে' 
ইন্ডিভিজুয়ালকে তার নিজের এক সন্তান জোগাবে। 

প্লাতোর নিকট এই সুত্র, একই সঙ্গে পরিকল্পিত ও স্বাভাবিক ছিল, আত্ম 
স্থায়িত্বকরণ এবং অমরত্ের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তা টিকে থাকে, প্রত্যেক ধর্বংসযোগ্য 
সৃষ্টিরই যা বৈশিষ্ট্য । সিম্পোজিয়মের মাঝে, দিওতিম৷ উল্লেখ করে এমন আকুতি 
প্রাণীদের মধ্যে অস্তিতৃশীল যা, প্রজননের আকাজ্ষার বশে, “প্রচণ্ড প্রেম কাতরতার 
শিকার হয়ে পড়ে' এবং তারা 'প্রয়োজন হলে নিজের বংশধরকে টিকিয়ে রাখতে 
মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত রয়েছে।"* মানব প্রাণীর মাঝেও তা অস্তিতৃশীল যারা, 
একবার তার জীবন অতিবাহিত হবার পর, অসম্বর্ধিত ও “নামহীন" রূপে কবরে 
শুতে চায় না। এই জন্য, 'ল'জ' অনুসারে, তার বিয়ে করা উচিত এবং সবচেয়ে 
সেরা পরিস্থিতিতে নিজেকে বংশধর জোগানো। কিন্তু এ একই আকাঙ্কা যা 
কোনো কোনো ইন্ভিভিজুয়াল বালকদেরকে ভালবাসেন যারা আগ্রহী হন, তাদের 
বীজকে শরীরের মধ্যে রোপণ না করতে, বরং আত্মার মধ্যে উদ্ভব ঘটাতে এবং 
তার জন্ম দিতে যা, এর নিজের, সুন্দর ।”* আ্যারিস্ততলের, প্রথম দিককার কিছু 
টেক্সুটে যেমন “অন দ্য স্যোল'-এ মৃত্যু ও অমরত্রে সঙ্গে যৌন কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক 
এখনও কতকটা চিরন্তনে অংশগ্রহণ করার জন্য এক আকাঙ্ক্ষার 'প্রাতোনীয়াকৃত' 
আকারে প্রকাশিত হয়।২* পরের টেক্সটে যেমন “অন জেনারেশন ত্যান্ড 
করাপশনে,' বা “জেনারেশন অফ ত্যানিম্যালস'-এ একে সত্তার পার্থক্করণ এবং 
বন্টনে এক প্রাকৃতিক শৃংখলা হিসেবে ধারণা করা হয়েছে, সত্তা, সন্তহীনতা এবং 
উত্তমের বিষয়ে একসেট সন্তাতত্্গত নীতি অনুসারে । জেনারেশন অফ 
আযানিম্যালস'-এর দ্বিতীয় পুস্তক কেন প্রাণীদের প্রজনন এবং লিঙ্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্‌ 
রয়েছে তার চূড়ান্ত কারণের অনুসারে ব্যাখ্যার প্রস্তাব করে কিছু মৌলিক নীতির 
জাগরণ ঘটিয়েছেন যা বিপুল সংখ্যক সত্তা থেকে স্ভার প্রত্যেকের সম্পর্ককে 
শাসন করে। প্রথমত, যেহেতু কিছু বিষয় চিরন্তন ও স্বর্গীয়, যেখানে অন্য গুলো 
, হতেও পারে আবার নাও পারে; দ্বিতীয়ত, সুন্দর ও স্বর্গীয় সব সময়ই শ্রেষ্ঠতর 
এবং যা চিরন্তন তা শ্রেষ্ঠতর ও মন্দতরে অংশ গ্রহণ করতে পারে; তৃতীয়ত, 
শ্রেষ্ঠতর হওয়া না হওয়ার চেয়ে ভালো, বেঁচে থাকা না বাচার চেয়ে ভালো, প্রাণ 
সঞ্চার হওয়া প্রাণ সঞ্চার না হওয়ার চেয়ে ভালো। আর যারা তাদের সামথ্যের 
সীমাবদ্ধতার সঙ্গে একমাত্র চিরন্তন হতে পারার বিষয়ী সেই সত্তাদেরকে পর্যবেক্ষণ 
করা, তিনি উপসংহার টানেন এই জন্যই প্রাণীদের প্রজন্ম, এবং শেষোক্তটি, 
ইন্ডিভিজুয়াল রূপে চিরন্তনতার বাইরে থেকেছে, প্রজাতি হিসেবেই চিরন্তন হতে 
পারে: “সংখ্যার বিচারে' কোনো প্রাণী চিরন্তন হতে পারে না, কারণ তার সারবন্ত 
সেসব হলো বিশেষ ধরনের; এবং যদি তা সে রকম হয়েছিল, তা চিরন্তন 
হবে_তবে তা সম্ভব কারণ তা হলো এক প্রজাতি ।”২" 
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যেখানে যৌন কর্মকাণ্ড জীবন ও মৃত্যু, সময়ের, হয়ে ওঠার, এবং চিরন্তনতার 
বিস্তৃত প্যারামিটারে স্থাপিত ছিল। এ প্রয়োজনীয় হয়েছে কারণ ইন্ডিভিজুয়াল ছিল 
মৃত্যুর নিয়তি প্রাপ্ত। নিশ্চিত হতে, এসব দার্শনিক অনুমানসমূহ তাৎক্ষণিক ভাবেই 
সুখের ব্যবহার ও তার স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত ভাবনায় উপস্থিত ছিল না। কিন্তু 
আনুষ্ঠানিকতাকে লক্ষ্য করুন প্লাতো যার সহ এই সমস্ত থিমকে “রাজি করানো 
প্রস্তাব করেন:'কোনো মানুষ তখনই বিয়ে করবে যখন সে ত্রিশের কোঠায় বয়সে 
পৌঁছবে এবং পয়ত্রিশ পেরুনোর পূর্বে, এই কথা মনে রেখে যে এমন অর্থে যে 
একটা নিরিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা মানব সত্তার অমরত্বে অংশ রয়েছে, এবং তা হলো 
প্রত্যেকের স্বভাব প্রত্যেক ভাবে অমরত্েরে আকাক্ষা করা। কারণ বিখ্যাত হবার 
আকাজ্ষা এবং কারো মৃত্যুবরণ করার পর নামহীন সমাধিতে না শোয়ার আকাঙ্কা 
হলো এমনি এক বন্তু। এভাবে মানব সত্তার প্রজাতির প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু 
রয়েছে যা সমস্ত সময়ের সঙ্গে একত্রে বাধা, যার সঙ্গী সে এবং সর্বদা শেষ পর্যন্ত 
সঙ্গে থাকবে। এই উপায়ে প্রজাতি অমর; পেছনে সন্তানদের সন্তানকে রেখে 
যাওয়া এবং সর্বদা এক ও অবিকল থেকে, কামিং ইনটু বিয়িং' এর উপায়ের দ্বারা 
এ অংশ গ্রহণ করে।"*” 'ল'জ' গ্রন্থের প্রশ্নোত্তর কারী জানেন যে এই দীর্ঘসৃত্রী 
বিবেচনাসমূহ আইন প্রণেতাদের লোকাচার গত ক্রিয়াকলাপের অংশ নয়। কিন্তু 
আযাথেনীয়গণ মন্তব্য করেন মেডিসিনের মত এই পরিমণ্ডলেও বিষয় সমূহ একই; 
শেষোক্তটি, যখন তা যৌক্তিক ও স্বাধীন মানুষের নিকট কথা বলে, নীতিবাক্য 
ছড়িয়ে সন্তষ্ট হতে পারে না; তাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, যুক্তি দিতে হয়, এবং 
সম্মত করাতে যাতে রোগী তার জীবনের পথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ইন্তিভিজুয়াল 
এবং প্রজাতিকে, সময় ও চিরন্তনত্বকে, জীবন ও মৃত্যুর এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে, 
যাতে নিশ্চিত হয় যে সমস্ত নাগরিক, 'এক মনের কাঠামোয় অনেক বেশি অনুকূল 
ভাবে আগ্রহী হবে এবং তাই কিছু শিখতে অনেক বেশি দক্ষ,” তাদের যৌন 
কর্মকাণ্ড ও বিবাহকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধানসমূহকে, তাদের সংযমী জীবনের যৌক্তিক 
্বাস্থ্যবিধানকে গ্রহণ করবে। ২ 

গ্রিক মেডিসিন এবং দর্শন তাদেরকে আফরোদিজিয়া এবং তার যে ব্যবহার 
করা উচিত তার সম্পর্কে আথহী করেছিল যদি কেউ যথার্থই নিজের শরীরের যত 
নিতে ইচ্ছুক হয়। এই সমস্যাকরণ এ সব ক্রিয়া, তাদের সম্ভাব্য আকার ও 
বৈচিত্র্য সমূহ, এসবের প্রভেদ নির্ণয়ে উপনীত করে না, যাতে নির্ধারণ করা যায় 
কোনটি অনুমোদনযোগ্য এবং কোনটি ক্ষতিকর বা 'অস্বাভাবিক' ছিল। তাদেরকে 
গড়রূপে বিবেচনা করে, এক বর্গগত বৈচিত্র্যের প্রকাশ রূপে, এ নীতিসূত্রকে 
নির্ধারণ করতে চায় যা ইন্ডিভিজুয়ালকে তাদের মাঝে সম্পৃক্ত হতে সমর্থ করবে, 
পরিস্থিতির অনুসারে পর্যাপ্ত তীব্রতায় এবং ঠিক ভাবে বন্টন করতে । যদিও এমন 
এক অর্থনীতির স্পষ্ট নিয়ন্ত্রিত প্রবণতা এই যৌন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এক উদ্বেগকে 


যৌনতার ইতিহাস ২-৯ 


১৩০ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সত্যায়িত করে। এক উদ্বেগ যা অপব্যবহারের সম্ভাব্য পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত; 
এক উদ্বেগ যা আরো সম্পর্কিত__বিশেষ ভাবেও__ ক্রিয়াটির নিজের সঙ্গে, যা সব 
সময় প্রত্যক্ষণ করা হয় পরুষ, বীর্যস্বলনমূলক, প্রকোপগত' ছকে যা সমস্ত যৌন 
কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্তভাবে নির্ধারণ করতে আবির্ভৃত হয়। তখন, আমরা দেখি যৌন 
ক্রিয়াতে যে গুরুত্ব যুক্ত করা হয়েছিল এবং এর লঘুভবনের আকারে তা কেবল 
শরীরের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাবের নিকট খণী ছিল না, বরং তার যার কাছে 
নিজের মাঝে ও স্বভাবগত ভাবে ছিল; এক সহিংসতা যা ইচ্ছাকে বিহ্বল করে 
দিয়েছিল, এক ব্যয়ভার যা দেহের সম্পদকে অপচয় করেছিল, এক বংশবিস্তার যা 
ইন্ডিভিজুয়ালের ভবিষ্যত মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। যৌন ক্রিয়া উদ্বেগের উপলক্ষ 
ঘটায় না কারণ তা অশুভের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বরং ইভিভিজুয়ালের নিজের সঙ্গে 
সম্পর্ক তা বিদ্িত করে ও হুমকি দেয় এবং নীতিবান বিষয়ী হিসেবে তার 
এক্যবোধের তৈরির ক্ষেত্রে: যদি তা যথাযথভাবে পরিমাপ না করা এবং বন্টিত না 
নয়, তাতে অনিচ্ছুক শক্তির ছিন্ন হবার, শক্তির হ্রাসকরণ, এবং সম্মানজনক 
বংশধর ছাড়া মৃত্যুর শঙ্কা বাহিত হয়েছিল। 

আমরা উল্লেখ করতে পারি পূর্বধারণার এই তিনটি বিরাট থিম প্রাচীন 
সংস্কৃতির নিকট বিশিষ্টবাচক ছিল না: এই উদ্বেগের ইশারা, যা যৌন ক্রিয়াকে 
শুক্রের 'পুরুষ' আকারের সঙ্গে একাত্ম করে এবং তাকে সহিংসতা, নিঃশেষ, এবং 
মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, সন্দেহাতীত ভাবে অন্যত্র ঘন ঘন পাওয়া যাবে। যেমন, 
ভান গুলিকের জড়ো করা প্রমাণসমূহ, প্রাচীন চিনা সংস্কৃতিতে ধারণ করা ছিল, তা 
একই খিমগত জটিলতার উপস্থিতি দেখায়: অবদমন অযোগ্য এবং ব্যয়পূর্ণ 
ক্রিয়ার ভয়, শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পরিণামের আতঙ্ক, এক 
ক্রিয়ার মাধ্যমে ভাল মানের বংশধর লাভের পূর্ব ধারণা ।”” কিন্তু চিনা শয্যাগৃহ' 
শীর্ষক গবেষণামূলক রচনা এই উদ্বেগকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সাড়া দিয়েছিল প্রাচীন 
থ্রিসের চেয়ে ভিন্ন ভাবে। ক্রিয়ার সহিংসতার এবং শুক্র হারানোর ভয়ের সঙ্গে যে 
আতংক কেউ অনুভব করে ইচ্ছাকৃত ধারণ করার পদ্ধতিতে তার জবাব দেওয়া 
হয়েছে; অপর লিঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকে প্রত্যক্ষণ করা হয়েছে প্রাণসত্তার সঙ্গে 
সংস্পর্শে আসা শেষোক্ত তার (ত্ত্রী) অধিকারে থাকবে এবং, একে শোষণ করার 
মাধ্যমে, কারো নিজের লাভের জন্য তাকে আভ্যন্তরকৃত করা। তাই অত্যন্ত 
সুচারুরূপে পরিচালিত যৌন ক্রিয়া কেবল বিপদের আশংকামুক্তই নয়, এ কারো 
একজনের অস্তিত্বকে তার ফলে দৃঢ়তর করতে পারে এবং এর দ্বারা কারো 
যৌবনকে পুনরুদ্ধারের উপায় হতে পারে। এই ক্ষেত্রে বিস্তৃতকরণ এবং অনুশীলন 
ক্রিয়াটির নিজেকেই বিবেচনা করে, এর উন্মোচিত হওয়া শক্তির ক্রীড়া যা-এ 
ধারণ করে, এবং অবশ্যই সে সুখ যার সঙ্গে তা যুক্ত ছিল; এর সম্পন্ন হওয়া 
খারিজ করা, অথবা অনির্দিষ্টকাল বিরত রাখা কাউকে সুখের রাজ্যে উচ্চতম মাত্রা 
লাভে এবং জীবনে এর সবচেয়ে বেশি সুবিধাতে পরিণত করতে উভয়ই সমর্থ 


ক্রিয়া, ব্যয়ভার, মৃত্য ১৩১ 


করে। এই “কামজ শিল্পে, সোচ্চার নৈতিক বিবেচনা সহ যা চাওয়া হয়েছে, এক 
নিয়ন্ত্রিত, পরিকল্পিত, বহুমুখী, এবং দীর্ঘায়িত যৌন ক্রিয়ার ইতিবাচক ফলকে 
যতদূর সম্ভব তব করতে, সময়কে-_এক সময় যা ক্রিয়াটিকে সমাপ্ত করে, 
শরীরকে বয়স্ক করে, এবং মৃত্যু আনে__ভূত রূপে তাড়ানো হয়েছিল । 
ছিল ত৷ সন্ধান করা সহজতর হবে: ক্রিয়ার অনিচ্ছুক সহিংসতা, অশুভের সঙ্গে এর 
রক্ত সম্পর্ক, এবং জীবন ও মৃত্যুর ত্রীড়ায় মাঝে এর স্থান। কিন্তু আকাঙক্ষা এবং 
যৌন ক্রিয়ার অবদমন-অযোগ্য শক্তিতে, সেন্ট অগাস্তিন পতনের প্রধান কলক্করেখা 
দেখেছিলেন (ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহে যে অনিচ্ছুক গতিশীলতা মানুষের 
শরীরে পুনরুৎপাদিত হয়েছিল) ; থিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় মণ্ডলী অর্থনীতির নিয়ম 
প্রতিষ্ঠা করেছিল, এক সংক্ষিপ্ত বর্ষপঞ্জিতে এবং ক্রিয়ার বিস্তৃত রূপতত্্ অনুসারে; 
এবং বিয়ের মতবাদ ছিল প্রজননগত চূড়ান্ততাকে উভয় অর্থে টিকে থাকা নিশ্চিত 
করতে এবং ঈশ্বরের জনগোষ্ঠীর বিস্তারলাভকে, এবং ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য এই 
্রিয়ায় প্রশ্রয়দানের মাধ্যমে এই সম্ভব করা যে তাদের আত্মাকে চিরন্তন মৃত্যুতে 
বন্ধক রাখা থেকে রেহাই দেওয়া । সংক্ষেপে এ ছিল ক্রিয়া, মুহূর্ত, এবং 
অভিপ্রায়ের এক বিচারিক-নৈতিক বিধিবদ্ধ আইনের সংকলনকরণ যা এক 
কর্মকাণ্ডকে বৈধতাদান করেছে যা নিজে এক নেতিবাচক মূল্যবোধের বাহক ছিল, 
এবং এ তাকে ্বগীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিবাহতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দ্বৈত শৃংখলায় 
খোদাই করেছিল। কৃত্যের কাল এবং বৈধ প্রজননের কাল অভিযোগ থেকে 
অব্যহতি দিতে পারে। 

গ্রকদের মাঝে একই উদ্বেগের থিমসমূহ (সহিংসতা, ব্যয়ভার, ও মৃত্যু) এক 
ভাবনার মাঝে আকার নেয় যা ক্রিয়ার বিধিবদ্ধ আইনের সংকলন করণকে লক্ষ্য 
করেছিল নয়, বা কামশাস্ত্রের সৃষ্টিকেও নয়; বরং তার অভীষ্ট ছিল অস্তিত্বের এক 
কৌশলকে বিকশিত করা। এই কৌশল দাবি করতো না যে ক্রিয়াসমূহ তাদের 
আদিম স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত হতে হবে; না তাতে তাদের সুখের প্রভাবকে 
বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয় না; প্রকৃতি যে সব দাবি করেছিল তার 
ঘনিষ্ঠতম অনুগামিতায় এ তাদেরকে বন্টন করতে চেয়েছে। এ যে সমস্ত 
উপাদানকে বিস্তৃত করতে চেয়েছিল, যেমন কামশাস্ত্রে রয়েছে, তা ক্রিয়ার উন্মোচন 
নয়; অথবা ক্রিয়াটির প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতাকে শর্তায়িত করেছিল না, যেমন হয়েছে 
খিস্টান ধর্মে; এ ছিল অনেক বেশি কারো নিজের এবং কর্মকাগুটির “গড় হিসেবে 
বিবেচিত হয়ে, নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য, সীমা, এবং ঠিক ভাবে কাজে খাটানোর মাঝে 
সম্পর্ক। এই “টেকনে" এমন সম্ভাবনার গঠনের সুযোগ করেছিল বিষয়ী রূপে কেউ 
একজন নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে, অর্থাৎ কারো নিজেকে অসুস্থতাকে 
সারানোর চিকিৎসকের মত করে তৈরি করা, প্রেনচালক পাহাড়ের মাঝে 
চালাচ্ছেন, বা রাষ্টনায়ক নগরীকে শাসন করছেন (পরিচালনার এই তিনটি ক্রিয়া 
প্রায়শ একটি অপরটির মত হয়, যেখানে এর দক্ষতা পরিস্থিতির আযাটিউনড জ্ঞান 
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ও বিচক্ষণত৷ দাবি করে; তারা তুলনাযোগ্য ছিল কারণ এসব জ্ঞান ছিল আদেশ 
দানের সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা ঘন ঘন উল্লেখিত হয় ইন্িভিজুয়ালের 
নীতিসূত্র বা কর্তৃত্ব সন্ধানের যা তাকে নিজেকে পরিচালনায় সাহায্য 
করবে) নিজের এক দক্ষ ও বিচক্ষণ পথপ্রর্দশক, একজন যার ঠিক সময় ও ঠিক 
পরিমাপের বোধ রয়েছে। এভাবে আমরা বুঝতে পারি আফ্রোদিজিয়ার জন্য এক 
স্বাস্থ্যবিধানের প্রয়োজনীয়তাকে কেন এমন তীব্রতার সঙ্গে খাটো করা হয়েছিল, 
কেন এমন মুষ্টিমেয় খুঁটিনাটি দেওয়া হয়েছিল অপব্যবহার কী বিপদ ডেকে 
আনতে পারে তার সম্পর্কে, এবং কারো কী করা উচিত বা উচিত নয় তার 
সম্পর্কে খুবই কম। কারণ এ ছিল সমস্ত সুখের মধ্যে সবচেয়ে সহিংস, কারণ তা 
সমস্ত দৈহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল ছিল, কারণ তা জীবন ও 
মৃত্যুর খেলায় অংশ নিয়েছিল, বিষয়ীর নৈতিক গঠনের জন্যতা এক সুবিধাজনক 
শাসনক্ষেত্র নির্মাণ করে: এক বিষয়ী যার স্বতন্ত্র হওয়া উচিত তার সামর্থ্যের দ্বারা 
তার নিজের মধ্যে শিথিল হওয়া বিশৃংখল শক্তিকে খর্বের, তার শক্তির ভান্ডারের 
নিয়ন্ত্রণে থাকা, এবং তার জীবনকে এক ওভ্‌র এ পরিণত করা যা তার ক্ষণস্থায়ী 
অস্তিত্বের বাইরেও টিকে থাকবে । সুখের শরীরগত স্বাস্থ্যবিধান এবং তার যে 
অর্থনীতির চাহিদা ছিল তা ছিল আত্তের সমস্ত দক্ষতার অংশ । 


তৃতীয় অংশ 
অর্থনীতি 


১ 
বিয়ের বিচক্ষণতা 


গ্রিক চিন্তায় স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যৌন সম্পর্ক কীভাবে, কোন আকারে এবং কেন 
সমস্যাকৃত ছিল? তাদের সম্পর্কে উদ্বিগ্র হবার কী কারণ ছিলঃ এবং সর্বোপরি, 
স্বামীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করার কোন যুক্তি ছিল, এর প্রয়োজনীয়কৃত সংযম 
সম্পর্কে ভেবে দেখার, এবং__এক সমাজের মধ্যে যা এমন শক্তভাবে “স্বাধীন 
পুরুষের' শাসন দ্বারা চিহিত_-যাতে একে নৈতিক পূর্বসংস্কারের এক থিম তৈরি 
করা যায়? এ দেখায় যেন তেমন কোনো কিছুই ছিল না, বা যে কোনো ক্ষেত্রে 
খুবই অল্প ছিল। 'আ্যাগেনস্ট নেয়েরা'তে আইনি যুক্তি উপস্থাপন শেষ হলে, 
ডেমোস্তেনেস এর উপর যাকে আরোপ করা হয়, লেখক এমন এক ধরনের 
সুভাষণ উপহার দেন যা বিখ্যাত হয়ে গেছে: “আমরা রক্ষিতা পুষি সুখের জন্য, 
দেবে বৈধ সন্তান এবং গেরস্থালির বিশ্বস্ত অভিভাবক হবে তারা ।"* 

এই ধরনের এক সূত্রের সঙ্গে, যেন তা বিভিন্ন ভূমিকার কঠোর বন্টন করে, 
আমরা দাম্পত্য সুখে দক্ষতার থেকে বেশি দূরে নই যা কেউ, ভান গুলিকের মতে, 
প্রাচীন চিনে পেতে পারে। সেখানে যে বিধান দেওয়া রয়েছে, নারীর আনুগত্য 
সম্পর্কে, তার শ্রদ্ধা নিয়ে, এবং তার নিষ্ঠা, যথার্থ কামজ আচরণের বিষয়ে তা 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল যা ব্যক্ত হবে যেন সঙ্গীর সুখ তাতে বৃদ্ধি পায়, বা অন্তত সে 
লোকটির, এবং সন্তাব্য বংশধর লাভের জন্য সঠিক শর্তের প্রতি মতামত সহ।২ 
সেই বহুগামী সমাজে এ ছিল কারণ, স্ত্রী নিজেকে এক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় 
খুঁজে পেতেন যেখানে তার মর্যাদা প্রত্যক্ষভাবে সুখ দেবার সামর্যের সঙ্গে বাধা 
ছিল; এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সমাজের ভাবনা চিন্তার অংশ থেকে যৌন আচরণ নিয়ে 
এবং তার সম্ভাব্য উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন গঠিত হত; সুখের কুশলী ক্রিয়াকলাপ এবং 
বিবাহিত জীবনের স্থিতি একই বিবেচনার সেটের কাছে বাধা ছিল। 

'দ্য আ্যাগেন্সট নেয়েরা'র সূত্র আরো অনেক বেশি সরে এসেছে যা কেউ 
খিষ্ট্রান মতবাদ ও তার ধর্মাধ্যক্ষীয় প্রয়োগে খুঁজে পেতে পারে, তবে পুরোপুরি 
ভিন্ন কারণের জন্য৷ সেই কঠোর একগামী পরিস্থিতিতে, পুরুষের পক্ষে যা সে 
তার আইনগত স্ত্রীর নিকট থেকে পেতে স্বীকৃত ছিল তার বাইরে যে কোনো 
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ধরনের সুখের চেষ্টায় যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং এমনকি সেই সুখও এক 
গুচ্ছ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, এই দেখে যে যৌন সম্পর্কের কথিত গন্তব্য ইন্দ্রিয় 
আনন্দ নয় বরং প্রজনন করা। এই কেন্দ্রীয় থিমের গুচ্ছকে ঘিরে, দাম্পত্য 
সম্পর্কের মাঝে সুখের মর্ধাদাকে বিবেচনায় রেখে এক সমগ অনুসন্ধান বিকশিত 
হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, বহুগামী কাঠামো থেকে সমস্যাকরণ বিকশিত হয়নি বরং 
একগামী বাধ্যবাধকতা থেকে; এবং এ তা সম্পর্কের গণাগুণকে সুখের তীব্রতা 
এবং সঙ্গীর বৈচিত্র্যের উপর বাধতে চায় না, বরং উল্টো এ, যতদূর সম্ভব, সুখের 
প্রয়াসের থেকে একক দাম্পত্য সম্বদ্ধের ফুবতৃকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। 
(আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে যাতে এমন ভাবে ছকবদ্ধ না করি যে, খষ্টান 
মতবাদ বা বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রজননগত ভূমিকায় হ্রাস না করি, সুখকে বাইরে 
রেখে; প্রকৃত সত্য হলো ধিস্টান মতবাদ জটিল ছিল এবং আলোচনায় উনুক্ত 
ছিল, এবং তার অসংখ্য পাঠাত্তর ছিল। তবে আমাদের প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি মনে 
রাখতে হবে দাম্পত্য সম্পর্কে সুখের প্রশ্ন এবং তাকে যে স্থান দেয়া উচিত তার 
প্রশ্ন, এর বিরুদ্ধে কাউকে যত সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে, একইভাবে তাকে এর 
জন্য ছাড় দিতে হবে (অপরের দুর্বলতা ও কামনাপূর্ণতাকে বিবেচনা করে) 
ভাবনাচিস্তার সক্রিয় লক্ষ্যস্থিরকে সৃজন করে ।) 

'আগেন্সট নেয়েরা'তে যে সূত্র আবির্ভত হয়েছিল তা পুরোপুরি ভিন 
সিস্টেমের ভিত্তিতে ছিল; একদিকে একক বৈধ স্ত্রীর নীতিতে এই সিস্টেম 
পরিচালিত হয়েছে, কিন্ত অপর দিকে, এ খুবই স্পষ্টভাবে বৈবাহিক সম্পর্কের 
বাইরে সুখের রাজ্যকে স্থাপন করেছিল। এতে, একমাত্র সন্তান জন্মদানের 
ভূমিকায় বিবাহ যৌন সম্পর্কের মুখোমুখি হবে, যেখানে যৌন সম্পর্ক কেবল 
বিয়ের বাইরে সুখের প্রশ্বরকে উত্থাপন করবে । পরিণামে, একজন দেখবে না কেনই 
বা যৌনসম্পর্ক বিবাহিত জীবনে এক সমস্যা হয়ে দাড়াবে, যদি না তা স্বামীর 
জন্য বৈধ ও সম্ভাবনাময় উত্তরাধিকারী লাভের বিষয় ছিল। এভাবে, এ সম্পূর্ণ 
যৌক্তিক যে কেউ গ্রিক চিন্তার মাঝে বন্ধ্যাত্ব এবং তার কারণকে ঘিরে 
টেকনিকগত ও মেডিক্যাল সংক্রান্ত অনুসন্ধান লক্ষ্য করবে, কীভাবে স্বাস্থ্যবান 
শিশু লাভ করা যায় (এবং বালক বালিকার চেয়ে) £ তা পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা এবং 
পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে, সন্ভ্রাব্য সেরা মানানসই বিবাহের সঙ্গী 
নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা", এবং এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্তভাবে 
বিচারিক বিতর্কয়াতে বংশধরেরা বৈধ বিবেচিত হতে পারে এবং নাগরিকত্বের 
সুবিধা পেতে পারে (এই ছিল যাকে এগেনস্ট নেয়েরাতে বিবেচ্য প্রসঙ্গ) | 

এছাড়াও কেউ দেখতে ব্যর্থ হবে কেন স্বামী বা স্ত্রীদের মাঝে যৌন 
সম্পর্কের সমস্যাকরণ অন্য আকার নেবে বা অপর প্রশ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, 
আ্যাথেন্সের বিবাহিত যুগলকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং যে বাধ্যবাধকতায় 
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স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে ধারণ কর! হয়েছিল। বিবাহের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বামী বা 
স্ত্রীদের জন্য যৌন ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে যা কিছু অনুমোদিত ছিল, নিষিদ্ধ ছিল, 
এবং বিধান দেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট সরল ছিল, এবং স্পষ্টতই পর্যাপ্ত 
সামঞ্জস্যময় যাতে অতিরিক্ত নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন না দেখা দেয়। বন্তত, 
দ্বারা স্ত্রী বলে বাধা ছিল, তাদের সমস্ত যৌন কর্মকাণ্ডকে দাম্পত্য সম্পর্কের 
আওতায় হতে হবে এবং তাদের স্বায়ীদেরকে একচেটিয়া সঙ্গী হতে হবে। তারা 
(নত) তার ক্ষমতার অধীনে ছিল, তাকেই তারা তাদের সন্তানদেরকে দিতে হত, 
যারা নাগরিক ও উত্তরাধিকারী হত। ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে, শাস্তির যে সীমানা নির্দেশ 
করা ছিল তা ব্যক্তিগত, কিন্তু তা সর্বসাধারণেও ছিল (কোনো নারী ব্যাভিচারের 
জন্য দোষী হলে তার সর্বসাধারণ ধর্মীয় উৎসবে যোগদানের অধিকার থাকত না) : 
ডেমোহ্থেনেস যেমন বলেন, আইন “ঘোষণা করেছে যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা 
এমন ভয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন তাদেরকে জদ্রভাবে বেচে থাকতে যা 
পর্যাপ্ত, এবং সকল পাপকে এড়িয়ে যেতে এবং, যেমন তাদের দায়িতু হলো, 
তাদের গাহ্‌স্থ্য কাজগুলোকে করা"; আইন তাদেরকে সতর্ক করে যে “যদি কোনো 
নারী এমন কোনো পাপে অপরাধী হয়, তাকে তার স্বামীর গৃহ থেকে এবং নগরীর 
স্যাংুয়ারি থেকে ব্রাত্য করা হবে।'* কোনো বিবাহিত নারীর পারিবারিক ও 
নাগরিক মর্যাদা তাকে আচরণ বিধির অধীন করত যা কঠোর দাম্পত্য যৌন 
ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বেশিষ্ট্যমপ্তিত ছিল। তা এমন ছিল না যে নারীর ক্ষেত্রে সদপ্তণের 
কোনো ব্যবহার নেই, তার চেয়ে বরং ভিন্ন; কিন্ত তাদের সোফ্রোজিনির এমন 
নিশ্চিত করার ভূমিকা ছিল যে তারা, ইচ্ছা ও যুক্তি প্রয়োগ করে, তাদের জন্য যে 
সব নিয়ম করা হয়েছে তাকে শ্রদ্ধা করার ব্যবস্থা করবেন । 

পুরুষটির পক্ষে, স্বামীটিকে তার স্ত্রীর প্রতি একাধিক বাধ্যবাধকতায় বাধা 
থাকতে হত (সোলোনের এক আইন" স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে প্রতি মাসে অন্তত 
তিনবার যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলে যদি সে একজন উত্তরাধিকারিণী হয়) । 
(কেউ অবশ্য পিথাগোরীয় শিক্ষার মাঝে দাম্পত্য কর্তব্যের সুবাদে বাধ্যবাধকতার 
প্রমাণ খুঁজে পাবে, ডিয়োজেনেস লেয়ারতিয়াস রিপোর্ট করেন: যদিও, 
হিয়োরোনিমাস বলেন যখন তিনি হেদসে অবতরণ করেন... দেখতে পেলেন যারা 
দাম্পত্য কর্তব্য পূর্ণ করেনি তারা নির্যাতিত হচ্ছেন।”) কিন্তু কেবল তার 
আইনসম্মত স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থাকাই কোনোভাবে তার বাধ্যবাধকতার অংশ 
গঠন করে না। এ সত্য যে প্রত্যেক লোক, সে যেই হোক, বিবাহিত বা নয়, 
কোনো বিবাহিত নারীকে শ্রদ্ধা দেখাতে হত (বা কোনো বালিকা যে পিতামাতার 
শাসনাধীনে রয়েছে) ; এ ছিল এই জন্য সে অন্য কারো কর্তৃত্ের অধীনে রয়েছে; 
এ তার নিজের মর্যাদা ছিল না যা পুরুষটিকে রোধ করছে, বরং স্ত্রীলোক বা 


১৩৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


বালিকাটির যে তার আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে। তার লঙ্ঘন আবশ্যিকভাবে 
সেই লোকটির বিরুদ্ধে ছিল যে নারীদের উপর কর্তৃত্ব রেখেছে; এই জন্য যদি 
পুরুষটি কোনো আ্যাথেনীয় হয়, কাউকে ধর্যণের দায়ে তাকে কম কঠোর শাস্তি 
ভোগ করতে হত, তার আকাঙ্ক্ষার রাক্ষুসে ক্ষুধার বশে, যদি সে পরিকল্পিত ও 
দক্ষ ভাবে কোনো নারীকে ফুঁসলায় তার চেয়ে; লাইসিয়াস যেমন “অন দ্য মার্ডার 
অফ এরাটোসথেনেস-এ বলেন, প্রলুব্ধকারীরা “তাদের শিকারকে দুর্বীতিণ্রস্থ করে, 
এভাবে অন্যের স্ত্রীকে তাদের স্বামীদের চেয়ে তাদের প্রতি অধিকতর ঘনিষ্ঠ করে, 
এবং পুরো গৃহটাই তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসে, এবং অনির্দিষ্টতা ঘটায় যে প্রকৃতই 
কার সন্তান এরা ।” ধর্ষণকারী কেবল নারীর শরীরটির সম্ত্রম লংঘন করে, যেখানে 
প্রলুব্ধকারী স্বামীর কর্তৃত্কেও লঙ্ঘন করে। এ সমস্ত বিষয়ই বিবেচনা করে, 
বিবাহিত ব্যক্তি কেবল অন্য বিয়ের চুক্তি করা থেকে নিষিদ্ধ ছিল; বিবাহের 
বাধ্যবাধকতার পরিণাম হিসেবে কোনো যৌন সম্পর্কই তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল না 
যাতে সে প্রবেশ করেছে; তার ঘনিষ্ঠ প্রণয় সম্পর্ক থাকতে পারত, ঘন ঘন পতিতা 
গমন করতে পারত, সে কোনো বালকের প্রেমিক হতে পারত- বলতে গেলে তার 
গেরস্থালিতে তার আয়ত্তে যে সব নারী ও পুরুষ দাসেরা ছিল তাদের সম্পর্কে 
কিছুই নয়। কোনো লোকের বিয়ে তার যৌনতার প্রতিবন্ধক ছিল না। 
বিচারগতভাবে, এ থেকে বোঝায় যে ব্যাভিচার বিয়ের চুক্তির ভঙ্গ ছিল না 
যদি তা দুই অংশীদারের একজনের দ্বারা সংঘটিত হত। এ কেবল এমন ক্ষেত্রে 
বিচ্ছুরণ ঘটাত যেখানে বিবাহিত নারী এমন এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত ছিল 
যে তার স্বামী নয়; এ ছিল নারীটির বৈবাহিক মর্যাদা, কখনোই পুরুষটির ছিল না, 
যা কোনো সম্পর্ককে ব্যাভিচার বলে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব করে। এবং নৈতিক 
অবস্থান থেকে, এ স্পষ্ট যে গ্রিকদের মধ্যে এমন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না যে বর্গকে 
'পারস্পারিক বিশ্বস্ততা" বলা চলে যা পরে নৈতিক ওজন, বিচারিক প্রভাব, ও 
ধর্মীয় তাৎপর্যসম্পন্ন এক ধরনের “যৌন অধিকার" হিসেবে বিবাহিত জীবনে 
প্রবর্তিত হবে। দ্বৈত, একচেটিয়া, স্বামী বা স্ত্রীর দুজনের একক সঙ্গী করার নীতি, 
বৈবাহিক সম্পর্কে চাওয়া হয়েছিল না। কারণ যখন স্ত্রী স্বামীর অধিকারে ছিল, 
স্বামী কেবল তার নিজের অধিকারে ছিল। এক কর্তব্য রূপে, পারস্পারিক 
উভয়মুখী বিশ্বস্ততা, এক দায়বদ্ধতা, এবং সমভাবে অংশীদারী অনুভব, বিবাহিত 
জীবনের প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা বা উচ্চতম প্রকাশকে গঠন করে না। এই সমস্ত এই 
উপসংহারের পক্ষে যায় যৌন সুখ তাদের যে সমস্যাকে উপস্থাপন করেছিল, এবং 
যেখানে বিবাহিত জীবন তার নিজের সমস্যাকে উত্থাপন করেছিল, দুই 
সমস্যাকরণে কয়েকটি সাক্ষাৎবিন্দু রয়েছে। যে কোনো মাত্রায়, যতদূর সুখের 
নীতিশান্ত্র যুক্ত রয়েছে বিয়ের পক্ষে কোনো প্রশ্ন তোলা উচিত হবে না, এ জন্য 
আমরা কেবলই বিবেচনা করেছি: সঙ্গীদের একজনের বেলায়-স্ত্রী-বিধিনিষেধ তার 


বিয়ের বিচক্ষণতা ১৩৯ 


মর্যাদাআইন,এবং লোকাচার দ্বারা স্থির ছিল, এবং সে সব নিশ্চয়তা লাভ করছিল 
দণ্ডদান বা মঞ্জুরির বারা; অপরের ক্ষেত্রে _স্বামীটি-_বৈবাহিক মর্যাদা তার ক্ষেত্রে 
সঠিক নিয়ম আরোপ করে না, কেবল নারীটিকে মনোনীত করা ছাড়া যার থেকে 
সে তার বৈধ উত্তরাধিকারী প্রত্যাশা করে। 

তবুও, আমরা এখানেই থামতে পারি না। এ সত্য যে, অন্তত এ যুগে, 
বিবাহ_এবং বিয়ের আওতায়, সঙ্গীদের মাঝে যৌন সম্পর্ক প্রশ্ন করার এক 
তীব্র উৎসবিন্দুকে গঠন করে না; এ সত্য যে যৌন আচরণের ক্ষেত্রে কমই চিন্তা 
ভাবনা করা হয়েছিল এমন সম্পর্কে যা কেউ অপরের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে 
পারে তার চেয়ে কারো যেমন সম্পর্ক হতে পারে নিজের শরীরের সঙ্গে, বা আমরা 
যেমন দেখব, বালকদের সঙ্গে সম্পর্কে । কিন্তু এমন চিন্তা করাটা অযথার্থ হবে যে 
বিষয় সমূহ এমনই সরল ছিল যে নারীর আচরণ স্ত্রী হিসেকে_এতটাই 
অবশ্যমান্য হিসেবে সাজানো ছিল যে তার কোনো বিবেচনার প্রয়োজন নেই, বা 
পুরুষদের আচরণ__স্বামী রূপে এতটাই স্বাধীন ছিল যে একে ঘিরে কারো 
কোনো প্রশ্বের প্রয়োজন নেই। প্রথমে ঈর্ষার অনুভব সম্পর্কে আমাদের বহু বিবৃতি 
রয়েছে : স্ত্রীরা সাধারণভাবে তাদের স্বামীদেরকে নিন্দা করত সুখের জন্য তারা 
অন্য কোথাও উপভোগ করতে গেলে, এবং ইউফিলেটাসের চপলমতি স্ত্রী তার 
স্বামীর সঙ্গে এক দাসীর ঘনিষ্ঠতায় এর ব্যতিক্রম করেছিলেস।৮ আরো 
সাধারণভাবে, সর্ব সাধারণের প্রত্যাশা ছিল যে লোক বিয়ে করতে যাবে তার যৌন 
আচরণে নির্দিষ্ট পরিবর্তন প্রদর্শন করবেন; এ বুঝতে বেগ পেতে হয়েছিল না 
কুমার অবস্থায় যৌবনে (এ প্রায়শ ঘটত পুরুষেরা ত্রিশের কোঠায় না পৌঁছে বিয়ে 
করত না) কেউ উপস্থিতভাবেই সুখের তীব্রতা ও বৈচিত্র্যকে সহ্য করত যা বিয়ের 
পরে রাশ টানা উচিত ছিল, এমনকি যতিও পরেরটি কোনো সংক্ষিপ্ত সীমারেখা 
প্রত্যক্ষ ভাবে চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু সেসব সাধারণ আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ছাড়াও, 
সেখানে বৈবাহিক কৃচ্ছতার এক ধারণাগত থেমাটিকসের অস্তিত্ব ছিল। 
নীতিবাদীরা-__যে কোনো হারে তাদের কিছু__-একে স্পষ্ট অভিধায় অনুধাবন 
করতে চেয়েছিল যে কোনো বিবাহিত পুরুষ যথার্থভাবে যে কোনো সুখের প্রতি 
প্রশ্রয় দিতে স্বাধীনতা অনুভব করতে পারবে না যেন সে বিবাহিত ছিল না। কেউ 
নিকোক্রেসের বক্তব্যে শুনতে পেয়েছিল, ইসোক্রেতেস তার উপর যে ভাষণের 
কৃতিত্‌ দিয়েছিল, ঘোষণা করতে যে সে কেবল তার বিষয়ীকেই যথার্থভাবে শাসন 
করেছিল না, বরং তার বিয়ের পর থেকে কেবল তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই যৌন 
সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এবং আ্যারিস্ততল তার পলিটিকস-এ নিশ্চিত করেছেন যে 
“্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর, অথবা অপর কারো স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সহবাস করা “এক 
অসম্মানজনক কর্ম' বলে গণ্য হবে। এক বিচ্ছিন্ন ও গুরুত্হীন প্রপঞ্চ? এর মধ্যেই 
এক নতুন নীতিশাস্ত্রের জনা? কিন্তু এসমন্ত টেক্সট সংখ্যায় এত অল্প, এবং বিশেষ 
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করে এই বিবেচনা করে তারা প্রকৃত সামাজিক অনুশীলন থেকে এবং 
ইন্ডিভিজুয়ালের প্রকৃত আচরণ থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছিল, এ এখনও 
আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা অবান্তর নয়: কেন এই নৈতিক ভাবনা তার 
নিজেকে বিবাহিত পুরুষের যৌন আচরণকে সম্পৃক্ত করেছিল? এই আথহের 
প্রকৃতি কী ছিল, এর উৎস কী ছিল, এবং এর আকারই বা ছিল কী? 

এই সূত্রে আমরা দুটি ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে গেলে ভালে! করব, যার কোনো 
একটিও পুরোপুরি পর্যাপ্ত মনে হয় নি। 

তাদের একটি এই ভাবনায় নিহিত যে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যৌন সহবাস 
ধুপদী যুগের িকদের নিকট সেই হিসাব ব্যতীত অপর কোনো কার্যের ছিল না যা 
দুটি পরিবারকে, দুটি কর্মপরিকল্পনা, এবং দুটি কৌশলকে বিয়ের সূত্রে আবদ্ধ 
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নেয়েরা' সুভাষণ, যাতে যেন তীক্ষভাবে সেসব ভূমিকাকে পৃথকীকৃত করা হয় 
কোনো পুরুষের জীবনে বারাঙ্গনা, গণিকা,এবং স্ত্রীর দ্বারা যে ভূমিকা পালন করা 
হত, কখনও কখনও একে ত্রিধা বিভক্ত রূপে গণ্য করা হয় যাতে একচেটিয়া 
ভূমিকা সমূহ নিহিত রয়েছে: একদিকে যৌন সুখ, প্রতিদিনের জীবন আরেক 
দিকে, এবং বংশধরের ধারাকে রক্ষ1 করা ছাড়া স্ত্রীর পক্ষে অতিরিক্ত কিছু নেই। 
কিন্তু কোন প্রেক্ষিতে এই রূঢ় বাচনের প্রবচন গড়ে উঠেছিল তাও কাউকে বিবেচনা 
করতে হবে। এ ছিল মামলাকারী এক পক্ষের থেকে গৃহীত প্রয়াস তার শত্রদের 
একজনের আপাত বৈধ বিয়েকে সে অকার্যকর করতে চায়, একইভাবে এ বিয়েতে 
জন্মানো সন্তানদের নাগরিকত্বের দাবিকেও। এবং স্ত্রীর জনের প্রসঙ্গে যে যুক্তি 
সমূহ দেওয়া হয়েছিল, পতিতা হিসেবে তার অতীত, এবং তার বর্তমান মর্যাদা, যা 
কেবল এক উপপত্ীরই হতে পারে। অতএব এই দেখানো অভীষ্ট নয় যে সুখকে 
বৈধ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে খোজা উচিত, তবে বৈধ বংশধরগণকে 
কেবল স্ত্রীর নিজের থেকে ছাড়া অর্জন করা যাবে না। এই জন্যই, “লাকে' মন্তব্য 
করেন, এই টেঝ্লুটটিকে নিছক তিনটি ভিন্ন ভূমিকা সংজ্ঞা তুলে ধরছে এমন ব্যাখ্যা 
করাটা ভুল হবে, এ অনেক বেশি পু্ভীভূত গণনার প্রকৃতির, এ ভাবে পড়া উচিত: 
বারাঙ্গনা একমাত্র সুখই দিতে পারে; উপপত্রীর বেলায় তা ছাড়াও সে 
প্রতিদিনকার জীবনের তৃণ্তিসধন করতে পারে; তবে স্ত্রীই একমাত্র বিশেষ কার্য 
সম্পন্ন করতে পারে যার জন্য তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে: সে বৈধ সন্তান ধারণ 
করতে পারে এবং পরিবার প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে পারে ।* 
আথেনীয় বিবাহই একমাত্র ধরনের স্বীকৃত মিলন ছিল না মিলন এ কথাও বুঝতে 
হবে; তা প্রকৃত অর্থে এক বিশেষ ও সুবিধাজনক মিলনকে গঠন করে, যা একাই 
বিবাহগত সহবাস এবং বৈধ সন্তান দিতে পারে। এছাড়াও, যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ 
ছিল যাতে স্ত্রীর সৌন্দর্যের প্রতি যুক্ত যে মুল্যকে যাচাই করা হয়েছিল, যৌন 
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সম্পর্কের গুরুত্বের প্রতি যা তার সঙ্গে কারো হতে পারে, এবং পারস্পারিক 
প্রেমের অস্তিত্বের প্রতি (জেনোফোনের সিম্পোজিয়মে যেমন এরস ও ত্যান্টিরসের 
নাটকে যা নিকেরাটাস ও স্ত্রীকে একত্রিত করে)।”২ বিবাহ এবং সুখ ও প্রবৃত্তির 
ক্রীড়ার মাঝে র্যাডিকাল এই বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে প্রাচীন প্রতু সময়ের বিবাহিত 
জীবনের বৈশিষ্ট্যায়নের পর্যাপ্ত সূত্র নয়। 

গ্রিক বিবাহকে কার্যকর ও ব্যক্তিগত সংশ্রেষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অতিরিক্ত 
দৃঢ় সংকল্প যা বস্তুত পরবর্তী সময়ে বিরাট গুরুত্ব আন্দাজ করে নেয়, এবং একে 
দাম্পত্য সম্পর্কের পরবর্তী আকার থেকে পৃথকীকরণে জোর দিয়ে, এক বিপরীত 
তাড়নার দ্বারা কেউ চালিত হবে, যাতে ঘনিষ্ঠ সমান্তরাল দার্শনিকদের কৃচ্ছতাপূর্ণ 
নীতিশাস্ত্র ও খিস্টান নৈতিকতার মধ্যে টানতে পারে। প্রায়শ এই সমস্ত টেক্সটে 
যেখানে সদ আচরণকে “যৌন বিশ্স্ততা'র আকারে ধারণা করা হয়েছিল, মুল্যায়িত 
হয়েছিল, এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, লোকেরা এয তখনও অনস্তিতৃশীল নৈতিক 
আইনের সংকলনরূপের প্রথম খসড়াকে ধারণা করতে প্রলোভিত হয়েছিল: যে 
আইনের সংকলন ছিল স্বামী বা স্ত্রী দুজনের উপর কেবল বিবাহের সম্পর্কের মাঝে 
যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার একই বাধ্যবাধকতা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে অর্পণ করায়, 
এবং এই সমস্ত একই সম্পর্ককে প্রজননের দায়িত্ব দেয় যেন তা সুবিধাজনক হয় 
যদি একক নাও হয়। জেনোফোন বা ইসোক্রেতেস যে সমস্ত স্তবককে স্বামীর 
কর্তব্য সূত্রে নিবেদন করেছিলেন তাতে “সে সময়ের নৈতিকতার বিচারে ব্যতিক্রম 
রূপে' বিবেচনা করার প্রবণতা রয়েছে ।” তারা যেমন ব্যতিক্রম তেমনি তারা 
দুর্লভও | কিন্ত তারপরও, তাদের মধ্যে ভবিষ্যত নীতিশাস্ত্রের কোনো অনুমান 
দেখার কারণ রয়েছে কি, অথবা নতুন সংবেদনশীলতার দিকে যাত্রার চিহ্ন? এই 
সমস্ত টেক্সট পরবর্তী সূত্রায়নের সঙ্গে সত্যিকারেই অতীতমুখী সাদৃশ্য প্রদর্শন 
করেছে। এই নৈতিক বিবেচনা ও কৃচ্ছতার জন্য করা দাবিকে সমকালীন আচরণ 
ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্ছিন্ন করাই কি যথেষ্ট? আসন্ন ভবিষ্যতের নীতিশাস্ত্রের এক 
পূর্বাভাসকে এর মধ্যে দেখার কি কোনো কারণ রয়েছে? 

যদি কেউ এ সমস্ত টেক্সটকে পরীক্ষা করতে চায়, তারা যে আইনের 
সংকলন দীড় করিয়েছে তার এক অংশের জন্য নয়, বরং সেই ভাঙ্গতে যাতে 
পুরুষের যৌন আচরণ সমস্যাকৃত হয়েছে, কেউ সহসাই বুঝতে সমর্থ হবে বিবাহ 
বন্ধনের নিজের সঙ্গে সমস্যাকরণ হয়নি এবং এর থেকে উদ্ভব ঘটতে পারে এমন 
প্রত্যক্ষ, সামঞ্জস্যময়, এবং উভয়পাক্ষিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে তা ঘটেছে । আরো 
নিশ্চিতভাবে, এ ছিল যতদুর যেহেতু সে বিবাহিত ছিল তার পক্ষে সুখকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে, বা অন্তত তার সঙ্গীকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়ার অর্থ 
বোঝাত, সর্বোপরি, এক পরিবারের কর্তা, তার কর্তৃত্ব রয়েছে, এক ক্ষমতার 
ক্রিয়াকলাপ করছে যার প্রয়োগের কেন্দ্রস্থল ছিল “বাড়ি” এবং গেরস্থালি 
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বাধ্যবাধকতাসমূহ পূরণ করছে যা নাগরিক হিসেবে তার সুনামে প্রভাব রেখেছিল। 
এই জন্যই অইকোস (বাড়ি ও গাহ্‌স্থ্য) সম্পর্কে ভাবনার সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে এবং 
স্বামীদের সদ আচরণ সম্পর্কে ভাবনা নিয়মিতভাবে সমন্বিত হত। 

এভাবে তা স্পষ্ট হয় যে নীতিতে একজন পুরুষকে তার যুগলের বাইরে যা 
সে সৃজন করেছিল কোনো সঙ্গী রাখতে দেয় না প্রকৃতিগতভাবে তা ভিন্ন ছিল 
যাতে এক নারীকে সমধরনের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করেছিল। নারীর ক্ষেত্রে, 
যতদূর সম্ভব এ ছিল যে সে তার স্বামীর কর্তৃত্বের অধীনে ছিল যে এই 
বাধ্যবাধকতা তার উপর অর্পিত হয়েছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে, তা ছিল কারণ সে 
কর্তৃত্ খটিয়েছিল এবং এ প্রত্যাশিত ছিল যে এই কর্তৃত্বের ব্যবহারে সে আত্ম- 
শাসন প্রদর্শন করবে, যে সে তার যৌন সুযোগগুলোকে সীমিত করবে। স্ত্রীর জন্য, 
একমাত্র স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থাকবে তা ছিল সেই সত্যের পরিণতি যে সে 
তারই নিয়ন্ত্রণের অধীনে ছিল। এ এক সামঞ্জস্যের প্রাকভাষ প্রদানের কাছাকাছি 
ছিল না যা পরবর্তী নীতিশান্ত্রে আবির্ভূত হয়েছিল, যেন তা ছিল এক প্রকৃত 
সামঞ্জস্যহীনতার শৈলীকরণ। এই বিধিনিষেধ, যা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল দুই স্বামী বা 
স্ত্রীর কী করা যাবে ও কী করা যাবে না, তা “নিজেকে চালনা করার" একই ধরণকে 
পূর্ণ করে না। এ অত্যন্ত ভালভাবে একটা টেক্সটে দৃষ্টাতায়িত হয়েছিল যাতে এ 
জন্য নিবেদিত ছিল কীভাবে একজন পুরুষ তার গেরস্থালির বিষয়গুলো পরিচালনা 
করবেন এবং গৃহকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচালনা করবেন। 


ইসোমাখাসের গাহৃস্থ্ 

জেনোফোনের ওয়েকোনোমিকাস ধপদী গ্রিসে বিবাহিত জীবনের বিষয়ে সবচেয়ে 
পূর্ণাগভাবে বিকশিত গবেষণামূলক রচনা ধারণ করে। এই টেক্সটি উপস্থাপিত 
হয়েছে এক সেট নীতিবাক্য বা অনুশাসন হিসেবে কারো জমিদারিকে ব্যবস্থাপনার 
বিষয়ে। এর সঙ্গে কিছু বিশেষ উপদেশ রয়েছিল শাসনক্ষেত্র কি করে পরিচালনা 
ঠিক সময়ে ঠিক কৌশল ব্যবহার করতে হবে, এবং বিক্রয় ও ক্রয় যখন কারো 
করা উচিত এবং যেভাবে করা উচিত। জেনোফোন একাধিক সাধারণ ধারণা 
বিকশিত করেছেন; এই সমন্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনের বিবেচনায় যৌক্তিক 
ক্রিয়াকলাপের উপরে নির্ভর করতে হবে, যা তিনি কখনো কখনো 'জ্ঞান' ৰা 
এপিস্তেমে'র অভিধা দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং কখনো আবার 'টেকনে' বা দক্ষতা 
বা কৌশল অভিধা দ্বারা: দৃষ্টিগোচর গন্তব্যের বিষয়ে বিবেচনা (জমিদারিকে বড় 
করা ও রক্ষা করা) ; এবং শেষে, এই সমস্ত অভীষ্ট অর্জনে উপায়ের 
বিবেচনা-অর্থাৎ, শাসনের দক্ষতা । টেক্সরটের পুরো দৈর্ঘ্যে এই থিমটিই প্রায়শ 
পুনরাবিভূঁত হয়। 

যে পরিবেশে এই বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছিল তা সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ হলো জমিদারদের ছোট এক সভা যারা অবশ্যই তাদের 
পারিবারিক সম্পদ বাড়াবেন এবং যারা তাদের নাম বহন করবে তাদেরকে অর্পণ 
করবেন। জেনোফোন এই বিশ্বকে পরোক্ষভাবে কারুশিল্পীর জগতের সঙ্গে 
প্রতিতুলনা করেন, যাদের জীবন এমনকি তাদের নিজেদের স্বাস্্যের নিকটেও 
উপকারী নয় (তাদের জীবন যাপনের উপায়ের জন্য) , বা তাদের বন্ধুদের, বা 
নগরের (এই দেখে যে এর বিষয়গুলোতে উপস্থিত হবার তাদের অবকাশ জোটে 
না) | * অন্য দিকে ভূম্বামীদের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হত বাজারের স্থানে, আগোরাতে, 
যেখানে বন্ধু ও নাগরিক রূপে তাদের কর্তব্য পূরণ করতে পারেন, একইভাবে 
'অইকোসে'। কিন্তু অইকোসে কেবল যথার্থ গৃহটি ছাড়াও আরো কিছু নিহিত 
থাকে; এতে ক্ষেত ও সম্পত্তিও অন্তভুক্ত থাকে, যেখানেই তারা অবস্থিত হোক 
(এমনকি নগরীর সীমানার বাইরেও) : “কেউ যা কিছুর অধিকারী তাই তার 
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গেরস্থালির অংশ' | এতে কর্মকাণ্ডের পুরো পরিমণ্ডল নির্ধারণ করে। এবং এই 
কর্মকাণ্ড এক জীবনশৈলী ও এক নৈতিক শৃংখলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। জমিদারের 
অস্তিত্ব, যদি সে তার জমিদারীর যথার্থ যত্রু নেয়, সবার আগে তার জন্য ভাল; যে 
কোনোভাবে তা ধৈর্যশীলতার অনুশীলন, শারীরিক প্রশিক্ষণ দেহের জন্য, তার 
স্বাস্থ্য ও শৌর্ষের জন্য ভালো; এ ছাড়াও ধার্মিকতাকে উৎসাহিত করে যাতে ধনীরা 
দেবতাদের নামে উৎসর্গ করতে পারে; এতে দানশীলতা প্রদর্শনের উপলক্ষ্য করে 
দিয়ে বন্ধুত্রে সম্পর্ককে আনুকূল্য দেয়, যাতে কারো আতিথেয়তা 
বাধ্যবাধকতাকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে, এবং কারো উপযোগিতাকে অন্য নাগরিকদের 
দিকে প্রকাশ করায়। এছাড়াও এই সামর্থ্য সমস্ত নগরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাতে 
সে তার সম্পদ যোগ করে এবং বিশেষ করে এ তাকে ভাল প্রতিরক্ষাকারী 
জোগান দেয়; ভূস্বামী, এক পীড়াকর কাজে যুক্ত হওয়ায়, এক শক্তিশালী সৈনিক 
হয় এবং সে যে সম্পদ অধিগত করে তা সাহসিকতার সঙ্গে মাতৃভূমিকে রক্ষা 
করতে প্রণোদিত করে ।১ 

ভূম্বামীর জীবনের এই সমস্ত ব্যক্তিগত ও নাগরিক সুবিধা “অর্থনৈতিক 
দক্ষতার প্রধান যোগ্যতার উপর কেন্দ্রীভূত থাকে:এ আদেশদানের ক্রিয়াকলাপকে 
শেখায় এবং ভূস্বামীর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন । অইকোসকে সামাল দিতে আদেশ 
দেওয়া, এবং গেরস্থালির দায়িত্বে থাকা তা সেই ক্ষমতার থেকে ভিন্ন নয় যা 
নগরীতে অনুশীলিত হয়। সোক্রীতেস নিকোমাকিদেসকে “মেমোরাবিলিয়া'তে 
বলেন: “ব্যবসায়ীদেরকে খাটো করে দেখো না। কারণ ব্যক্তিগত বিষয়ের 
ব্যবস্থাপনা সর্ব সাধারণের বিষয়ের চেয়ে কেবল সংখ্যার বিচারে ভিন্ন। অন্য 
বিচারে তারা একই ধরনের...যারা সর্ব সাধারণের বিষয়ের দায়িত্ব নেয় একই 
লোককে নিযুক্ত করে যখন তারা নিজেদের গুলোকে দেখত; এবং কী করে কাজে 
খাটাতে হয় যারা অনুধাবন করে তারা হলো ব্যক্তিগত ও সর্বসাধারণের উদ্যোগের 
সফল পরিচালক ।" 'অর্থনীতি' নিয়ে সংলাপকে আদেশ দানের দক্ষতার এক 
বিরাট বিশ্লেষণ রূপে গঠন করা হয়েছিল। এই টেক্সটের সূচনা কনিষ্ঠ সাইরাসকে 
মনে করিয়েছিল, যে ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের ভূমির চাষবাস দেখেছিল, 
দৈনন্দিন অনুশীলন রূপে তার নিজের বাগানে কাজ করেছিল, এবং যিনি এই 
উপায়ে শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এত বেশি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে যখন 
যুদ্ধে যাবার বাধ্যবাধকতা হয়েছিল, তার কোনো সৈন্যই কখনো সেনাবাহিনী ছেড়ে 
পালিয়েছিল না, বরং তাকে পরিত্যাগ করার চেয়ে, তারা তার শবদেহের নিকট 
যুদ্ধ করে মরা শ্রেয় গণ্য করেছিল।: সামগ্স্যপূর্ণ ধরনে, এই টেক্সটের শেষে 
আদর্শ শাসকের রেপ্রিকা জাগায়, এমন একজন যাকে এই সমস্ত “মহৎ হদয়ের' 
নেতাদের মাঝে ব্যক্তিত্বকৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে যার সেনাবাহিনী সর্বদাই 
কোনো রকম বিচ্যুতি ছাড়াই তাকে অনুসরণ করে, বা জমিদারির প্রভু যার 
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রাজাসুলভ উপায়গুলো, তার মেজাজ হারানো ছাড়াই, ভীতি প্রদর্শন, বা শাস্তির, 
শ্রমিকদেরকে বৃহত্তর উদ্যোগে উত্তেজিত করতে যথেষ্ট ছিল যেই মাত্র তারা তাকে 
দেখেছিল। দৈনন্দিন দক্ষতা ছিল রাজনৈতিক দক্ষতা বা সামরিক দক্ষতার মত 
একই বৈশিষ্ট্যের, অন্তত যতদূর এই তিন অপরকে শাসনে নিযুক্ত থাকত।: 

জেনোফোন 'অর্থনীতি'র এক দক্ষতার এই কাঠামোর মধ্যেই স্বামী ও স্ত্রীর 
মাঝে সমস্যার সম্পর্ককে উপস্থাপন করেন। এখন, স্ত্রী, গৃহের মনিবাণী হিসেবে, 
অইকোস ব্যবস্থাপনায় অন্যতম ফিগর এবং ভাল শাসনের জন্য সে আবশ্যক। 
সোক্রাতেস ক্রিতোবুলাসকে প্রশ্ন করেন:'এমন আর কে আছে যাকে তোমার স্ত্রীর 
চেয়ে অধিকতর সিরিয়স বিষয় সমূহে আস্থা রাখো?'; এবং একটু পরে, সে যোগ 
করে:'আমি মনে করি গেরস্থালিতে ভাল অংশীদার কোনো নারীপুরুষের জন্য হিত 
অর্জনে যথার্থ পাল্টা ব্যক্তি এবং এই পরিমণ্ডলে “যখন সব কিছু ভালই হয়, 
গেরস্থালি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যখন খারাপ ভাবে সম্পন্ন করা হয়, গেরস্থালি ধ্বংস 
হয়।”? কিন্তু স্ত্রীর গুরুত্ব সত্তেও, কোনো কিছুই কাঙ্কিত ভূমিকা পালনের জন্য 
প্রকৃত তাকে প্রস্তুত করে না, সবার প্রথমে তার চূড়ান্ত যৌবনকে প্রদান করে, এবং 
যে অতি সংক্ষিপ্ত শিক্ষা সে অর্জন করেছে (যখন অত্যন্ত তরুণী যুবতী ছিল তুমি 
কি তাকে বিয়ে করেছ এবং তাকে যত কম সম্ভব দেখেছিলে ও শুনেছিলে?) , এবং 
আরো তার স্বামীর সঙ্গে অনুপস্থিত সম্পর্কের প্রায় সবটুকু, যার সঙ্গে সে কদাচিত 
কথা বলে থাকে (এমন কি কেউ আছে যার সঙ্গে তুমি তোমার স্ত্রীর চেয়েও 
অপেক্ষাকৃত কম বিষয় আলোচনা করো?) ” ঠিক এখানেই সঠিকভাবে স্বামীর 
জন্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব রয়েছে যা একই সময়ে প্রশিক্ষণ ও 
পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে রয়েছে। যে সমাজে বালিকাদেরকে অল্প বয়সেই- প্রায়শ 
পনেরোর আশেপাশে পুরুষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল যারা তাদের দ্বিগুণ 
বয়সের ছিল, তাতে বৈবাহিক সম্পর্ক, যার জন্য অইকোস সমর্থন ও প্রেক্ষিত 
জুগিয়েছিল, এক পাগ্ডিত্যশান্ত্র ও আচরণের শাসনের আকার নেয়। এ ছিল স্বামীর 
দায়িতব। যখন স্ত্রীর আচরণ, স্বামীর জন্য লাভ আনার পরিবর্তে, তাকে ক্ষতির 
সম্মুখীন করে, এর জন্য কাকে দায়ী করা হবে? স্বামী, “যখন কোনো ভেড়া 
খারাপভাবে আচরণ করে মেষপালক দায়ী হয়, এবং যখন ঘোড়া অবাধ্য হয়, 
আমরা সচরাচর সহিসকে দোষ দেই; নারীর ক্ষেত্রে, যদি সে পুরুষের দ্বারা ভালো 
জিনিষ শেখে এবং তার পরও মন্দভাবে কাজ করে, এ নারীকে সম্ভবত যথার্থভাবে 
ভুলের জন্য দায়ী করা হয়; অন্য দিকে, যদি সে নারীটিকে ভালো ও সূ্ম বিষয় না 
শেখায় তবুও তাকে ব্যবহার করে যেন সে এ সমস্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্, তবে কি 
পুরুষটিকে যথার্থই এই ভূলের জন্য দায় করা যাবে না?” 

তখন আমরা দেখি, স্বামী বা্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক নিজেরা প্রশের সম্মুবীন 
হয়েছিল না; তারাই একজন পুরুষ ও একজন নারীর সমন্বয়ে যুগলের সরল 


যৌনতার ইতিহাস ২-১০ 


১৪৬ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সম্পর্ক রূপে প্রথম দৃষ্ট নয় যে, এ ছাড়াও, একটা গৃহ ও একটা পরিবারে সময় 
দেয়। জেনোফোন বিবাহিত সম্পর্ককে বিস্তারে আলোচন। করেছেন, যদিও এক 
পরোক্ষ, প্রেক্ষিতগতও কৌশলগত ফ্যাশনে: তিনি একে অইকোস এর প্রেক্ষিতে 
বিচার করেন, যেমন স্বামীর শাসতান্রিক দায়ত্বিবোধের একদিক এবং কীভাবে 
স্বামী তার স্ত্রীকে সহশ্রমিক, অংশীদার করবে তা নির্ধারণ করার এক দৃষ্টিভঙ্গি সহ, 
অর্থনীতির নির্ভরযোগ্য ক্রিয়াকলাপের জন্য যে “সিনারগস' তার প্রয়োজন। 

এই কৌশলকে যে শেখানো যায় ত৷ প্রদর্শন করতে বলা হয় ইসোমাখাসকে; 
এক ভদ্রলোক হবার সত্যের চেয়ে যোগ্যতাকে শেখানোর উপায়ে বরং এর বেশি 
কিছু বা কম কিছু কোনোটাই ছিল না; তিনি একদা নিজেকে ক্রিতোবুলাসের একই 
পরিস্থিতিতে খুঁজে পান; এমন এক নারীকে বিয়ে করেন যে যথেষ্ট তরুণী 
তখন__তার বয়স ছিল পনেরো এবং তার শিক্ষা তাকে এর চেয়ে বেশি 
শিখিয়েছিল না যে কী করে একটা আলখাল্লা বানাতে হয় এবং তাত চালানোর 
জন্য দাসীদেরকে পশম দিতে হয়।”” কিন্তু তিনি তাকে এমনি সুচারুভাবে 
প্রশিক্ষণ দেন এবং এমন মূল্যবান অংশীদারে পরিণত করেন যে যখন কাজে 
যেতেন তার জিম্মায় বাড়িটি রেখে যেতে পারতেন, হোক তা ক্ষেতে বা 
আগোরাতে__তা হলো, যে সমস্ত স্থানে পুরুষের কাজকর্ম এক সুবিধাজনক পথে 
চর্চা হত। এভাবে, ইসোমাখাস “অর্থনীতি'র নীতিসূত্রকে প্রতিষ্ঠা করেন, 
অইকোসকে ব্যবস্থা করার দক্ষতা, সোক্রাতেস ও ক্রিতোবুলাসের উপকারের 
জন্য। কৃষির এলাকাকে শাসনের উপদেশ দেবার পূর্বে, সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
ভাবেই যথাযথ গেরস্থালির কথা দিয়ে শুরু করতেন, যার শাসনও অবশ্যই সুচিস্তি 
ত হবে যদি কেউ ইচ্ছা করে সময় করে প্রাণীদের এবং ক্ষেতের দেখভাল করবে, 
এবং কেউ যদি সেখানে ব্যয়িত সমস্ত উদ্যোগ দৈনন্দিন বিশৃংখলার সুবাদে অপচয় 
না করতে নাচায়। 

১. ইসোমাখাস বিয়ের সেই সন্দর্ভকে উদ্ধত করে যা তিনি মনে করতে 
পারেন তার বিয়ের অল্প পরেই তরুণী স্ত্রীকে সম্বোধন করেছিলেন, যখন সে তার 
স্বামীর সঙ্গে 'অভ্যন্ত' হয়েছিল এবং 'এই পরিমাণে গারস্থ্যকৃত হয়েছিল যে 
আমাদের আলোচনা হতে পারে'; “বল, মেয়ে, তুমি কি কখনও ভেবেছো কেন 
আমি তোমায় গ্রহণ করেছি এবং তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার কাছে 
দিয়েছে? ইসোমাখাস, নিজেই এর উত্তর দেয়: 'আমি নিজের জন্য বিবেচনা 
করেছি, এবং তোমার পিতামাতার তোমার জন্য, যাকে আমরা গেরস্থালি ও সন্ত 
1নের জন্য সেরা সঙ্গী হিসেবে নিতে পারি।'”* বিয়ের বন্ধন এভাবে তার মূলগত 
সামঞ্জস্যহীনতায় উপস্থাপিত হয়__পুরুষটি তার নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেয় যেখানে 
পরিবার যুবতী নারীর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়__এবং এর দ্বৈত চূড়ান্ততায় রয়েছে: গৃহ 
ও সন্তান। এছাড়াও, আমরা লক্ষ্য করতে পারি, যে এ মুহূর্তের জন্য বংশধরের 


ইসোমাখাসের গাহ্স্থয ১৪৭ 


প্রশ্ন একপাশে রইল এবং মাতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ লাভের পূর্বে, যুবতী নারীটিকে 
গৃহের জন্য ভাল মালকিন হতে হবে ।১ এবং ইসোমাখাস দেখায় যে এই ভূমিকাও 
সঙ্গীর ভূমিকা; প্রত্যেকের নিজ নিজ অবদানকে বিবেচনায় নিতে হবে না 
(ইসোমাখাস পতি বা পত্রীর মধ্যে প্রভেদকে বাতিল করায় জোর দেন, প্রত্যেক 
সঙ্গী যে অবদান রাখে তার অভিধায় নির্ভরযোগ্য প্রভেদ হতে পারে ।১) বরং 
কেবল সেই উপায়ে প্রত্যেকে এক সাধারণ লক্ষ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে, যা 
হলো “তাদের সারবস্তরকে সেরা পরিস্থিতিতে রাখতে তবে তার সঙ্গে সুক্ম ও যথার্থ 
উপায়ে যতখানি সম্ভব যোগ করা ।”* স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সাম্যকরণে 
গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে প্রারস্তিক এই পার্থক্যকে কারো লক্ষ্য করা উচিত, এবং 
অংশীদারিত্বের বিষয়ে যা তাদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে; এবং তবুও এ 
স্পষ্ট যে এই জনসমাজ, এই কইনোইনিয়া, দুজন ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে দত 
সম্পর্কে স্থাপিত ছিল না, বরং এক সাধারণ উদ্দেশ্যে মধ্যস্থৃতা করা হয়েছিল, যা 
হলো গেরস্থালি: এর রক্ষা এবং তার বৃদ্ধির গতিবিদ্যা। এই হবে এ 'জনসমাজে'র 
আকারসমূহকে বিশ্লেষণ করার জন্য আরম্তের অবস্থান এবং ভূমিকাসমূহের বিশেষ 
প্রকৃতি যা দুই বিবাহগত অংশীদার পালন করবেন। 

২.গেরস্থালির মধ্যে পতি ব৷ পতী দুইয়ের যার যার কার্কে নির্ধারণ করতে, 
জেনোফোন “আশ্রয়ে'র ধারণা থেকে শুরু করেন: এমন মনে হবে দেবতারা যখন 
মানব যুগলকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারা সন্তানের কথা এবং প্রজাতির চিরস্থায়িত্বের 
কথা ভেবেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে যে সমর্থনের প্রয়োজন হবে, এবং “খোলা আকাশের 
নিচে, পশুর মত জীবন যাপন না করা'র প্রয়োজনীয়তাও- _মানুষের পক্ষে আশ্রয় 
হলো অবশ্যস্ভাবী চাহিদা ।' প্রথমে তা দেখল যেন বংশধরগণ পরিবারকে সাময়িক 
মাত্রা সরবরাহ করে এবং আশ্রয় তার পরিসরগত সংগঠন দেয়। কিন্তু বিষয় সমূহ 
এর চেয়ে আরো একটু জটিল। “আশ্রয়' এক বাইরের ও ভেতরের সীমানির্দেশ 
করে না, প্রথমটি হয়ে ওঠে পুরুষের এলাকা এবং দ্বিতীয়টি নারীর সুবিধাজনক 
স্থানকে গঠন করে; কিন্তু এ সেই স্থান যেখানে তারা আনে, জমা করে এবং 
রক্ষণ করে যা কিছু অর্জিত হয়; আশ্রয়দান হলো ঠিক সময়ে ভবিষ্যতের 
বন্টনের জন্য সরবরাহ করা । অতএব, পুরুষেরা বাইরে রোপণ করে, চাষ করে, 
চষে, এবং পশুর পাল পোষ মানায়; সে যা উৎপাদন করে, উপার্জন করে,বা অর্জন 
করে বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে আনে। অন্দরে, নারী তার অংশে গ্রহণ 
করে, সংরক্ষণ করে, এবং প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ করে। সাধারণভাবে বলতে 
গেলে, এ হলো স্বামীর কর্মকাণ্ড যা গৃহে সরবরাহ আনে, অথচ এ হলো স্ত্রীর 
ব্যবস্থাপনা যা ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।১ এই দুই ভূমিকাই হলো যথার্থ পরিপূরক 
এবং একের অনুপস্থিতি অন্যকে অর্থহীন করে তোলে: “অন্দরের বিষয়গুলোর 
আমার পাহারা দেওয়া ও বন্টন করা কতকটা হাস্যকর মনে হবে, স্ত্রী বলেন, “যদি 
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তা বাইরে থেকে কিছু ভেতরে আনার তোমার বিবেচনা না হয় ।' তার উত্তরে স্বামী 
জবাব দেয় যদি সেখানে বন্তগুলোকে নিরাপদে রাখার কেউ না থাকে যা গৃহে 
আনা হয়েছিল, সেও তেমনি হাস্যকর হবে যেমন “কেউ ছিদ্বযুক্ত পাত্রে জল বহন 
করতে বলে।” ** এই, দুই স্থান,দুই ধরনের কর্মকা, এবং সময়কে সংগঠন করার 
দুটি উপায়: একদিকে (পুরুষটির) , উৎপাদন,খতুর রিদম, শস্যের জন্য প্রতীক্ষা, 
সুবিধাজনক সময়কে শ্রদ্ধা ও দূরদৃষ্টিতে দেখা; অন্যদিকে (নারীর) , সংরক্ষণ ও 
ব্যয়, শৃংখলাকরণ ও বন্টন যা কিছু প্রয়োজন হয়, সবার উপরে সুশৃংখল ভাণ্ডার: 
ইসোমাখাস আরো বিস্তারে যান কীভাবে গৃহের পরিসরে জিনিষ পত্র জমা করা যায় 
তার যে সমস্ত উপদেশ তিনি তার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন যাতে সে (তার স্ত্রী) খুঁজে 
পায় যা সে রেখেছিল, এভাবে তার গৃহকে শৃংখলা ও স্মৃতির আবাস করে তোলে 

যাতে এই বিভিন্ন কার্য অনুশীলনের জন্য তারা একত্রে কাজ করতে পারেন, 
দেবতারা দুটি লিঙ্গের প্রত্যেককে বিশেষ গুণাবলি অর্পণ করেছিলেন। প্রথমে, 
পুরুষকে দেহগত বৈশিষ্ট্য, যে অবশ্যই খোলা আকাশের নিচে কাজ করবে “চাষ 
করা, বীজ বপন, বৃক্ষ রোপণ,পশুপালন,' তারা এই সামর্থ্য দেন যাতে ঠাণ্ডা, 
গরম, এবং পায়ে হেটে ভ্রমণ করার ধৈর্য থাকে; নারী, যাকে অন্দর সামলাতে হয়, 
এমন দেহ দান করেন যা কম প্রতিরোধ করতে সক্ষম। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও 
একইভাবে: নারীর এক স্বাভাবিক ভীতি রয়েছে, কিন্তু তার ইতিবাচক প্রভাব 
রয়েছে_--এ তাদেরকে সুযোগ সম্পর্কে মনোযোগী হতে সক্রিয় করে, তাদেরকে 
হতে । আরেক দিকে পুরুষ, হলো সাহসী, কারণ তাকে বাইরে সবকিছুর বিরুদ্ধে 
নিজেকে রক্ষা করতে হবে যা তাকে আহত ব৷ ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। সংক্ষেপে 
'দেবতাগণ সরাসরি নারীর প্রকৃতিকে অন্দরের কাজের উপযোগী করে প্রস্তুত 
করেছিলেন এবং পুরুষকে বাইরের কাজের জন্য ।"' কিন্তু তিনি তাদেরকে 
সাধারণ গুণাবলিতেও সমর্থ করেছিলেন: যেহেতু পুরুষ ও নারীর যার যার ভূমিকা 
হলো “দেওয়া ও নেওয়া, যেহেতু গেরস্থালির ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে জড়ো 
করতে ও বন্টন করতে হয়, তারা উভয়েই স্মৃতি ও যত্রুশীলতা লাভ করেছেন।" 

যেখানে বিয়ের সুবাদে হওয়া এই দুই অংশীদারের এক প্রকৃতি, এক 
সক্রিয়তার আকার, এবং এক স্থান রয়েছে, যা নির্ধারিত হয়েছিল অইকোসের 
প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক অনুসারে। যে আইনের চোখে তারা অটল অংশীদার 
থাকে, দ্য নোমোস, ভাল বিষয়__অর্থাৎ যে নিয়মিত লোকাচার যা যথার্থভাবে 
প্রকৃতির অভিপ্রায়কে নিদিষ্ট করে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভূমিকা দেয়, এবং 
নির্ধারণ করে কোনটি করা ভাল ও কোনটি না করা ভাল। এই 'আইন' ভালকে 
ঘোষণা করে 'যা কিছু ঈশ্বর প্রত্যেককে সমর্থ করে জনা দিয়েছেন": 'যেখানে 
নারীর জন্য খোলা আকাশের নিচে সময় যাপন করার চেয়ে অন্দরে থাকা এক 


ইসোমাখাসের গাহ্‌স্থ্য ১৪৯ 


চমৎকার বিষয় * এবং পুরুষের জন্য “নিজেকে বাইরের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করার 
পরিবর্তে অন্দরের মাঝে থাকা' ভাল নয়। এই বিভাজন্নকে পাল্টালে, একটি 
কর্মকাণ্ড থেকে অপরে যেতে, তা হবে এই নমোসের অবমাননা: এ একই সঙ্গে 
প্রকৃতিরও বিরুদ্ধারণ এবং কারো নিজের স্থান পরিত্যাগ করা: “যখন কেউ 
এমনভাবে কিছু করে যা দেবতা যা সৃষ্টি করেছেন তার বিরুদ্ধে যায়, সম্ভবত কিছু 
বিশৃংখলা ঘটে সে দেবতাদের দ্বারা লক্ষ্য করা হয় এবং তার নিজের কাজকে 
অবহেলো করার জন্য বা নারীর কাজ করা জন্য খেসারত দিতে হয়।"* পুরুষ ও 
নারীর স্বাভাবিক বিপরীত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের দক্ষতার বিশেষত তা 
অবিচ্ছেদ্যভাবে গেরস্থালির ভালো শৃংখলার সঙ্গে বাধা ছিল; তারা এই শৃংখলার 
জন্য নকশাকৃত, এবং বিপরীতভাবে, শৃংখলাও তাদেরকে বাধ্যবাধকতা রূপে দাবি 
করে। 

৩.এই টেক্সুটে, যখন গেরস্থালি কাজের এমনি খুটিনাটিতে তরা বিভাজন 
নির্ধারণ করতে হয়, যৌন সম্পর্কের প্রশ্নে সম্পূর্ণ মার্জিত থাকে, বৈবাহিক 
সম্পর্কের মাঝে তাদের স্থান এবং নিষেধাজ্ঞার বিবেচনায় যা উভয় অভিধাতেই 
এমন বিবাহেরই ফসল। তা এমন গুরুত্বের নয়, বংশধরগণ অবহেলিত হওয়ার: 
ইসোমাখাসের কথার ধারায় এই সত্য একাধিক বার উল্লিখিত হয়েছিল: তিনি 
উল্লেখ করেছিলেন বিয়ের প্রধান অভীষ্টগুলোর মধ্যে এ হলো অন্যতম (তিনি 
বিশেষায়িত করেন দেবতা পুরুষ ও নারীকে একত্র করেছেন সন্তানের জন্য, এবং 
বিবাহের আইন তাদেরকে গেরশ্থালির দৃষ্টিকোণে সঙ্গী করেছিল 1১০) , তিনি এও 
নির্দেশ করেন যে প্রকৃতি নারীকে বিশেষ ধরনের মমতা অর্পণ করেছে যা তাকে 
শিশুদের আরো ভালভাবে যত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত করে; এবং তিনি মন্তব্য 
করেন সেই ভাগ্যবান যে বৃদ্ধ হলে সমর্থন লাভ করে কারো সন্তানের মাঝে যার 
প্রয়োজন হয়।২, কিন্তু এই টেক্সটে প্রজননের বিষয় নিয়ে বা সতর্কতা গ্রহণ করার 
ক্ষেত্রে কোনো কিছুই বলা হয়নি যেভাবে সম্ভাব্য সেরা সন্তান লাভ করা যাবে: এই 
প্রশ্ন তরুণী বধূর কাছে তোলার মত সময় এখনও হয়নি 

এবং যদিও একাধিক স্তবক যৌন আচরণের প্রসঙ্গ, প্রয়োজনীয় সংযম এবং 
স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছে। আমরা প্রথমে 
টেকুটটির মূল সুচনাটিকে মনে করতে চাই, যেখানে দুই প্রত্যুত্তরকারী এক ধরনের 
জ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করে যা কাউকে গেরস্থালি সামাল 
দিতে সমর্থ করবে। সোক্রাতেস সেসমস্ত লোককে আহবান করেন যাদের প্রতিভা 
ও সম্পদ রয়েছে তবুও তাকে কাজে খাটাতে অস্বীকার করেন কারণ তারা 
নিজেদের মাঝের অদৃশ্য প্রভু বা রক্ষিতাকে মেনে চলেন: কর্মবিমুখতা, আত্মার 
কোমলতা, উদাসীনতা, তবে এছাড়াও-রক্ষিতারা অপরের চেয়ে অধিকতর 
অনমনীয়-ওদরিকতা, মাতলামি, কামনা, এবং নির্বোধ ব্যয়বহুল উচ্চাভিলাষ । 
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যারা এ সমস্ত ক্ষুধার প্রবণতার কাছে সমর্পিত হয় তারা নিজেদের শরীরের ধ্বংস 
ডেকে আনে, তাদের আত্মার,ও তাদের গেরস্থালির ২২ কিন্তু ক্রিতোবুলাস গর্ব 
করে বলেন তিনি এ সমস্ত শক্রকে ইতিমধ্যেই পরাস্ত করেছেন: তার নৈতিক 
প্রশিক্ষণ তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে এঞ্করাতেইয়া সরবরাহ করেছে: “নিজেকে পরীক্ষা 
করে মনে হলো এই সব বিষয়ে আমি নিজেকে স্পষ্টত আত্মনিযনত্রিত রূপে; 
আবিষ্কার করি অতএব যদি তুমি আমাকে উপদেশ দাও আমার গেরস্থালি বাড়াতে 
কী করব, আমার মনে হয় না তা করা থেকে বিরত থাকব, অন্তত যে সব বিষয়কে 
তুমি রক্ষিতা বলেছ।"২৩ এই-ই ক্রিতোবুলাসকে এ কথা বলতে সমর্থ করে যে সে 
এখন একটা গেরস্থালির প্রভুর ভূমিকা পালনে প্রস্তুত রয়েছে ও তাতে যে সব দৃরূহ 
কাজ রয়েছে তা শিখতে । এও বুঝতে হবে যে বিবাহ, একটা পরিবারের প্রধান 
হিসেবে কার্য, এবং একটা অইকোসের পরিচালনা প্রাকশর্ত দেয় কাউকে নিজেকে 
শাসন করার সামর্থ থাকতে হবে। ূ 

এছাড়াও ইসোমাখাসের করা বিভিন্ন গুণের তালিকায় প্রকৃতি দুটি লিঙ্গকেই 
যা দৈনন্দিন ভূমিকা পালন করার জন্য সরবরাহ করেছে ত্রীড়ার জন্য, তিনি আত্ম 
নিয়ন্ত্রণ এর উল্লেখ করেন। একে পুরুষ বা নারীর বিশেষ ভাবে অধিকারী এমন 
বৈশিষ্ট্য রূপে বর্ণনা করেননি তিনি, বরং উভয় লিঙ্গের পক্ষে, স্ৃতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার 
মত, সাধারণ সদগুণ রূপে; ইন্ডিভিজুয়াল পার্থক্য হয়তো এই গুণের বন্টনে 
স্বরায়ণ ঘটাতে পারে: এবং যা বিবাহিত জীবনে এর উচ্চ মূল্য প্রদর্শন করে 
বৈবাহিক অংশীদারদের মাঝে যে উত্তম তাকে পুরস্কৃত করে: স্বামী বা স্ত্রী হোক, 
তাদের যে উত্তম সেই এই সদণ্ডণের বেশির ভাগের অধিকারী হবেন। ২৪ 

এবার,ইসোমাখাসের ক্ষেত্রে, আমরা দেখি কীভাবে তার আত্মশাসন প্রকাশিত 
হয় তার নিজের স্বার্থে এবং কীভাবে তা তার স্ত্রীর পথনির্দেশ করে। সত্যিকারে 
বলতে গেলে, এই সংলাপে এক ঘটনার কথা বলা হয়েছে যাতে বরং প্রত্যক্ষভাবে 
যুগলের যৌন জীবনের কয়েকটি দিকের কথা রক্ষিত আছে: আমি চিন্তা করছি 
কেউ রূপসজ্জা এবং মুখে রং মাখতে কী করত ।২ প্রাচীন নৈতিকতায় তা হলো 
এক গুরুত্বপূর্ণ থিম, কারণ সৌন্দর্যসম্পাদন সত্য ও সুখের মাঝের সম্পর্ককে 
উত্থাপন করে, এবং শেযষোক্তের মাঝে কুশলতার খেলা আনয়ন করে, এ তাদের 
স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের নীতিকে দ্বিধান্িত করে । ইসোমাখাসের স্ত্রীর মাঝে 
জুড়েই স্বীকৃত সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; এমন নয় যে তাতে তার 
মিতব্যয়িতার বিষয়ে ঘাটতি হবে; এ হলো জানার ব্যাপার কী করে স্ত্রী নিজেকে 
প্রদর্শন করবেন এবং তার স্বামীর দ্বারা সুখের অভীষ্ট রূপে এবং বৈবাহিক সম্পর্কে 
এক যৌন অংশীদার হিসেবে শনাক্ত হবেন। এই জিজ্ঞাসা নিয়েই ইসোমাখাস 
সম্বোধন করেন, এক পাঠ দেবার আকারে, একদিন যখন, তাকে তুষ্ট করার কথা 


ইসোমাখাসের গাহ্‌স্থ্য ১৫১ 


চিন্তা করে (মনে হয়েছে যেন “যেমন ছিল তার চেয়ে অধিকতর ফর্সা গায়ের রং 
সহ, গোলাপি" গাল, এবং এক দীর্ঘাঙ্গী ও ক্ষীণতনু' দেহমূর্তি) ,তার স্ত্রী উচু 
স্যাণ্ডেলে ভর করে সামনে এসে হাজির হয় এবং সবই তৈরি হয়েছে কেরুজ ও 
আলকানেট রঙে। ইসোমাখাস দুই অংশের এক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার এই 
তিরস্কার যোগ্য আচরণের জবাব দিলেন। 

প্রথম অংশটি নেতিসূচক; তাতে রূপসজ্জাকে প্রতারণা হিসেবে সমালোচনা করা 
হয়। এই প্রবঞ্ধনা হয়তো আগন্রকদেরকে বোকা বানাতে পারে, এবং এতে এমন 
কোনো সন্তাবনা নেই এমন কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে যে তার সঙ্গে বাস করে 
এবং যার এই সুবাদে তার স্ত্রীকে শয্যাত্যাগের সময়ও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, যখন 
সে ঘামছে বা কীদছে, এবং যখন সে গ্বান সেরে আসে । কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 
হলো, ইসোমাখাস বিবাহের মৌল একটি নীতি লঙ্ঘন করার জন্য এই চালাকির 
সমালোচনা করেন। জেনোফোন সরাসরি টেকসই এবং প্রায়শ মুখোমুখি হতে হয় 
এমন সুভাষণের নিকট আবেদন করেননি যাতে বলা হয় বিবাহ হলো সম্পত্তির, 
জীবনের,এবং শরীরের জনসমাজ; কিন্তু এ সত্য যে এই ত্রি-ভাজ সম্পন্ন জনসমাজের 
থিম এই টেক্সটের মাঝে কার্যকর রয়েছে: সম্পত্তির জনসমাজ যার সূত্রে লেখক 
ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক অংশীদার ভুলে যাবে দে (পুং বা নারী) কোন অংশের 
অবদান রেখেছে; জীবনের এক জনসমাজ যা জমিদারির উন্নতিসাধনকে অন্যতম 
অভীষ্ট করেছে; এবং শরীরের জনসমাজ যাতে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে। এবার সম্পত্তির জনসমাজ প্রতারণাকে খারিজ করে দেয়; এবং লোকটি তার 
স্ত্রীর দিকে খারাপ ভাবে আচরণ করবে যদি সে তার স্ত্রীকে চিন্তা করতে দেয় তার 
অনেক বেশি রয়েছে প্রকৃতই যা ছিল, একইভাবে তারা অবশ্যই একে অপরকে 
তাদের শরীর সম্পর্কে প্রতারণার চেষ্টা করবে না; পুরুষটির অংশে, সে তার মুখে 
ভারমিলিয়ন রং মাখবে না, একই ভাবে, নারীও তার নিজেকে কেরুজ রং দ্বারা 
সুশোভিত করবে না। শরীরের যথার্থ জনসমাজ এই বিবেচনা দাবি করে। স্বামী ও 
ত্র মাঝে যে আকর্ষণ খেলা করবে ত৷ সেই ধরনের যা নিজে থেকেই স্বাভাবিক 
ভাবে যেমন প্রত্যেক প্রাণী প্রজাতিতে_ পুরুষবাচক ও নারীবাচকের মধ্যে প্রকাশ 
করবে: “ঠিক যেভাবে দেবতাগণ ঘোড়াকে ঘোড়ার নিকট সুখদায়ক করেছেন, যাড়কে 
ষাড়ের, ভেড়াকে ভেড়ার কাছে অতএব মানবসতা ধরে নেয় কোনো মানব সত্তার 
ছদ্রবেশহীন শরীরই সবচেয়ে সুখদায়ক।”* এ হলো স্বাভাবিক আকর্ষণ যা যৌন 
সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে স্বামী বা স্ত্রীদের মধ্যে কাজ করবে এবং শরীরের জনসমাজের 
জন্য তারা গঠন করবে৷ ইসোমাখাসের এক্করাতেইয়া সকল কুশলতাকে প্রত্যাখ্যান 
করে যা লোকেরা আকাঙ্ক্ষা ও সুখের বৃদ্ধিতে ব্যবহার করে থাকে। 

কিন্ত একটা প্রশ্ব জাগে: কীভাবে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আকাঙ্ক্ষার এক অভীষ্ট 
হিসেবে থেকে যেতে পারে? কীভাবে সে নিশ্চিত হবে একদিন আরো কম বয়সী ও 


১৫২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


আরো সুন্দরী কারো দ্বারা স্থানচ্যুত হবে না? ইসোমাখাসের যুবতী স্ত্রী সরাসরি 
তাকে প্রশ্ব করে: কেবল সুন্দর মনে না হয়ে কেবল সুন্দর হওয়া এবং তাই 
থাকাতে তার পক্ষে কী করার আছে? এবং আবারো, এক লজিক ছারা, যা 
আমাদের নিকট আশ্চর্য মনে হতে পারে, গেরস্থালি এবং গেরস্থালির পরিচালনা 
এখানে গুরুতৃপূর্ণ শর্ত হতে পারে। ইসোমাখাসের অনুসারে, যে কোনো মাত্রায়, 
স্ত্রীর প্রকৃত সৌন্দর্য তার গেরস্থালির পেশার দ্বারা পর্যাপ্ত রকমে নিশ্চয়তা পায়, এই 
শর্তে যে সে এ সমস্তগুলোর ক্ষেত্রে যথার্থ পথেই যায়। ইসোমাখাস ব্যাখ্যা করেন 
স্ত্রী তার নির্ধারিত কাজগুলোকে সম্পন্ন করে, একজন দাসের মত তালগোল 
পাকিয়ে জড়ো করবে, অথবা একজন ছেনালের মত অলস হয়ে, বসে থাকবে না । 
সে দাড়িয়ে থাকবে, সে পর্যবেক্ষণ করবে,সে পরিদর্শন করবে, সে এক কক্ষ 
থেকে আরেক কক্ষে যাবে কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করবে, দীড়ানো ও হাটাচলা 
তার শরীরকে নির্দিষ্ট হাবভাব এনে দেবে, যে চালচলন গ্রিকদের চোখে এক মুক্ত 
ইন্ডিভিজুয়ালের শারীরিক বৈশিষ্ট্য গঠন করে (ইসোমাখাস পরে দেখাবেন একজন 
মানুষ এক টাক্কমাস্টার রূপে তার দায়িত্বে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এক সৈন্যের 
মত সাহসী এবং মুক্ত নাগরিক হতে পারেন) 1 একই ভাবে, গৃহের প্রতৃপত্বীর 
জন্য ময়দা ও ফেটানো খামিরকে মেশানো, এবং শয্যার ঢাকনিকে ঝাড়া ও ভাজ 
করা ভালো ।২ এভাবে শরীরে সুঠামতা আদল পাবে ও রক্ষিত হবে: প্রভূত 
শর্তের দৈহিক ভাষ্য, যা হলো সৌন্দর্য । এছাড়াও স্ত্রীর পোষাক আশাকে সতেজতা 
ও আভিজাত্য থাকবে যা তাকে ভত্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র করবে। যে কোনো ভাবে 
সে সব সময় শেষোক্তের চেয়ে সুবিধা ভোগ করবে এই তথ্য থেকে যে এক দাসী 
মেয়ের মত বাধ্যতামূলক সমর্পণের তুলনায় সে ইচ্ছাকৃতভাবেই সন্তোষ অর্জন 
করতে চেয়েছে । এখানে জেনোফোন যেন একই নীতির উল্লেখ করেন অন্যত্র যার 
আহ্বান করেন: “যে সুখ কেউ বলপ্রয়োগ করে পায় তা যা স্বাধীন ভাবে তুলে ধরা 
হয় তার চেয়ে কম গ্রহণযোগ্য ।"** স্ত্রী তার স্বামীতে উত্তম সুখ দিতে পারবেন । 
এভাবে দৈহিক সৌন্দর্যের এক আকারের গুণে যা তার সুবিধাজনক মর্যাদার থেকে 
অবিচ্ছেদ্য এবং তুষ্ট করার জন্য তার প্রতিবন্ধকতাহীন ইচ্ছাকৃতের সুবাদে, গৃহের 
প্রভপত্ী গৃহের অন্য সকল নারীর মাছে প্রাধান্য লাভ করবেন। 

এই টেক্টটিতে গেরস্থালি_ স্ত্রী, ভৃত্গণ, জমিদারি_ শাসনের পুরুষসুলভ 
দক্ষতার প্রতি নিবেদিত অংশে স্ত্রীর প্রতি যৌন বিশ্বস্ততার কোনো উন্লিখন নেই বা 
এই তথ্যে যে তার স্বামী হবেন তার একমাত্র যৌন সঙ্গী: একে প্রয়োজনীয় শর্তের 
আকারে স্বীকৃত সত্য রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামীর আত্ম নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্য, এ কখনও নির্ধারণ করা হয়েছিল না যে তার সমস্ত যৌন কর্মকাণ্ডের উপর 
একচেটিয়া রূপে সে তার স্ত্রীর কাছে সমর্পণ করবেন। বিবাহিত জীবনের এই 
পারস্পারিক ক্রিয়াকলাপের ফলে যা ঝুঁকিতে রয়েছে, গেরস্থালির শৃংখলা পূর্ণতার 


ইসোমাখাসের গারৃস্থ্য ১০৩ 


জন্য আবশ্যিক হিসেবে দেখা দিয়েছে, সে শান্তি এতে অবশ্যই বিরাজ করা 
উচিত, এবং নারীর প্রত্যাশায়, সে কি বৈধ স্ত্রী হিসেবে, প্রাকপ্রাধান্য স্থানটি ধরে 
রাখতে সমর্থ বিয়ের কারণে যা সে লাভ করেছে: তার চেয়ে অন্য কোনো নারীকে 
অগ্রাধিকার দিয়েছে এমন না দেখতে, মর্যাদা ও আত্মসম্মান এর ক্ষতি স্বীকার না 
করে, তার স্বামীর পাশে অন্য কারো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে__এ সবই তাকে অন্য 
কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে । কারণ বিয়ের প্রতি শঙ্কা সেই সুখের থেকে আসে 
না যা তার স্বামী এখানে-ওখানে উপভোগ করে থাকতে পারে, বরং সেই 
প্রতিদন্দিতা থেকে যা৷ স্ত্রী ও গেরস্থালিতে থাকা অপর নারীর মাঝে কারো! অবস্থান 
নিয়ে হতে পারে এবং অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে যা পালিত হবে। 
“বিশ্বাসভাজন' স্বামী একজন ছিল না যে সমস্ত যৌন সুখের অধিকারত্যাগে বিয়ের 
অবস্থাকে সংযোগ করে অপর কারো সঙ্গে যা উপভোগ করেছে; এ হলো স্বামী যে 
অবিচলিতভাবে সুবিধাগুলোকে মেনে চলে স্ত্রী বিয়ের দ্বারা যার প্রতি অধিকার প্রাপ্ত 
ছিল। এছাড়াও, এভাবে “বিশ্বাসভঙ্গ কারী' নারীরা যারা ইউরিপেদেসের 
ট্রাজেডিতে আবির্ভূত হয় তারা বিষয়গুলো অনুধাবন করে। মেদেয়া জেসনের 
'বিশ্বাসহীনতার' সম্পর্কে তিক্তভাবে অভিযোগ আনে কারণ সে তাকে এক 
রাজকন্যার জন্য পরিত্যাগ করেছে এবং সে বংশধরদের জন্ম দেবে যারা মেদেয়ার 
গর্ভের তার সন্তানদেরকে লাঞ্কনা ও দাসত্বের অবস্থায় নিয়ে যাবে ।১ যার ফলে 
ক্রেউসা জুথাসের কল্লিত বিশ্বাসভঙ্গের জন্য বিলাপ করেন তা হলো 'সত্তানহীন 
জীবনযাপন, এক পরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ গৃহের মাঝে"; এ হলো_ অন্তত যা সে 
বিশ্বাস করেছে__“তার (ক্রেউসার) গৃহের মাঝে' যা ছিল এরেকথেউসের গৃহ, 


এক মাতৃহীনা তুচ্ছ কেউ আসতব₹€কানৌ দাসীর জারজ ।-__ - ₹ - -₹ 

স্ত্রীর প্রাকপ্রাধান্য, রাখার পরপর রিজারন ির ডিযার মরা 
নিহিত ছিল। কিন্তু তা একবারে ও চিরকালের জন্য অর্জিত হয়েছিল নয়; এ 
কোনো নৈতিক আবেদনের স্বামীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা লাভ করছিল না; এমনকি 
এর সঙ্গে পরিত্যাগ করা ও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা, সেখানে সব সময়ই কার্যত 
মর্যাদাহানির ঝুঁকি ছিল। এখন জেনোফোনের “ওয়েকোনোমিকাস' এবং 
ইসোমাখাসের সন্র্ভ দেখায় যে যেখানে স্বামীর প্রজ্ঞা তার এক্করাতেইয়া ভবে 
এক পরিবারের প্রধান হিসেবে তার জ্ঞান _সব সময়ই স্ত্রী, স্ত্রীর অগ্বাধিকারকে 
স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল, যদি সে তাদেরকে সংরক্ষণ করেছিল, অবশ্যই তার 
বিনিময়ে গৃহের মধ্যে নিজের কার্ষের ক্রিয়াকলাপ করেছে এবং যা এর সঙ্গে 
সম্পৃক্ত ছিল সন্তাব্য সেরা উপায়ে সেসবকে সম্পন্ন করেছে। ইসোমাখাস তার 
স্ত্রীকে সূত্রপাত থেকেই “যৌন বিশ্বস্ততা'র প্রতিশ্রুতি দেয় না যেভাবে আমরা 
উপলব্ধি করে থাকি, বা এমনকি তার স্ত্রীও কখনই তার স্বামীর পক্ষে অন্য যে 
কোনো অগ্রাধিকারের ভয় করে না; তবে যেই সে তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে যে 


১৫৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


গৃহের প্রভুপতুী হিসেবে তার কর্মকাণ্ড, তার হাবভাব, তার পোষাকআশাক, 
তৃত্যদের তুলরায় তাকে বৃহত্তর আকর্ষণ জোগাবে, সে তাকে এও আশ্বস্ত করে যে 
এই সম্মানের স্থান বৃদ্ধ বয়স অবধি ধরে রাখতে পারবে । এবং সে তাকে তাদের 
দুজনের মাঝে এক ধরনের প্রতিযোগিতার পরামর্শ দেয় এই দেখতে যে কে 
অধিকতর ভাল আচরণ করে এবং গেরস্থালির যত্রু নিতে কে বেশি অনলস; যদি 
তার স্ত্রী জিততে পারে, তবে তার পক্ষে কোনো প্রতিদন্্বীর কারণে ভয়ের কিছু 
নেই, এমনকি যুবতী কারোও:“তবে সবচেয়ে সুখকর বিষয় হলো: যদি তোমাকে 
আমার চেয়েও ভালো দেখায় এবং আমাকে তোমার ভৃত্য কর, তোমার ভয় পাবার 
কিছু নেই বেশি বয়সের সাথে তুমি গেরস্থালিতে কম সম্মান লাভ করবে, এবং 
তুমি আস্থা রাখতে পারে যত তুমি আরো বয়স্ক হবে, আমার জন্য আরো উত্তম 
অংশীদার হিসেবে প্রমাণ করবে তুমি, এবং শিশুদের জন্য গেরস্থালির উত্তম 
অভিভাবক, এর দ্বারা তুমি গেরহ্থালিতে আরো বেশি করে সম্মান লাভ করবে ।”” 

বিবাহিত জীবনের নীতিশান্ত্রে, স্বামীর প্রতি যে “আনুগত্যে'র সুপারিশ করা 
হয়েছিল অতএব সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু যা বিয়ের ফলে স্ত্রীর প্রতি যে যৌন 
একচেটিয়াত্ব আরোপ করেছে। এর সঙ্গে রয়েছে স্ত্রীর মর্যাদা ও সুবিধাকে এবং 
অন্যান্য নারীর উপর তার প্রাক প্রাধান্য রক্ষা করা । এবং যখন তা পুরুষ ও নারীর 
মধ্যে আচরণের নিদিষ্ট পারস্পারিকতাকে বোঝায়, এই অর্থে যে পুরুষের পক্ষে 
বিশ্বস্ততা ততটী স্ত্রীর সং যৌন আচরণের পাল্টা অংশ গঠন করে না, যাকে সব 
সময় প্রাক-আন্দাজ করা হয়, বরং সে উপায়ে যাতে স্ত্রী গেরস্থালি পরিচালনা করে 
এবং নিজেকে গেরস্থালিতে চালনা করে। তখন, এক পারম্পারিকতা, কিন্তু এক 
মৌলিক অসামঞ্স্য যেহেতু দুটি আন্তরনির্ভরশীল ব্যবহার একই জরুরী 
প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে নয় এবং একই নীতিকে মান্য করে না। স্বামীর 
আত্ম-নিয়ন্ত্ক শাসনের এক দক্ষতাকে ধারণ করে সাধারণভাবে শাসন, 
নিজেকে শাসন, এবং একজন স্ত্রীকে শাসন করা যাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
হবে এবং একই সময়ে শ্রদ্ধাও করতে হবে, যেহেতু তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে সে 
হলো গেরস্থালির অনুগত প্রভৃপত্রী । 


৬ 
মিতাচারের তিন নীতি 


চতুর্থ শতাব্দির এবং পঞ্চম শতাব্দির থেকে তারিখচিহিত, অপর টেক্সট সমূহও 
একই থিমকে বিকশিত করেছে যে বিবাহের অবস্থা যৌন সংযমের অন্তত কিছু 
আকারকে আহবান করে। এর তিনটি টেক্সট বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য:'ল'জ' 
গ্রন্থের স্তবক যেখানে প্রাতো বিয়ের আইন ও বাধ্যবাধকতাকে আলোচনা 
করেছেন, এই নিয়ে ইসোক্রেতেস এর ব্যাখ্যা কীভাবে নিকোক্রেস একজন 
বিবাহিত লোক রূপে তার নিজের জীবনকে চালিয়ে যাচ্ছে; এবং অর্থনীতির বিষয়ে 
এক গবেষণামূলক রচনা যার কৃতিত্ব আ্যারিস্ততলকে আরোপ করা হয় এবং 
নিশ্চিতই তার চিন্তার ঘরানারই ফসল । এই টেক্সটগুলো তাদের বিষয়বন্তুতে একে 
অপরের চেয়ে খুবই ভিন্ন: প্রথমটি আচরণ সংক্রান্ত কতৃত্পরায়ণ নিয়মকানুনের 
এক সিস্টেমকে তুলে ধরছে এক আদর্শ নগরীর প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে: দ্বিতীয়টি 
এক স্বৈরাচারের ব্যক্তিগত জীবনযাপন শৈলী বর্ণিত হয়েছে যে তার নিজের ও 
অপরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ, তৃতীয়টি নীতিসূত্র গুলোকে নির্ধারণ করতে চেয়েছে যে 
কোনো লোক তার গেরহ্থালি চালনা করতে যেসবকে উপযোগী মনে করে। যে 
করেই হোক, জেনোফোনের ওয়েকোনোমিকাসের মত নয়, এর কোনোটিই 
একজন জমিদারের জীবনযাপনের রীতির যথার্থ উপায় তুলে ধরছে না অথবা 
পরিণামে একটা জমিদারির সঙ্গে সম্পৃক্ত কাজকর্ম সামাল দিতে, যে কাজ সে তার 
স্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যসূচক ভাবে আন্দাজ করে নেবে। এই পার্থক্য যা তাদেরকে 
পৃথক করে, এই টেক্সটগুলো সবই যেন এক দাবির প্রতি গুরুত্বারোপ করে- 
জেনোফোনের চেয়ে আরো স্পষ্টতাকে-_যা এমন কিছুর সদৃশ যে বলা চলে 'দিগুণ 
যৌন একচেটিয়াত্ে'র নীতি; অর্থাৎ তারা যৌন কর্মকাণ্ডের একটা পুরো শ্রেণীকে 
যেন, পুরুষের ও নারীর উভয়ের জন্য, একমাত্র বিবাহিত সম্পর্কে স্থানিকীকৃত 
করতে চেয়েছে। এভাবে যেমন তার পতি বা পতুীর ক্ষেত্রে, পুরুষটি 
বাধ্যবাধকতাপূর্ণ রূপে উপস্থাপিত, বা অন্তত ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তার স্ত্রীকে 
ছাড়া আর কারো মাঝে তার সুখ না খুঁজতে । অতএব, নির্দিষ্ট সামগ্রস্যের জন্য 
করা এক দাবি, এবং কেবল এক সুবিধাপ্রাপ্ত স্থান রূপে বিয়েকে নির্ধারণ না করার 
প্রবণতা, বরং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যৌন সম্পর্কের একমাত্র স্থান রূপে । তবুও, 
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এই তিনটি টেক্সটের পঠন দেখায় যে তাদের উপর অতীতপ্রেক্ষণে “পারস্পারিক 
যৌন আনুগত্যে'র এক নীতির প্রক্ষেপ করা এ স্পষ্ট ভুল হবে আর একটির মত যা 
পরবর্তী বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপের আকারের জন্য বিচারিক-নৈতিক খুঁটির কাজ 
করে। সত্য হলো যে এই সমস্ত টেক্সটে, স্বামীর জন্য বাধ্যবাধকতার অধীন 
রয়েছে, অথবা যে সুপারিশ তার জন্য করা হয়েছে, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো 
যৌন সঙ্গী না থাকার ক্ষেত্রে যে মাত্রায় সংযত হতে তা ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার ফল 
নয় যা সে তার প্রেক্ষিতে করতে পারে; এ হলো রাজনৈতিক নিয়মকানুনের ফল যা 
প্রাতোনীয় আইনের ক্ষেত্রে সরাসরি আরোপিত হয়েছে, বা-ইসোক্রেতেস বা 
আ্যারিস্ততলের বেলায়-__স্বামীর নিজের দ্বারা তার ক্ষমতার এক পরিকল্পিত আত্ম- 
সীমিতকরণের মাধ্যমে । 

১. এভাবে যখন তা “ল'জ' গ্রন্থে শর্তায়িত করা হয়েছিল যে কারো পক্ষে 
যথার্থ বয়সে বিয়ে করা উচিত (পুরুষের পক্ষে, পঁচিশ বছর বয়স থেকে পয়ত্রিশের 
মাঝে) , সম্ভাব্য সেরা পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্ম দেবে, এবং সম্পর্ক থাকবে 
নাঁ_ কেউ একজন পুরুষ বা একজন নারী হোক-_কারো একজনের বিয়ের সঙ্গীর 
বাইরে যে কারো সঙ্গে, এ সমস্ত নিষেধাজ্ঞা গঠিত হয়, স্বেচ্ছামূলক নীতিশাস্ত্র রূপে 
নয়, বরং এক শাস্তিমূলক বিধিবিধানের নাগপাশ রূপে; এ সত্য ঘে এই এলাকাতে 
আইন প্রণয়নের দৃরূহতা সম্পর্কে লেখক একাধিকবার মন্তব্য করেছেন এবং কিছু 
পদক্ষেপ গ্রহণের আকাজ্ফাযোগ্যতা সম্পর্কে যাতে কেবল বিশৃংখলার ক্ষেত্রে 
একটি অধ্যাদেশ গঠন করা যায় এবং যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক মিতাচারে আর 
সমর্থ নয়।” তবুও, এই নৈতিক বিধিবদ্ধ নীতিসুত্রকে সবসময়ই সরাসরি রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনের হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কখনই গেরস্থালি, পরিবার,বা 
বিবাহিত জীবনের আন্তর চাহিদা নয়: কারো মনে রাখা উচিত যে ভাল বিয়ে হলো 
তাই য৷ নগরকে উপকৃত করে এবং শেষোক্তের স্বার্থেই শিশুদেরকে “মহত্তম ও 
সম্ভাব্য সেরা' হওয়া উচিত।*২ এই মিলন _আনুপাতিকরপে রাষ্ট্রের উপযোগিতার 
প্রতি শ্রদ্ধা সহ-_ধনবানের ধনবানকে বিয়ের উদাহরণ হওয়া উচিত নয়: 
অনুপুজ্ক_ পরিদর্শন সত্যতা নির্ধারণ করবে যে নবীন দম্পতি সতর্কভাবে 
নিজেদেরকে প্রজননের কাজের জন্য প্রস্তুত করছে; আদেশদান, যার পেছনে 
রয়েছে দণ্ডদান, কারো বৈধ স্ত্রীকে অন্যতর যৌন সম্পর্ক ছাড়াই এ পর্বের সময় 
একমাত্র গর্ভবতী করার যখন সে প্রজননে সমর্থ-_এই সমস্তই এক আদর্শ 
নগরীর বিশেষ কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত এবং মিতাচারের শৈলীর কাছে বরং অচেনা 
যার ভিত্তি হলো মিতাচারের ইচ্ছাকৃত উদ্যোগ । (লক্ষ্য করুন একবার সন্তান 
লাভের বয়স সীম। অতিক্রান্ত হয়, পুরুষ বা নারী যে সমস্ত বিচারে সংযমী আচরণ 
করবে ভাল সুখ্যাতির অধিকারী হবে, যে কিনা বিপরীত ফ্যাশনে আচরণ করবে 
উল্টোভাবে সম্মানিত হবে বরং অসম্মানিত হবে ।"১) 
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তবুও এও উল্লেখ করতে হবে, যখন তা যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন হয় 
প্লাতো আইনের উপর সীমিত আস্থা রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে 
এতে পর্যাগু ফল পাওয়া যাবে যদি কেউ এর বিধানসমূহ এবং এমন প্রবল 
আকাজ্কাকে নিয়ন্ত্রণের শঙ্কাকে ছাড়া আর কোনো পদক্ষেপ না নেয়। এর জন্য 
সম্মত করানোর আরও কার্যকর প্রয়োগ প্রয়োজন, এবং গ্রাতো এমন চারটির 
তালিকা করেন: (১) জনমত: প্রাতো উল্লেখ করেন যে, অজাচারের ক্ষেত্রে কী ঘটে 
থাকে: তিনি প্রশ্ন করেন, তা কীভাবে, যে মানুষ এই অবস্থানে এল যেখানে তারা 
তাদের ভাই ও বোনদের, তাদের পুত্র ও কন্যা, তারা যতই সুন্দর হোক, প্রতি 
কোনো আকাজ্কা পর্যন্ত অনুভব করে না? এর ব্যাখ্যা হলো তারা ক্রমাগত বলতে 
শুনেছে যে এই “কাজ দেবতাদের নিকট ঘৃণার বস্ত' এবং এই বিষয়ে কারো এর 
চেয়ে ভিন্ন কোনো ঘোষণা শোনার উপলক্ষ্য হয়নি: অতএব, সমস্ত কলঙ্কযোগ্য 
যৌন ক্রিয়ার সুবাদে যা প্রয়োজন, 'সর্বজনস্বীকৃত জনমত' একইভাবে “অবশ্যমান্য 
হয়। (২) প্রাতো গৌরব: দৌড়বিদদের উদাহরণ টানেন,যারা প্রতিযোগিতায় 
বিজয়লাভের আকাজ্কায়, নিজেদেরকে কঠোর স্বাস্থ্যবিধানের অধীনে স্থাপন করে, 
তাদের প্রশিক্ষণের পুরো সময় ধরে কোনো নারীর কাছে ঘেষে না, অথবা এমনকি 
কোনো বালকেরও: নিশ্চিতই এঁ সমস্ত আন্তর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়, সুখের, আরো 
সৃক্ষতর যা কোনো মানুষ তার প্রতি্বন্থীর উপরে লাভ করতে পারে ।* (৩) মানব 
সত্তার সম্মান। এখানে গ্লাতো একটি উদাহরণ দেন যা পরিণামে প্রায়শ ব্যবহৃত 
হবে; তিনি সেসব প্রাণীর কথা বলেন যারা দল বেধে বাস করে, প্রত্যেকে অপরের 
মাঝে, কিন্তু আরো কিছু “যা কুমার রূপে, শুদ্ধ, ও সংযত হয়ে বাস করে"; যখন 
প্রজননের বয়সে পৌঁছে তারা দল থেকে পৃথক হয় এবং জুটি বাধে যা টিকে 
থাকে। এবার, লক্ষ্য করতে হবে প্রাণিজগতের এই দাম্পত্য স্বাভাবিক নীতিসূত্র 
রূপে উদ্ধৃত হয়নি যে বিশ্বজনীন হবে, বরং এক চ্যালেঞ্জ রূপে যা মানুষের নেওয়া 
উচিত: কী করে যুক্তিগ্রাহ্য মানুষ এমন ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য না করে 
নিজেদেরকে 'প্রাণির চেয়ে শ্রেয়োতর' প্রমাণে অগ্রসর হবে।'” (৪) লজ্জা: যৌন 
এট০484 লজ্জা উল: 


লীগ আদ উপ 
শিখতে হবে যে “লোকাচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসে ও অলিখিত আইনে' 
প্রকাশ্যে তা সম্পন্ন করা 'লঙ্জাজনক' |” 

যেখানে গ্রাতোর আইন প্রণয়ন এমন কোনো চাহিদা স্থাপন করে যা পুরুষ ও 
নারীর জন্য সামঞ্জস্যময় হবে, প্রত্যেকে তার নিজের হিসেবে । কারণ তাদের এক 
নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবার রয়েছে এক সাধারণ উদ্দেশ্যে _তা হলো ভবিষ্যত 
নাগরিকের পিতা ও মাতা রূপে যে তারা ঠিক একই আইনের আওতায় একই 
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উপায়ে বাধা, যা তাদের উভয়ের উপর অভিন্ন বিধি নিষেধ চাপিয়ে দেয়। তবে এ 
দেখা গুরুত্বের যে এই সামঞ্জস্য কোনো ভাবেই বোঝায় না যে স্বামী ও স্ত্রী এক 
ব্যক্তিগত বাধনে 'যৌন আনুগত্যে' বাধা রয়েছে যা বৈবাহিক সম্পর্কের সহজাত 
এবং পারস্পারিক দায়বদ্ধতা গঠন করে। এই সামঞ্জস্য দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ ও 
পারস্পারিক সম্পর্কের ভিক্তিতে নয়, বরং এমন এক উপাদানের উপরে যা তাদের 
উভয়কে প্রাধান্য বিস্তার করে: নীতি ও আইন যাতে তারা উভয়েই একই উপায়ে 
অধীনস্থ । এ সত্য যে তাদের সম্মতি অবশ্যই ইচ্ছাধীন হবে, এক আন্তর সম্মত 
করানোর ফল; কিন্তু শেষেরটি কোনো সম্পৃক্তিতে জড়ায় না যা তাদের একে 
অন্যের প্রতি থাকা উচিত; এতে শ্রদ্ধা যুক্ত রয়েছে আইনের প্রতি কারো যা থাকা 
উচিত, অথবা আগ্রহ যা কারো নিজের জন্য থাকাই উচিত, কারো সুনাম, কারো 
সম্মান। ইন্ডিভিজুয়ালের সম্পর্ক তার নিজের প্রতি এবং তার নগরীর প্রতি শ্রদ্ধা বা 
লঙ্জা, সম্মান বা গৌরবের আকারে-এবং অপর ব্যক্তির প্রতি অম্পর্ক অনুসারে 
নয়-যা শ্রোতার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। 

এবং আমরা লক্ষ্য করি যে প্রাতোর প্রস্তাবে “ভালোবাসার নির্বাচনে'র সংক্রান্ত 
আইনে, তিনি দুটি সুত্রায়নকে দৃশ্যগোচর করেন। একটি অনুসারে, প্রত্যেক 
ইন্ডিভিজুয়ালকে নিষেধ করা আছে ভাল ঘরে জন্মানো কোনো নারীকে স্পর্শ 
করতে যে তার আইনসম্মত স্ত্রী নন, বিয়ের বাইরের প্রজনন না করতে, এবং 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে এবং পুরুষের মাঝে বন্ধ্যা বীজ রোপন করতে ।' অপর 
সৃত্রায়নও পুরুষ প্রেম সম্পর্ককে নিষেধ করে, এবারে তাকে পরম করে, যেমন 
বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের বেলায়, তিনি গভীর বিবেচনার বিষয় করেন কেবল 
সেসব ক্ষেত্রে শাস্তিদানকে যেখানে ভুল করা কোনো কিছু “সকল পুরুষ ও নারী'র 
দ্বারা অলক্ষিত হবে না।' (লক্ষ্য করুন অন্তত প্রথম সূত্রায়নে, গ্রাতো বলতে চান 
যে সব নারীরা “স্বাধীন, ও “ভাল জন্মো'র তার! বিবাহিত পুরুষের জন্য অগম্য; 
এভাবেই ডিয়েস পাঠটি অনুবাদ করেন। তবে রবিন পাঠের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন 
যে এই আইন সৎ জন্মের মানুষের প্রতি প্রয়োজ্য ছিল।)১২ স্পষ্টই তখন, যৌন 
কর্মকাণ্ডকে সীমিত করার দ্বিগুণ বাধ্যবাধকতা নগরীর স্থায়িত্রে সঙ্গে যুক্ত, এর 
সর্ব সাধারণের নৈতিকতাতে, ভাল সন্তান জন্মদানের শর্তে, এবং পারস্পারিক 
বাধ্যবাধকতায় যা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে দ্বৈত সম্পর্ক যুক্ত করে। 

২. ইসোক্রেতেস এর টেক্সটে যা নিকোক্রেসের দ্বারা সহ নাগরিকদের প্রতি 
সম্বোধন আকারে রয়েছে, এক পরোক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংযম ও 
বিবাহের দৃষ্টিভর্গি এ যার সূচনা করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপের 
মাঝে । এই রচনাটি ইসোক্রেতেসের নিকোক্লেসকে সম্বোধন করা শেষোক্ত 
ক্ষমতায় আসার পর ভাষণের সহচর রচনা: বাগ্ী মানুষটি যুবককে ব্যক্তিগত 
আচরণ ও সরকার সম্পর্কে উপদেশ দেন, যে উপদেশ তাকে জীবনের বাকি অংশ 


মিতাচারের তিন নীতি ১৫৯ 


পর্যত্ত ভাল ভাবে সেবা দেবে। নিকোর্েসের ভাষণকে সম্রাটের বন্তৃতা রূপে ধরে 
নেওয়া হয় যাতে সে তার প্রজাদের নিকট ব্যাখ্যা করেছে তার প্রতি কীভাবে 
তাদের আচরণ করা উচিত। এবার টেক্সটটির প্রথম অংশের পুরোটাই তার 
ক্ষমতাকে যথার্থতা দিতে নিবেদিত: স্মাটের শাসনের যোগ্যতা, এবং তা 
একবারই মাত্র এই যথার্থত৷ প্রদান করা হয়েছে যে নাগরিকেরা তাদের শাসকের 
নিকট যে আনুগত্য ও যুক্ততায় ঝণী তা নির্ধারণ করা হবে। তার ব্যক্তিগত 
সদগ্ডণের কারণে, স্ম্রাট তার প্রজাদের সমর্পণ দাবি করার যোগ্য । নিকোক্লেস 
তাই কতকটা বেশি করে সেসব গুণাবলী নিয়ে বিস্তারে যান যার অধিকারী তিনিই 
: প্রথমে, তিনি অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত করেছেন, শাস্তিমূলক 
বিচারের ক্ষেত্রে, এবং ভাল সম্পর্কের যা তিনি বিদেশী ক্ষমতার সঙ্গে। প্রতিষ্ঠা বা 
গুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন” পরে, তার সোফ্রোজিনি, তার মিতাচার, যা তিনি এমনভাবে 
বলেন যেন তা যৌন সুখের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কিছু ছিল না। এবং তিনি এই 
কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে যা কার্যকর করছেন। 

তিনি শেষ যে বিবেচনা আহবান করেন তার বংশধারা নিয়ে এবং জারজহীন 
একঁ প্রজাতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা মহৎ জন্মের শ্বাতন্ত্য দাবি করতে পারে 
এবং এক বংশগতিতন্ত্বের ধারাবাহিকতা যা পথ পেরিয়ে দেবতাদের পর্যন্ত শনাক্ত 
হতে পারে: “আমি একই মতের নই যেভাবে বেশির ভাগ রাজা শিশুর আরম্ত নিয়ে 
ভাবেন। আমি তাও মনে করি না দরিদ্র অবস্থার একজন নারীর দ্বারা আমার 
কয়েক সন্তান থাকবে এবং অন্য সন্তানরা উচ্চতর মাত্রার একজনের দ্বারা, না যে 
আমি আমার পরে জারজ বংশধর রেখে যাব, একইভাবে অবৈধ জন্মের সন্তান: 
বরং আমার সমস্ত সন্তানই একই পিতা ও একই মাতার মাধ্যমে ইভাগোরাস পর্যন্ত 
তাদের বংশধারাকে শনাক্ত করতে পারবে, আমার পিতা, মানুষের মধ্যে, অর্ধ 
দেবতাদের মাছে এইকিদেসের পর্যন্ত, এবং দেবতাদের মধ্যে জেউস পর্যন্ত, এবং 
আমার পাঁজড়ের হাড় থেকে উদ্ভুত এমন একটি সন্তানও যে এই মহৎ উৎস 
সম্পর্কে প্রবঞ্চিত হবে না ।”১ঃ 

নিকোক্লেসের জন্য মিতাচারী হবার আরেকটি কারণ হলো একটা নগরীর 
সরকার ও একটা গেরস্থালির সরকারের মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং সমসত্তা। এই 
ধারাবাহিকতা দুই উপায়ে নির্ধারিত হয়েছিল: সে নীতি দ্বারা একজনের সমস্ত 
সম্বন্ধকে শ্রদ্ধা করা উচিত কেউ অপরের সঙ্গে যা গঠন করে; এভাবে নিকোক্রলেস 
সেসব লোককে পছন্দ করতে চান না যারা তাদের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিকে শ্রদ্ধা 
করে কিন্তু একজন স্ত্রীর প্রতি মন্দ আচরণ করে, তারা তার সঙ্গে গঠন করেছে 
সেই জীবনব্যাপী সম্বন্ধ সত্তেও: যেহেতু একজন কারো স্ত্রীর নিকট থেকে কোনো 
আঘাত ভোগ করতে বাধ্যবাধকতা অনুভব করে না, কারো অবশ্যই উচিত নয় 


১৬০ যৌনতার ইতিহাস ২ 


কারো সুখ উপভোগের জন্য তাকে যাতনাভোগ করায়; যে রাজা ন্যায়পরায়ণ হতে 
চান তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গেও তা করবেন।” কিন্তু সেখানেও ভাল শৃংখলার মধ্যে 
ধারাবাহিকতা এবং এক ধরনের সমরূপকতা রয়েছে যা সম্রাটের বাসস্থানে রাজতত 
করে এবং যে. শৃংখলা! তার সরকারে বিরাজ করে:“ঘদি রাজাদেরকে ভালভাবে 
শীসন করতে হয় তারা অবশ্যই হারমনি রক্ষার চেষ্টা করবেন, যেখানে তাদের 
আদেশ প্রাধান্য পায় কেবল সেসব রাজ্যেই নয়, বরং তাদের গেরস্থালিতেও এবং 
তাদের বাসন্থানেও: যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ও রীতি ও ন্যায়বিচারের কাজ।'** 
মিতাচার ও ক্ষমতার মধ্যে যে যোগসূত্র টেক্সটের গোটা জুড়ে নিকোক্লেস 
উল্লেখ করে যান তাকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে অপরের উপরে কর্তৃত্ 
এবং নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণের মাঝে সম্পর্ক হিসেবে, সেই সাধারণ নীতি অনুসরণ 
করে যা নিকোক্রেমের উদ্দেশ্যে করা সেই সন্দর্তে ব্যক্ত হয়েছে; 'তোমার নিজেকে 
শাসন করো তোমার প্রজাদের চেয়ে কোনো অংশে কম করে নয়, এবং বিবেচনা 
করো যে যখন তুমি কোনো সুখের অধীনে দাস নও তুমি উচ্চতম অর্থে একজন 
রাজা, বরং তোমার প্রজাদের চেয়েও আরে৷ দৃঢ় ভাবে তোমার আকাজ্ষাকে শাসন 
করো।””' অন্যদের নেতৃত্ব দেবার জন্য এক নৈতিক প্রাকশর্তরূপে এই আত্ম 
শাসনের জন্য, নিকোক্রেস প্রমাণের মাধ্যমে শুরু করেন যে তারও তা আছে: অন্য 
অনেক টাইরান্টের মত নয়, সে তার ক্ষমতাকে অপর লোকেদের স্ত্রীকে ও 
সন্তানদের তার নিজে বলপূর্বক দখল করতে ব্যবহার করেনি; সে মনে রেখেছে 
কীভাবে লোকেরা তাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এমন 
প্রকৃতির অপব্যবহারের ফলে কীভাবে প্রায়শ রাজনৈতিক সংকট ও বিপ্রুব সংঘটিত 
হয়,৮এ জন্য এমন নিন্দা এড়াতে তিনি অধিক যত নিয়েছেন: "তার স্ত্রী ভিন্ন যে 
করতে পারবে না, যখন তিনি সুপ্রিম ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন সেই সময় থেকে ।১০ 
নিকোক্লেসের মিতাচারী হবার আরো ইতিবাচক কারণ রয়েছে, যদিও। প্রথম, সে 
তার সহ নাগরিকদের নিকট এক দৃষ্টান্ত হতে চায়; নিঃসন্দেহে তাই নয় যে সে 
প্রত্যাশ৷ করে দেশের নাগরিকেরাও তার মত যৌন বিশ্বস্ততার অনুশীলন করবে; এ 
হওয়ার কথা নয় যে সে এর একটা সাধারণ নিয়ম করার অভিপ্রায় পোষণ করবে; 
সদণ্ডণ সম্প্ন হবার সাধারণ আমন্ত্রণ রূপে তার নীতিবোধের কঠোরতাকে 
অনুধাবন করতে হবে ব্রধং শিথিলতারবিপক্ষে এক মডেল রূপে যা-সব সময়ই 
রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর ।২, রাজপুত্রের এবং লোকেদের নীতিবোধের মাঝে খসড়া 
সাদৃশ্যের নীতি নিকোক্রেসের প্রতি ভাষণে উল্লিখিত হয়েছে: “অপর সকলের কাছে 
তোমার নিজের আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে দৃষ্টান্ত রূপে দাঁড় করাও, উপলব্ধি করে যে গোটা 
রাষ্ট্রের বিষয়গুলো তার শাসকদের থেকেই প্রতিলিপি হয়। যদি তোমার সমস্ত 
প্রজাকে আরো সমৃদ্ধশালী ও আরো পরিমিত দেখতে চাও তোমার নিকটে এ 
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একটা চিহ্ত হোক যে প্রজ্ঞার সঙ্গে শাসন করো ।”২ কিন্তু নিকোরেস কেবল 
তাদের অধিকাংশকে তার মতো করে আচরণে তৃপ্ত নয়; একই সময়ে, এবং 
সেখানে একটা পরিপন্থা না হয়ে, সে অপরের থেকে পৃথক হতে চায়, 
অভিজাতদের থেকে এবং তাদের থেকেও এমনকি যারা সবচেয়ে সদগ্ডণসম্পন্ন। 
অতএব, আমরা যে দৃষ্টান্তের নৈতিক সুত্রকে বিবেচনা করছি (সকলের জন্য মডেল 
হয়ে সেরা হবার চেয়ে উত্তম হয়ে) এক অভিজাততন্ত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য 
এবং স্থির ভিত্তির বিজ্ঞ ও সংযমী টাইর্যানির প্রতিযোগিতার রাজনৈতিক সূরের 
সঙ্গে সমন্বিত রয়েছে (যাতে সাধারণের চোখে, সবচেয়ে সদণ্ত৭ সম্পন্নের চেয়ে 
অধিক সদগ্ুণ অর্পিত হওয়া চলে) :'আমি দেখেছিলাম যখন অধিকাংশ লোকই 
প্যাশনের দাস যাদের অতীষ্ট হচ্ছে বালক ও নারী; এবং অতএব আমি দেখাতে 
চেয়েছি যে আমি সেসব বিষয়ে দৃঢ় হতে পারি যাতে আমি শ্রেষ্ঠতর, নিছক 
সাধারণের নিকট নয়; বরং তাদেরও যারা তাদের সদগুণ নিয়ে গর্বিত।'২ 
কিন্তু তা অনুধাবন করা আবশ্যিক যে এই সদগ্ডণ এক উদাহরণ হিসেবে 
এবং শ্রেষ্ঠত্রে চিহ্ন হিসেবে কার্যকর হয় তার রাজনৈতিক মৃল্যকে কেবল এই 
তথ্যের নিকট খণী রাখে না যা প্রত্যেকের চোখে সম্মানিত আচরণ । বাস্তবে, 
যতক্ষণ প্রজাদেরকে বিবেচনা করা হয়, এতে সেই সম্পর্কই উন্মোচিত হয় যা 
রাজপুত্র নিজের সঙ্গে রক্ষা করেন। এ একটি গুরুত্পূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান কারণ 
এ হলো নিজের সঙ্গে এই সম্পর্ক যা রাজপুত্র ক্ষমতার ব্যবহারকে মড়ুলেট ও 
নিয়ন্ত্রণ করে তিনি অপরের উপর খাটাতে যা প্রয়োগ করেন। তাই তা নিজের 
মধ্যে গুরুত্ৃপূর্ণ, এ যা প্রদর্শন করে এমন দৃশ্যযোগ্য শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, এবং 
যৌক্তিক কাঠামোর জন্য যা এ গ্রহণ করে। এ জন্য নিকোক্রেস নির্দেশ করেন যে 
তার সোফ্রোজিনি সকলের চোখের সামনে একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে; সেখানে 
স্পষ্টত পরিস্থিতি ও যুগ রয়েছে যাতে এমন দেখানে শক্ত নয় যে কেউ যথার্থ হতে 
পারে এবং অর্থ ও সুখকে তুচ্ছ করতে পারে; কিন্তু যখন কারো যৌবনের মাঝে 
যখন ক্ষমতাকে ধরে নেয়, সংযমের প্রমাণ দিতে তখন এক রকম যোগ্যতার 
প্রমাণ স্বরূপ পরীক্ষাকে গঠন করে । এছাড়াও তিনি তা স্পষ্ট করেন যে তার 
সদগ্ণ কেবল স্বভাবের বিষয় নয়, তার ভাল আচরণ দৈববশত বা পরিস্থিতি 
অনুযায়ী ইবে না; তা সচেতনভাবেই এবং ধুব হবে। হত 
এভাবে, রাজপুত্রের সংযম, সবচেয়ে ঝঞ্নটপূর্ণ পরিস্থিতিতে যাচাই হয়ে, এবং 
ক্রমাগত যুক্তির অনুশীলন দ্বারা নিশ্চিত হয়ে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরনের 
বন্দোবস্তের ভিত্তি হয়: শেষোক্ত তাকে আনুগত্য প্রদর্শন করবে, এই দেখে যে সে 
নিজেই নিজের প্রভু। কেউ প্রজাদের আনুগত্য দাবি করতে পারে, যেহেতু তা 
রাজপুত্রের সদগুণ দ্বারা উপযুক্ত হয়েছিল। রাজপুত্র অবশ্য ক্ষমতাকে পরিমিত করতে 
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সমর্থ যা সে অপরের উপর প্রয়োগ করছে সেই শাসনের দ্বারা যা সে নিজের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকৃত স্তবক কীভাবে শেষ হয়েছে যেখানে নিকোক্রেস, তার নিজের 
সম্পর্কে কথা বলা শেষ করে, কী তিনি বলেছিলেন তুলে ধরেন তাকে মান্য করতে 
তার প্রজাদেরকে উদ্ুদ্ধ করেছিলেন: “এই জন্যই আমি এতটা বিস্তারে নিজের সম্পর্কে 
বলেছি...যাতে আমি যা পরামর্শ ও আদেশ দেই তাকে ইচ্ছাকৃত ও উত্সাহভরে না 
করার আমি তোমাদের জন্য কোনো অজুহাত রেখে যাব না।” রাজপুত্রের তার 
নিজের সঙ্গে সম্পর্ক এবং যেভাবে তিনি নিজেকে নীতিবান বিষয়ী রূপে সৃজন করেন 
তা রাজনৈতিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ দিক: তার কৃচ্ছুতা এর অংশ, এর বলিষ্ঠতাতে 
অবদান রেখে। রাজপুত্রও অবশ্যই আস্কেসিসের ক্রিয়াকলাপ করবেন এবং নিজে তা 
কার্যকর করবেন: “অতএব, কোনো দৌড়বিদকেই তার শরীরকে প্রশিক্ষিত করতে 
বলা হয় না যেভাবে কোনো রাজা তার আত্মাকে প্রশিক্ষণ দেন; যেহেতু বিশ্বের সমস্ত 
সাধারণ উতদব মিলে তাদেরকে তুলনীয় মূল্য প্রস্তাব করতে পারে না যার জন্য 
তোমরা রাজারা প্রতিদিন তোমাদের জীবনে লড়াই করছ।”১ 

৩. ইকোনোমিকস' গ্রন্থের কৃতিত্ব জন্য যেমন ত্যারিস্ততলকে আরোপ করা 
হয়, এর রচনার সময়ের দুরূহতার বিচারে আমরা সচেতন রয়েছি। পুস্তক ১ ও 
পুস্তক ২ যে টেক্সট গঠন করে তাকে বরং “ঠিক সময়' থেকে এসেছে বলে গণ্য 
করা হয়_ হয় আ্যারিস্ততলের কোনো তাৎক্ষণিক ছাত্রের নোট থেকে অথবা 
পেরিপাটেটিক বা অ্যারিস্ততলীয়দের প্রথম প্রজন্মের কারো দ্বারা হয়েছে। যে 
করেই হৌক আমরা তৃতীয় অংশকে এই মুহূর্তে এক পাশে রাখতে পারি, বা অন্তত 
লাতিন টেক্সটকে, যাকে ইকেনোমিকস এর এর হারিয়ে যাওয়া পুস্তক ৩ এর এক 
'সংস্করণ' রূপে বা এক অভিযোজন হিসেবে গণ্য করা হয়। জেনোফোনের 
টেক্সটের চেয়ে অনেক ছোট এবং অসীয়ভাবে কম সমৃদ্ধ, পুস্তক ১ অর্থনীতির 
দক্ষতার উপরে ভাবনা রূপে একইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার লক্ষ্য স্থির 
করেছে কীভাবে একটা গেরস্থালির “মালিক' হওয়া যায় এবং কীভাবে তার 
“ব্যবহার করা চলে'। ২" এর পরের উদ্দেশ্য হলো শাসনের ক্ষেত্রে এক দক্ষতা, 
এবং লোকের মত তত বেশি বিষয় নয়। এ অন্যত্র বলা আ্যারিস্ততলের নীতিরই 
অনুসারে: উদাহরণ হিসেবে, অর্থনীতিতে কেউ অপ্রাণীবাচক সম্পত্তির চেয়ে 
ব্যক্তির বিষয়ে অধিক আগ্রহী হয়।* এবং ইকোনোমিকস গবেষণামূলক রচনাটি 
প্রকৃত তার নির্দেশের একটা বড় অংশ (চাষের কৌশল সম্পর্কে তত বেশি স্থান না 
দিয়ে যা জেনোফোন দিয়েছিলেন) নেতৃত্বের কর্ম, তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের উপর 
নিবেদিত করেছেন। এ হলো একজন শাসকের ম্যানুয়াল, এক শাসকের জন্য 
যিনি নিজেকে অবশ্যই বিবেচনা করবেন, প্রথম ও প্রধানত তার স্ত্রীর সহ।২ 

এই টেক্সট কমবেশি জেনোফোনের গবেষণামূলক নিবন্ধের মত একই 
মূল্যবোধের প্রসার ঘটায়: কৃষির প্রশংসা, যা “পৌরুষ' দৃপ্ত ইন্ডিভিজুয়াল গঠনে 
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সমর্থ, বিকলাঙ্গ এবং ব্যবসায়ীদের মত নয়: এর আদিম এবং মৌল বৈশিষ্ট্যের 
নিশ্চিতিকরণ যেভাবে প্রকৃতির দ্বারা, এবং নগরীর জন্য এর অখণ্ড মূল্য দ্বারা 
নির্ধারিত।5” কিন্তু এর বহু উপাদান আ্যারিস্ততলীয় ছাপ বহন করে; বিশেষ করে, 
বৈবাহিক সম্পর্কের প্রাকৃতিক ভিত্তি এবং মানব সমাজে এর বিশেষত্বের উপর 
গুরুত্বারোপ করা। 

লেখকের দ্বারা নারী ও পুরুষের অংশীদারিত্ব এমন কিছু হিসেবে উপস্থাপিত 
হয়েছে যা 'প্রকৃতিগত' ভাবে অস্তিত্বশীল এবং প্রাণীদের মধ্যে দৃষ্টান্তায়িত ছিল: 
'তাদের সাধারণ জীবন আবশ্যিকভাবে উদ্ভব হয়েছে।”*; আ্যারিস্ততলে তা এক ধ্রুব 
যুক্তি-হোক তা “পলিটিকসে', যেখানে সরাসরি সন্তান জন্মদানে এই প্রয়োজনীয়তা 
সংযুক্ত; বা নিকোমাখীয় এখিকনে, যা মানুষকে এক প্রাকৃতিক ভাবে “সিম্তাস্টিক' 
সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করে যারা জোড়ায় জোড়ায় বাস করার জন্য নির্ধারিত ।”* 
কিন্তু 'ইকোনোমিকস' এর লেখক মন্তব্য করেন এই কইনোনিয়ার বিশিষ্ট চারিত্র্ 
অন্য প্রাণীর প্রজাতিতে পাওয়া যায় না: অন্য প্রাণী দলবদ্ধতার আকার অনুশীলন 
করে যা নিছক প্রজননগত যুগলকে ছাড়িয়ে যায়, তাই এ তা নয়;” এ হলো 
মানুষের মাঝে, বন্ধনের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য যা নারী ও পুরুষকে একত্রিত করে তাতে 
কেবল 'সত্তা' নয় বরং “কল্যান সাধন'ও বিবেচ্য__আ্যারিস্ততলে এক গুরুতৃপূর্ণ 
পার্থক্য। যেভাবে হোক, মানুষের মধ্যে যুগলের অস্তিত্ব পারস্পারিক সাহায্য ও 
সমর্থন অনুমোদন করে অস্তিত্ব জুড়েই; যেমন তাদের সন্তানদের জন্য, তারা নিছক 
প্রজীতির টিকে থাকাকে নিশ্চিত করে না; তারা হলো পিতামাতার জন্য “সুবিধা 
নিশ্চিত' করার এক উপায়, কারণ “পিতামাতা তার অসহায় সন্তানকে যে যত অর্পণ 
দ্বারা তাদেরকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যারা তখন পূর্ণ শৌর্ষে রয়েছে।* এবং এই 
জীবনের তরান্বিতকরণ মনে রেখে প্রকৃতি পুরুষ ও নারীকে এমন ভাবে বিন্যস্ত 
করেছে তা সে করে; এ তাদের সাধারণ জীবনের এক দৃষ্টিভঙ্গি সহ যে সে (প্রকৃতি) 
উভয় লিঙ্গকেই সংগঠিত করেছেন। প্রথমটি শক্তিশালী, দ্বিতীয়টি ভয়ে পিছিয়ে 
আসে; কেউ তার স্বাস্থ্য খুঁজে পায় মুভমেন্টে, অপর এক জন শ্রম বিমুখ জীবনের 
প্রতি ঝুঁকে থাকে; একজন সম্পদকে গৃহে বয়ে আনে, অপর তাকে সেখানে পাহারা 
দেয়; একজন সন্তানদের পালন করে, অপর তাদেরকে শিক্ষা দেয়। বলতে গেলে, 
প্রকৃতি গেরস্থালির অর্থনীতি ও তার অংশকে এমন কর্মসূচিতে সাজিয়েছেন যাতে 
স্বামী বা স্ত্রী উভয়ই অংশ গ্রহণ করতে পারে। এখানে ত্যারিস্ততলীয় নীতি থেকে 
শুরু করে, লেখক এক প্রথাগত বর্ণনার সাধারণ রূপরেখাকে যুক্ত করেছেন, যা 

প্রাকৃতিক সম্পূরকতার এই বিশ্লেষণের পরপরই 'ইকোনেমিকস' এর লেখক 
যৌন আচরণের প্রশ্ন তুলেছেন। এবং তা এক সংক্ষিপ্ত রূপে আসে,অনুক্ত স্তবক 
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পুরোটাই উদ্ধৃত করার যোগ্য:'তাহলে, প্রথমে সে অবশ্যই তার (ত্র) প্রতি কোনো 
অন্যায় করবে না, কারণ এভাবে পুরুষটির প্রতি অন্যায় ঘটার সুযোগ কম। এ 
এক সাধারণ আইন ছারা নির্দেশিত হয়েছিল, পিথাগোরীয়গণ যেভাবে বলতেন, যে 
একজন অন্তত একজন স্ত্রীকে “এক সমর্পিত রূপে এবং তার গৃহ থেকে সরিয়ে' 
অপকার করবে । এবার স্বামীর দ্বারা সংঘটিত করা অন্যায় তার নিজের গৃহের 
বাইরের সংযোগের থেকে গঠিত।% এ কমই বিস্ময়কর যে স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে 
কিছুই বলা হয়নি, যেহেতু তার ক্ষেত্রে নিয়ম সমূহ অতি পরিচিত এবং যেহেতু 
আমরা এখানে শাসকদের এক ম্যানুয়াল নিয়ে কাজ করছি: তাদের কাজের পথটি 
এখানে প্রশ্নের বিষয়। আমরা অবশ্য লক্ষ্য করতে পারি সেখানে কিছুই বলা 
হয়নি_এখানে বা জেনোফোনে_ স্বামীর যৌন আচরণ নিয়ে যা তার স্ত্রীর 
প্রেক্ষিতে হওয়া উচিত, বৈবাহিক বাধ্যবাধকতা পূরণের কোনো কিছু নয়, অথবা 
মের নিয়ম সম্পর্কে । কিন্তু প্রধান বিবেচনাটি অন্যত্র রয়েছে। 

আমরা প্রথমেই মন্তব্য করতে পারি টেক্সটটি প্রশ্বটিকে প্রয়োজন মত স্বামী ও 
স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়ের সাধারণ কাঠাযোতে স্থাপন করেছে। এবার, এই সম্পর্কে কী 
নিহিত রয়েছে? তাদের কোন আকার অবশ্যই থাকতে হবে? টেক্সটের ঘোষণা 
সত্তেও প্রয়োজন বিবেচনা করে একটু পূর্বে কোন ধরনের সম্বন্ধ' পুরুষ ও নারীকে 
একব্রিত করবে, 'ইকোনোমিকসে' এর সাধারণ আকার বা এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
কোনো কিছুই বলা হয়নি। যদিও অন্য টেক্সটে, এবং বিশেষ করে নিকোমাখীয় 
এথিকসে ও পলিটিকসে, ত্যারিস্ততল যখন বিবাহবন্ধনের রাজনৈতিক প্রকৃতি 
বিচার করেন এই প্রশ্রের জবাব দেন; অর্থাৎ, যে ধরনের কর্তৃত্ বিয়েতে কার্যকর 
হয়। তার মতে, পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্ক সরল ভাবে অসম, যেহেতু এ 
পুরুষেরই ভূমিকা যে স্ত্রীকে শীসন করবে (এর উল্টো পরিস্থিতি, যা কিছু কারণে 
হতে পারে, 'প্রকৃতির বিরুদ্ধ') | তবুও, এই অসাম্যকে সতর্কতার সঙ্গে স্বতন্ত্র 
করতে হবে: যে প্রভুকে যা দাসের থেকে [ন্ত্রী একজন স্বাধীন সন্তা) স্বতন্ত্র করে, 
যার সুবাদে পিতাকে সন্তানের চেয়ে পৃথক করে (এবং যাতে এক রাজাসুলভ 
কর্তৃপক্ষ গঠন করে) , এবং শেষে, কোনো নগরীতে নাগরিককে যে শাসন করে 
তার থেকে যারা শাসিত হয় তাদেরকে পৃথক করে। যেখানে স্বামীর কতৃত্ বস্তুত 
দুর্বল হয়, প্রথম দুটি সম্পর্কের চেয়ে সম সম্পূর্ণ, তার সাময়িক বৈশিষ্ট্য থাকে না 
এই অভিধাটির কঠোরতর অর্থে কেউ 'রাজনৈতিক' পরিস্থিতিতে সন্ধান পায়; 
অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝের সম্পর্কে । এ হলো এক স্বাধীন সংবিধানের জন্য 
নাগরিকেরা শাসক ও শাসিতের পালা গ্রহণ করে, যেখানে পুরুষটি অবশ্যই 
সবসময় শ্রেষ্ঠতৃ রক্ষা করে চলে 1৩" তবুও, স্বাধীন সত্তার এক অসাম্য, কিন্তু একটি 
যা স্থায়ী ও প্রাকৃতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে রয়েছে। এই অর্থে স্বামী ও স্ত্রীর সংঘের 
রাজনৈতিক আকার হবে অভিজাততন্ত্রের: যে সরকারে সব সময়ই সেরা যে সেই 
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শাসন করে, কিন্তু যেখানে প্রত্যেকে তার কর্তৃত্বের অংশগ্রহণ করে, তার ভূমিকা, 
এবং তার কার্য, তার মেধা ও তার সামর্থ অনুসারে । নিকোমাখীয় নীতিশান্ত্র একে 
যেভাবে প্রকাশ করে: “পুরুষ ও তার স্ত্রীর সম্বন্ধকে অভিজাততাত্ত্রক মনে হয়; 
যেহেতু পুরুষটি শাসন করে তার যোগ্যতা অনুসারে এবং এমন সব ক্ষেত্রে যাতে 
পুরুষের শাসন করা উচিত"; যাতে বোঝায়, যেন প্রত্যেক অভিজাততান্ত্রিক 
সরকারের মধ্যে, যে সে তার স্ত্রীর কাছে সেই দায়িত্বভার অর্পণ করবে স্ত্রীটি যা 
পালন করার উপযুক্ত (যদি স্বামীটি নিজেই সবকিছু করতে চেষ্টা করে, স্বামী তাতে 
তার কর্তৃত্বকে গোষ্ঠীতন্ত্রে রূপান্তর করবে) | এভাবে স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক 
ন্যায়ের এক প্রশ্বরূপে স্থাপিত হয় যা প্রত্যক্ষভাবে বিয়ের রাজনৈতিক বন্ধনের সঙ্গে 
যুক্ত। “মাগনা মরালিয়া'তে বলা রয়েছে, পিতা ও পুত্রের মাঝে ন্যায়ের সম্পর্ক 
হতে পারে না, অন্তত যতক্ষণ না পুত্র তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে কারণ সে 
কেবল “তার পিতার এক অংশ'; না মনিব ও দাসের মধ্যে ন্যায়ের সম্পর্ক হতে 
পারে যতক্ষণ এর দ্বারা বোঝানে। হবে “অর্থনৈতিক ও গেরস্থালি ধরনের ন্যায়ের 
কথা। এই অবস্থা স্ত্রীর বেলাতেও ঘটবে না: সন্দেহ নেই শেষোক্ত সব সময়ই 
পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে, এবং যে ন্যায়বিচার স্বামী বা স্ত্রীদের মাঝে সম্পর্ককে 
পরিচালনা করবে তা একই ন্যায়বিচার নয় যা নাগরিকদের মাঝে অর্জন করবে; 
এবং তবুও, তাদের সাদৃশ্যের কারণে, পুরুষ ও স্ত্রী এক সম্পর্কের মধ্যে থাকবে 
যা “রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের নিকটে বিবেচনা করবে ।* এবার, 'ইকোনেমিকস' 
এর স্তবকে যেখানে তা যৌন আচরণের প্রশ্ন যে স্বামীর যা প্রদর্শন করা উচিত, 
লেখক মনে হয় যেন ভিন্ন ধরনের ন্যায়বিচারের প্রতি নির্দেশ করছেন, এক 
পিথাগোরীয় পর্যবেক্ষণকে স্মরণ করে, তিনি ঘোষণা করেন তার স্ত্রী হলো যেন 
'এক প্রার্থী ও তাকে গৃহ থেকে নেওয়া হয়েছে।' যদিও এই স্তবকের এক ঘনিষ্ঠ 
পর্যবেক্ষণে নির্দেশ করে যে এই প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ-এবং আরো সাধারণ ভাবে, 
এই তথ্য যে স্ত্রী জন্মেছে অন্য এক গেরস্থালিতে এবং তার স্বামীর গৃহে সে 
“নিজের গৃহে _তা সম্পর্কের সেই ধরন বোঝাতে নয় যা সচরাচর কোনো পুরুষ 
ও তার স্ত্রীর মাঝে থাকে। এই সম্পর্কসমূহ, তাদের ইতিবাচক আকার ও তাদের 
প্রথাসূচক কাজ অনুসারে অসাম্যপূর্ণ ন্যায়বিচার সহ তাদেরকে পরিচালনা করবে, 
তার সম্পর্কে পূর্বের স্তবকে পরোক্ষভাবে বলা আছে। আমর! বরং ধরে নিতে গারি 
প্রার্থীর প্রতিমূর্তি জাগিয়ে দিয়ে লেখক বলছেন যে বিবাহ নিজে স্ত্রীকে তার স্বামীর 
পরিস্থিতিতে একটা কিছু রয়েছে যা স্বামীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ও সীমানির্দেশের কথা 
বলে। সঠিকভাবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মত তা হলো তার দুর্বল অবস্থান, যা 
তাকে তার স্বামীর বদান্যতার অধীন করেছে, এমন অর্থীর মত যে তার জন্মোর 
গেরস্থালি থেকে সরে এসেছেন। 


১৬৬ যৌনতার ইতিহাস ২ 


এই অন্যায্য কর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে, ইকোনোমিকস' এর পরিভাষায় 
সেসবকে বিশেষায়িত করা আদৌ সহজ নয়। টেক্সটে বলা আছে 'বাইরের 
যোগাযোগ সমূহ (থাইরাজে সিনৌসিয়াই) "; সিনৌসিয়াই শব্দ দ্বারা বিশেষ যৌন 
মিলনকে বোঝায়; এতে এক "বানিজ্য'ও বোঝায়, এক "ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক'; যদি 
আমরা এখানে শব্দটির সংকীর্ণ তম অর্থ প্রদান করি যা “বাড়ির বাইরে' সংঘটিত যে 
কোনো যৌন সম্পর্ক বোঝাবে যা তার স্ত্রীর সূত্রে এক অন্যায়কে নির্মাণ করে। 
এমন মানদণ্ড বরং অসম্ভব রূপে আবির্ভূত হয় যা বর্তমান নীতিশাস্ত্রের চিন্তার প্রতি 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে । আরেক দিকে, যদি “সিনৌসিয়া' শব্দে 'সম্পর্ক' এর আরো 
সাধারণ অর্থ প্রদান করি, আমরা সহজেই দেখতে পাবো কেন একটা কর্তৃপক্ষের 
ক্ষমতার অনুশীলনে অবিচার সংঘটিত হবে যা প্রত্যেকের নিজের মূল্য, তার 
যোগ্যতা, ও তার মর্যাদা অনুসারে সীমা নির্দেশ করে বলে ধরে নেওয়া হয়: এক 
বিবাহ বহির্ভূত যোগাযোগ, এক রক্ষিতাবৃত্তি, এবং সম্ভবত অবৈধ সন্তানও স্ত্রীর 
প্রাপ্য শ্রদ্ধা থেকে মর্যাদাহানির সিরিয়স দৃষ্টান্ত । তবুও, যতদূর স্বামীর যৌন সম্পর্ক 
বিবেচ্য, গেরস্থালির অভিজাততান্ত্রিক সরকারে স্ত্রীর সুবিধাভোগী অবস্থানকে 
হুমকির মধ্যে ফেলে এমন যা কিছু এ সরকারের প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক 
ন্যায়বিচারকে সমঝোতা করে । এই উপায়ে অনুধাবন করা হলে, 'ইকোনেমিকসে' 
প্রাপ্ত সৃত্রায়ন তার মূর্ত তাৎপর্যে জেনোফোনের চেয়ে বেশি দূরের নয় 
ইসোমাখাসের প্রতিশ্রুতিতে যা নিহিত রয়েছে তার স্ত্রী যতক্ষণ ভাল ব্যাবহার লাভ 
করবে কখনই নিজের সুবিধা ও মর্ধাদার লঙ্ঘন করবে না। (মনে রাখতে হবে 
ইসোমাখাস প্রতিদ্ন্দিতাপূর্ণ পরিস্থিতির আবাহন করছিলেন গেরস্থালির ঝি- 
দাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে এই ক্ষেত্রে বাহ্যিক যোগাযোগ 
শঙ্কার কারণ ঘটাচ্ছে।) এছাড়াও এও উল্লেখ করা উচিত, এর ঠিক পরের লাইন 
সমূহে যে থিম জাগানো রয়েছে তা জেনোফোনের এ সমস্তের সম্পূর্ণ নিকটতরং 
স্বামীর দায়িত্ব তার পোষ্যের নৈতিক প্রশিক্ষণে ও সাজসজ্জার সমালোচনায় 
অনৃতভাষণ ও চতুরতা রূপে যা অবশ্যই স্বামী বা স্ত্রীদের মাঝে আসা উচিত নয়। 
কিন্তু জেনোফোন যেখানে স্বামীর মিতাচারকে এক যথার্থ শৈলীতে পরিণত 
করেছেন এক গেরস্থালির সজাগ ও বিজ্ঞ প্রভুর জন্য, আ্যারিস্ততলীয় টেক্সট যেন 
তাকে ন্যায়বিচারের বহুবিধ মিথস্ক্িয়ার মধ্যে স্থান দেয় যাদের সমাজে মানুষের 
সম্পর্ককে শাসন করা উচিত! 

এ নিঃসন্দেহে শনাক্ত করা শক্ত যে স্বামীর জন্য ঠিক কোন যৌন 
ক্রিয়াকলাপকে “ইকোনোমিকস' এর লেখক অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করেন যে 
নিজেকে যথার্থভাবে আচরণ করতে চায়। এমনকি তাই, এমন যদি মনে হয় 
স্বামীর মিতাচারের-_এর সর্থক্ষপ্ত আকার যাই হোক-উদ্তব স্বামী বা স্ত্রীদের 
মধ্যের বাক্তিগত বন্ধন থেকে হয় না এবং যে তা একইভাবে তার উপর চাপানো 
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হয় না স্ত্রীর উপরে কঠোর বিশ্বস্ততাকে যেভাবে চাওয়া হয়। এ হলো ক্ষমতার এক 
অসম বন্টন ও ভূমিকার প্রেক্ষিতে যে স্বামীর তার স্ত্রীর উপরে পূর্বাধিকার রয়েছে, 
এবং এ হলো এক স্বেচ্ছামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আগ্রহ ও প্রজ্ঞার 
ভিত্তিতে__ সে সমর্থ হবে, এমন একজন রূপে যে জানে কী করে অভিজাততান্ত্রিক 
কর্তৃতবকে সামাল দেওয়া যায়, প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের যার অধিকারী তার এই 
বিচার করতে হবে। কিন্তএই ক্ষেত্রে স্বামীর মিতাচার এখনও ক্ষমতার এক 
নীতিশান্ত্র যা কেউ চর্চা করে, তবে এই নীতিশাস্ত্র ন্যায়বিচারের এক আকার রূপে 
ধারণা করা হয়েছে। এ হলো স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সম্বন্ধকে নির্ধারণের এক 
অসাম্যপূর্ণ ও আনুষ্ঠানিক উপায় এবং স্থান যাতে তাদের প্রত্যেকের সদগুণ এ 
সম্বন্ধে থাকা উচিত। আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত হবে না বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে 
এভাবে চিন্তার উপায় অন্তত বন্ধুত্বের সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছিল সে তীব্রতাকে 
বাইরে রাখে না। 'নিকোমাখীয় এথিকস' এই সমস্ত উপাদানকে একক্রে 
আনে_ ন্যায়বিচার, অসাম্য, সদগ্ডণ, সরকারের অভিজাততান্ত্রিক আকার; এবং 
তাদের মধ্য দিয়েই আ্যারিস্ততল স্বামীর তার স্ত্রীর প্রতি বিশেষ বন্ধুতৃকে নির্ধারণ 
করেন; স্বামী বা স্ত্রীদের মাঝে এই “ফিলিয়া' হলো “একই বিষয় যা অভিজাততন্ত্রে 
পাওয়া যায়; কারণ এ হলো উৎকর্ষতা অনুসারে__যে উত্তম সে ভালো কিছুর 
আরো বেশি লাভ করে, এবং প্রত্যেকে যা তার উপযুক্ত তাই পায়; এবং অতএব 
এই সম্পর্কে ন্যায়বিচারও।"* এবং এছাড়াও, আ্যারিস্ততল যোগ করেন: “কীভাবে 
পুরুষ ও স্ত্রী এবং সাধারণভাবে বন্ধু ও বন্ধু পারস্পারিক আচরণ করা উচিত মনে 
হয় যেন কীভাবে তাদের জন্য আচরণ করা ন্যায়সম্মত হবে তার একই প্রশ্ন ।', 
(এ উন্লেখ করা প্রয়োজন যে ত্যারিস্ততল তার পলিটিকসে' যে আদর্শ নগরীর 
বর্ণনা করেছেন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে যে উপায়ে তা 
প্লাতোতে যে উপায় পাওয়া যায় তার অবিকল। প্রজননের বাধ্যবাধকতা অপসারণ 
করা হয়েছে যখন পিতামাতা বার্ধক্যে পৌছান: “এই সময় থেকে সামনে আমরা 
বা অন্য কোনো সদৃশ কারণে ।' স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর বা অপর কারো স্ত্রীর 
সঙ্গে ব্যাভিচারমূলক সম্পর্কে, তারা সঠিকভাবেই অমর্যাদাসূচক কাজ বলে গণ্য 
হবে “যে আকার বা আকৃতিতে হোক, তাদের বিবাহিত জীবনের এবং স্বামী ও ্ত্ী 
বলে কথিত হবার সমস্ত পর্বে " সহজবোধ্য কারণেই এ সমস্ত অভিযোগের 
আইনগত পরিণাম রয়েছে__ আতিমিয়াঁ_যদি তা প্রথিবীতে সন্তান আনার পর্বে 
সংঘটিত হত। *-) 

কেউ এভাবে ধ্রুপদী যুগের গ্রিক চিন্তায়, বিবাহ শীতিশাশ্ের উপাদানের 
সন্ধান পেতে পারে, তা যেন উভয় পোয্যের পক্ষেই সকল বিবাহ বহির্ভূত 


কর্মকাণ্ডের শিন্দা করে। এবার, যে নিয়ম এক একচেটিয়া দাম্পত্য ক্রিয়াকলাপের 
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বিধান দেয়, যা তত্্গত ভাবে স্ত্রীর উপর আরোপ করা হয়েছিল তার মর্যাদার দ্বারা 
এবং নগরীর আইন দ্বারা এবং একইভাবে পরিবারের এতে মনে হয় যেন 
কোনো কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করতেন যে এই নিয়ম পুরুষের প্রতিও একইভাবে 
প্রযোজ্য ছিল: যে কোনো যাত্রায় এই শিক্ষা যেন জেনোফোনের 
ওয়েকোনোমিকাসের থেকে এবং ত্যারিস্ততলীয় ইকোনোমিকস থেকে উদ্ভূত হয়, 
বা প্লাতো ও ইসোক্রেতেসের কয়েকটি টেক্সট থেকে । এই কয়েকটি টেক্সট একটা 
সমাজের মাঝে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত হয় যাতে এর কোনো আইন বা 
লোকাচার কোনোটিই এমন চাহিদাকে ধারণ করে না। সত্যি। তবে তাতে 
উভয়মুখী দাম্পত্য বিশ্বস্ততার এক নীতিশান্ত্রের প্রথম খসড়াকে আবির্ভূত হতে 
দেখা সম্ভব নয়, বা বিবাহিত জীবনের সংকলন ভূক্তকরণের সূচনাকে যাকে খরিস্টান 
ধর্ম এক সর্বজনীন আকার দেবে, এক অনুজ্ঞামূলক মূল্য, এবং পুরো প্রাতিষ্ঠানিক 
সিস্টেমের সমর্থন দেবে। 

এই জন্য কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রাতোনীয় নগর ব্যতীত, যেখানে একই 
আইন প্রত্যেকের প্রতি একইভাবে প্রয়োগ করা হয়, স্বামীর থেকে যে মিতাচার 
চাওয়া হয়েছে তার একই নৈতিক ভিত্তি বা একই আকার ছিল না যা স্ত্রীর উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হত; শেঝোক্তের বেলায়, এসব সরাসরি বিধিসম্মত পরিস্থিতি 
থেকে উদ্ভূত হত, এবং এক প্রবিধানগত নির্ভরতা থেকে যা তাকে তার স্বামীর 
কতৃত্বের নিচে স্থান দিয়েছে: স্বামীর ক্ষেত্রে, সেসব এক পছন্দের উপরে নির্ভর 
করে, তার নিজের জীবনকে শির্দিষ্ট আকার দেবার এক ইচ্ছাকৃত অবস্থা । শৈলীর 
বিষয় হিসেবে, যেমন তা ছিল: পুরুষটিকে বলা হতে৷ তার আচরণকে শাসকের 
অভিধায় পরিবর্তিত করতে যা সে তার নিজের উপরে আনার অভিপ্রায় পোষণ 
করত, এবং সংযমের অভিধায় যার সহ সে তার শাসকতৃকে অপরের উপর 
খাটানোর লক্ষ্য করত। যেখানে সত্য হলো এই কৃচ্ছতা_ ইসোক্রেতেসে, 
যেমন- এক পরিশুদ্ধি রূপে উপস্থাপিত হয়েছে যার দৃষ্ান্তস্থানীয় মূল্য সর্বজনীন 
নীতির আকার নেয়নি; যেখানেও এই সত্য যে দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে প্রতিটি 
সম্পর্কের নিন্দা জেনোফোনের দ্বারা বা সম্ভবত এমনকি আ্যারিস্ততলীয় লেখকের 
দ্বারা স্পষ্টভাবে বিধান দেওয়। হয়নি, এবং ইসোক্রেতেসে তা কিন্তু পরিবর্তে তা 
এক অর্জন ছাড়া স্থায়ী দায়বদ্ধতার আকার নেয়নি । 

এছাড়াও বিধানমূলক সুপারিশ যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় (যেমর প্রাতোতে) , বা 
না হয়, স্বামীর পক্ষে যে মিতাচার চাওয়া হয় তা দাম্পত্য সম্পর্কের বিশেষ প্রকৃতি 
এবং বিশিষ্টবাচক আকারের ভিত্তিতে নয়। সন্দেহ নেই সে বিবাহিত হওয়ার 
সুবাদে তার যৌন কর্মকাণ্ড অবশ্যই কিছু নিয়ন্ত্রণের অধীনে যাবে এবং এক নিদিষ্ট 
সীমা রেখা অংকনকে গ্রহণ করবে। কিন্ত্র এ হলো এক বিবাহিত জনের মর্যাদা 
তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নয়, যা তা চায়: প্রাতোর নগরীতে__বিবাহিত, এ সমস্ত 


গিতাচারের তিন নীতি ১৬৯ 


আকার অনুসারে য। রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে, এবং তাকে নাগরিকদের প্রয়োজনের 
পক্ষে সরবরাহ করার জন্য; বিবাহিত এবং এবং এভাবে এক গেরস্থালি পরিচালনা 
করা যা এক শৃংখলাপূর্ণ চালু রীতিতে সমৃদ্ধ হবে এবং এক পরিস্থিতিতে রক্ষিত 
হবে যা হবে, প্রত্যেকের চোখে, একটা ভাল সরকারের ইয়েজ ও প্রমাণ 
(জেনোফোন ও ইসোক্রেতেস) হবে; বিবাহিত এবং অসম আকারে বাধ্যবাধক 
ন্যায়বিচারের নিয়মকে প্রয়োগ করতে যা বিয়ে ও নারীর প্রকৃতির উপযুক্ত (আ্যারিস্ত 
তল) | এই সমস্তে এমন কিছু নেই যা সম্পৃক্ততা, স্লেহ, ও আগ্রহের ব্যক্তিগত 
অনুভূতিকে বাদ দিতে পারবে। কিন্তু এও স্পষ্ট অনুধাবন করতে হবে যে তা 
কখনোই স্ত্রীর পাল্টাপাল্টি হবে না যে এই সোফ্রোজিনি প্রয়োজনীয়, যে সম্বন্ধে 
তাদের দুজনকে ইভিভিজুয়াল রূপে একত্রে গ্রথিত করে। এই সুবাদে স্থামীটি 
আত্ম-বাধ্যবাধক ছিল, যেহেতু বিবাহিত হবার শর্ত তাকে বিশেষ কর্তব্যের 
চাহিদার আন্তঃক্রীড়াতে দায়বদ্ধ করে যাতে তার সুনাম, অপরের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক, এই নগরে তার মর্যাদাবোধ, এবং এক সৃক্ম ও ভাল অস্তিত্কে গড়ে 
তোলার তার ইচ্ছা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে 

অতএব, কেউ অনুধাবন করবে কীভাবে পুরুষের সংযম ও স্ত্রীর সদণ্ডণ দু'টি 
যুগপৎ চাহিদারূপে উপস্থাপিত হতে পারে, গ্রত্যেকটির উত্তব ঘটে, বিয়ের অবস্থা 
থেকে তার নিজের উপায়ে এবং তার নিজের আকারে; এবং তবুও এ হলো যেন 
দাম্পত্য সম্বন্ধের এক উপাদান রূপে যৌন ক্রিয়াকলাপের প্রশ্ব_এক সংকটপূর্ণ 
উপাদান___কমই তা উত্থাপিত হয়েছিল। পরে, স্বামী বা স্ত্রীদের মাঝে যৌন 
সম্পর্ক, সেসবের যে আকার নেওয়া উচিত, যে ক্রিয়া তাদের জন্য অনুমোদিত 
ছিল, যে ভব্যতার নিয়ম পালন করা উচিত___কিন্ত্র বন্ধনের প্রগাঢত্ব তারা ব্যক্ত 
করে ও নিকটে টানে__তা ভাবার গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় হয়েছিল। খিস্টান ধর্মাধ্যক্ষীয় 
মণ্ডলীর সময়, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ যৌন জীবন এক সংকলন ভুক্তকরণের 
উদ্তুব ঘটে যা প্রায়শই খুঁটিনাটি পূর্ণ ছিল: কিন্তু ইতিমধ্যে এর পূর্বেই, পুটার্ক স্বামী 
বা স্ত্রীদের মাঝে যৌন সম্পর্কের আকার নিয়েই কেবল নয় বরং একই ভাবে তার 
কার্যকর তাৎপর্যেরও প্রশ্ন উথাপন করেছেন; তিনি পারস্পারিক সুখের গুরুত্বকে 
স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পৃক্তির জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। এই নতুন 
নীতিশাস্ত্র বৈশিষ্ট্যমপ্তিত হবে, নিছক এই তথ্যের দ্বারাই নয় যে স্বামী ও স্ত্রী 
প্রত্যেকে একজন যৌন সঙ্গীর মাঝেই নিয়ন্ত্রিত হবে, স্বামী বা স্ত্রী, বরং এই তথ্য 
দ্বারাও যে তাদের যৌন কর্মকাণ্ড এক আবশ্যিক, নির্ধারক, এবং বিশেষ করে 
কাদের ব্যক্তিগত দাম্পত্য সম্পর্কের সৃক্্ম উপাদান রূপে সমস্যাকৃত হবে। 
ধস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের নৈতিক ভাবনাতে এর কোনো কিছু দৃশ্যমান হয়নি। এতে 
এই বোঝাতে নয় যে এ পর্বের গ্রিকদের নিকটে যৌন সুখের কোনো গুরুত্ব ছিল 
না, বা তারা যুগলের পারস্পারিক বোঝাবুঝিতে অবদান রাখত না: যদিও তা 


১৭০ যৌনতার ইতিহাস ২ 


আরেক প্রশ। কিন্তু ধ্ুপদী গ্রিক চিন্তায় যৌন আচরণ কী করে নৈতিক সমস্যায় 
পর্যবসিত হলো তা বুঝতে গেলে, এই গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজনীয় যে, দুই 
পোষ্যের যৌন আচরণকে তাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের অবস্থান থেকে প্রশ্নগকিত কর৷ 
হয়নি। তাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা সেই মুহূর্ত থেকে গুরুত্ব অনুমান করে নেয় 
যখন তা সন্তানলাভের প্রশ্ন হয়। তাদের পারস্পারিক যৌন জীবনের এর থেকে 
ভিন্ন কিছুর ভাবনা ও বিধান দেবার অভীষ্ট ছিল না: মিতাচারের মধ্যে 
সমস্যাকরণের অবস্থান ছিল যা দুজন সঙ্গীর প্রত্যেকেই তাদের লিঙ্গ ও তাদের 
মর্যাদার প্রতি অনুরূপ কারণে ও আকারে প্রদর্শন করার প্রয়োজন ছিল। মিতাচার 
তাদের মধ্যে অংশীদার হওয়া বিষয়বস্তু এবং একের ভূমিকার অন্যের জন্য 
আগ্রহের বিষয় ছিল না। এতে আমরা যিস্টান ধর্মের শিক্ষা থেকে অনেক দৃরে 
রয়েছি যেখানে প্রত্যেক স্বামী বা স্ত্রীকে অপরের সতীত্বকে নিশ্চিত করতে হয়, 
সতর্ক থেকে যাতে অপর সঙ্গী (পুরন্ত্রী) শরীরের পাপ না করে বসেন _অভব্য 
কাতর প্রার্থনার ছারা বা কঠোর প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে হোক। ধুপদী যুগের িক 
নীতিবাদীদের জন্য, বিবাহের উভয় অংশীদারের জন্যই মিতাচারের বিধান দেওয়া 
হয়েছিল, কিন্তু তা আত্ের প্রতি সম্পর্কের দুটি স্বতন্ত্র মেজাজের উপরে নির্ভর 
করছিল, দুই ইন্ডিভিজুয়ালের প্রতি সাড়া দিয়ে । স্ত্রীর সদগ্ডণ সহ সম্পর্ককে নির্মাণ 
করে এবং অধীনস্থ আচরণের প্রমাণ গঠন করে; স্বামীর কৃচ্ছতা ছিল আত্ম 
সীমায়িতকরণের এক নীতিশাস্ত্রের অংশ । 


চতুর্থ অংশ 


১ 
এক সমস্যাময় সম্পর্ক 


বালকদের সঙ্গে সম্পর্কে সুখের ব্যবহার থ্িকদের চিন্তায় এক উৎকণ্ঠার থিম হয়ে 
পড়েছিল__যা এমনি ধরনের এক সমাজের জন্য প্যারাডক্সপূর্ণ যা একে “সহ্য 
করেছিলো" বলে বিশ্বাস করা হয় যাকে আমরা “সমকামিতা” আখ্যা দেই। কিন্ত 
এখানে যদি এ দুটি অভিধা পরিহার করি সম্ভবত তাই যথার্থ হবে। 

প্রকৃত সত্য হিসেবে, সরলভাবে সমকামিতার ধারণা এক অভিজ্ঞতা, 
মূল্যায়নের আকার, এবং একটা বগীকরণের সিস্টেমকে উল্লেখের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত 
যা আমাদের চেয়ে এতই ভিন্ন। গ্রিকরা সমলিঙ্গের জন্য প্রেম এবং অপর লিঙ্গের 
জন্য প্রেমকে বিপরীত বলে, দুটি একচেটিয়া পছন্দ হিসেবে, দুটি আমূল ভিন্ন 
ধরনের আচরণ রূপে গণ্য করেননি । বিভাজন রেখা সেই ধরনের সীমানাকে 
অনুসরণ করেনি। কোনো সংযমী, আত্মনিয়ন্ত্রিত লোককে যা প্রদত্ত সুখের কাছের 
কারো থেকে পৃথক করে তা ছিল, নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক বেশি 
গুরুত্বহ যা পৃথকীকৃত করেছিল তার চেয়ে, তাদের মধ্যে, সুখের বর্গ যা সবচেয়ে 
বেশি নিষ্ঠার আমন্ত্রণ করত। শিথিল নৈতিকতা থাকার অর্থ ছিল নারী বা বালক 
কাউকেই প্রতিরোধ করতে সমর্থ না হওয়া, সিরিয়স হওয়ার চেয়ে তার চেয়ে তা 
বেশি। প্রাতো যখন টাইরানিময় পুরুষকে চিত্রিত করেন_তা হলো, এমন 
একজন “যার আত্মায় অত্যাচারী এরস বাস করে যে সমস্ত কিছু নির্দেশ 
করে'-__তাকে দুটি সমতুল্য দৃষ্টিকোণে দেখান তিনি, যাতে আমরা উভয় দৃষ্ান্তে 
যা দেখি তাতে সুখের শাসনের সবচেয়ে মৌলিক বাধ্যবাধকতা ও অধীনস্থৃতার 
প্রতি ঘৃণা জন্মায়; 'তোমার কি মনে হয় সে তার সদ্য অর্জিত রক্ষিতার জন্য দীর্ঘ 
ভালবাসার ও অপ্রতিস্থাপনযোগ্য জননীকে বিসর্জন দেবে যাকে ছাড়া তার ৮০ 
নঅথব? এক.-তরুণ বালকের খাতিরে যে সদ্যই-ক্রল তার প্রিয় হয়েছে, তার 
বৃদ্ধ ও অপ্রতিস্থাপনযোগ্য পিতাকে উৎসর্গ করবে, তার প্রবীণতম বন্ধু, তাকে 
প্রহার করছে, এবং যদি তাদেরকে একই ছাদের নিচে নিয়ে আসে তার 
পিতামাতাকে অন্যদের দাসে পরিণত করে? আলকিবিয়াদেসকে যখন তার 
ব্যাভিচারের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়, এ পূর্বের ধরনের জন্য ছিল না শেষোক্তের 
পাল্টা স্বাতন্ত্রের জন্য, এ ছিল, বরিস্থেনীয় বিয়র যেভাবে বলে, “যে তার 
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বয়ঃসন্ধিতে সে স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে দূরে সরিয়েছে, এবং 
যুবক রূপে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের থেকে ।"” 

এ তার সম্পর্কে বলা হয়েছিল_ যেভাবে প্রাতো টারেন্টামের ইক্কাসেরঃ সম্পর্কে 
বলেন-যে সে বালক ও নারীদের প্রতি সম্পর্ক থেকে একইভাবে বিরত থাকতে 
সমর্থ ছিল; এবং জেনোফোন অনুসারে সাইরাস রাজসভার সার্ভিসের জন্য 
নপুংসকদের প্রতি নির্ভর করার যে সুবিধা দেখতে পান তা ছিল যে তারা নারী ও 
বালকের সম্মান ক্ষুন্ন করায় অসমর্থ ।? তাই লোকের নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল যে 
এই দুই প্রবণতার মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে পছন্দনীয় নয়, এবং দুটিই 
অবলীলায় একই ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। 

তাহলে, গ্রিকরা কি দ্বি যৌন ছিল? হ্যা, যদি এর দ্বারা বোঝাই যে একজন 
গ্রিক, যুগপৎ বা পালা করে, একটা বালক বা এক বালিকার দ্বারা প্রেম লাভ করতে 
পারত; যে একজন বিবাহিত লোকের 'পাইদিকা" থাকতে পারত; যে এ পুরুষদের 
জন্য খুবই সাধারণ ছিল যে তার যৌবনের বালক-প্রেমের প্রবণতার শেষে নারীর 
প্রতি পছন্দের বিশেষ পক্ষপাতে পাল্টে নিতে পারত। কিন্তু যে উপায়ে তারা এই 
দ্বৈত ক্রিয়াকলাপকে ধারণা করত আমরা যদি আমাদের মনোযোগ ফেরাই। 
আমাদের তথ্যটি লক্ষ্য করতে হবে যে তারা দুই ধরনের আকাজ্ফাকে শনাক্ত 
করত না, দুটি ভিন্ন বা প্রতিদ্বন্দ্বী তাড়না" হিসেবে, প্রতিটি পুরুষের হৃদয় বা ক্ষুধার 
অংশ দাবি করছে। আমরা তাদের দ্বি-যৌনতার' সম্পর্কে কথা বলতে পারি, 
স্বাধীন নির্বাচনের কথা ভেবে দুই লিঙ্গের মধ্যে নিজেদেরকে অনুমোদন করেছিল, 
তবে তাদের জন্য এই অবকাশকে আকাজ্ষার এক দ্বৈত, দ্যর্থক, ও দ্বিযৌনতার 
গঠনের প্রতি উল্লেখ ছিল না। তাদের চিন্তার পথ ধরে, কোনো পুরুষ বা কোনো 
নারীকে আকাঙ্া করায় যা সম্ভব করেছে নিছক সেই ক্ষুধা যা প্রকৃতি 'সুন্দর' 
মানব সত্তার জন্য পুরুষের হৃদয়ে প্রোথিত করেছেন, তার লিঙ্গ যাই হোক ।* 

এ কথা সত্যি যে, কেউ পৌসানিয়াসের ভাষণে দুই প্রেমের এক তত্ত্বের 
সন্ধান পাবে, দ্বিতীয়টি হলো- _উরানিয়া, স্বীয় প্রেম_একচেটিয়াভাবে 
বালকদের প্রতিই নির্দেশিত ছিল। কিন্তু যে পার্থক্য করা হয় তা বিষমকামী প্রেম 
ও সমকামী প্রেমের মধ্যে নয়। “প্রেমের ক্ষেত্রে যা নিচু ধরনের মানুষেরা অনুভব 
করে যার বিষয় নারী ও বালক উভয়ই, এ কেবল ক্রিয়াটির দিকেই দৃষ্টি 
দেয়_এবং আরো প্রাচীন, মহত্তম এবং যুক্তিগ্াহ্য প্রেম যা আহরণ করে যার 
সবচেয়ে সাহস ও বুদ্ধি রয়েছে, যা আবশ্যিকভাবে কেবল পুরুষ লিঙ্গকে বোঝায় 
তার মধ্যে পৌসানিয়াস বিভাজন রেখা টানেন। জেনোফোনের সিম্পোজিয়ম 
ভালভাবেই প্রদর্শন করে যে বালিকা বা বালকের মধ্যে নির্বাচন করাটা কোনো 
ভাবেই দুটি প্রবণতার পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বা আকাজ্ক্কার দুটি আকারের 
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মধ্যেকার বিপরীতের সঙ্গে। কাল্লিয়াস সদ্য তরুণ অতোলাইকাসের সম্মানে 
ভোজের উৎসবের আয়োজন করেছেন যাকে তিনি ভালবাসেন; বালকটির সৌন্দর্য 
এতটাই আকৃষ্টকর যে তিনি সমস্ত অতিথিদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন যেন 
'রাত্রির বুকে হঠাৎ এক আলোর ঝলকানি সকলের দৃষ্টিকে তার মধ্যে টেনে 
নিয়েছে"; “সেখানে এমন কেউ ছিল না... যে কিনা বালকটির দ্বারা তার আত্মার 
উত্তেজনা অনুভব করেনি ।'” এখন, যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের কেউ কেউ 
বাঁগদত্ত, কেউ বিবাহিত, নাইক্রেতাসের মত__যে তার স্ত্রীর জন্য প্রেম অনুভব 
করে যা সে তাকে প্রত্যর্পণ করেছে, এরস ও আ্যান্টেরসের নাটকে__বা, 
ক্রিতোবুলাস, যদিও প্রাণিপ্রার্থী ও পুরুষ প্রেমিক লাভ করার মত তখনও তার 
বয়স ছিল;* এছাড়াও ক্রিতোবুলাস ক্লেইনিয়াসের জন্য তার থ্রেমের কথা বলেন, 
একজন বালক যার সঙ্গে স্কুলে তিনি পরিচিত হন এবং, সোক্রাতেসের সঙ্গে এক 
হাস্যকৌতুকের দন্দযুদ্ধে, তিনি নিজের সৌন্দর্য নিয়ে শেষোক্তের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করেন; প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল এক বালকের থেকে এক চুম্বন 
এবং এক বালিকার থেকে একটি; বালক ও বালিকার মালিক ছিলেন এক 
সিরাক্যুজবাসী তিনি তাদেরকে এক নাচ শিখিয়েছেন যার প্রশান্ত আকর্ষণ এবং 
আক্রোব্যাটিক ছিল উপস্থিত প্রত্যেকের আনন্দের খোরাক। এছাড়াও তিনি 
তাদেরকে দিওনুসুস ও আরিয়াদনের প্রেমের মুকাভিনয় করতে শিখিয়েছেন; এবং 
অতিথিগণ যারা সদ্য সোক্রাতেসকে বলতে শুনেছেন বালকের জন্য প্রকৃত প্রেম 
কী হওয়া উচিত, 'প্রকৃত সুঠাম দিওনুসুস'কে দেখে এবং 'প্রকৃত সুন্দর 
আরিয়াদনে'কে প্রকৃত চুম্বন বিনিময় করতে দেখে সকলেই সত্যিকারে উত্তেজিত 
হয়ে পড়েন; যে কেউ তরুণ ত্যাক্রোব্যাটদের যে প্রেমিকের শপথ ঘোষণা করতে 
শুনেছে তার থেকে কেউ বলতে পারে যে তারা “এখন তাদের দীর্ঘলালিত 
আকাঙজ্ঞাকে তৃপ্ত করতে অনুমোদিত ।”” তাই প্রত্যেককে সুখের মেজাজে ধেষের 
এত বেশি ভিন্ন সক্রিয়তা এনে দেয়: সিম্পোজিয়মের শেষে, কেউ কেউ তাদের 
ঘোড়ায় চড়ে বসেন যাতে শীঘ্বই তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারেন, 
যখন কাল্লিয়াস ও সোক্রাতেস সুঠাম অতোলাইকাসের সঙ্গে আবার যোগ দেওয়ার 
জন্য থেকে যেতেন। এই ভোজের আসরে তারা যেখানে এক বালিকা ও এক 
বালকের সৌন্দর্যের সঙ্গে সাধারণ মুগ্ধতা অনুভব করেছিলেন, বিভিন্ন বয়সের 
পুরুষেরা সুখের বা সিরিয়স প্রেমের-_যে প্রেম কেউ নারীর জন্য অনুভ্তব করে, 
অন্য কেউ তরুণ যুবকের জন্য-_ক্ষধাকে চাঙ্গা করেছিলেন । 

আরো নিশ্চিত হতে, বালক বা বালিকার জন্য পক্ষপাতকে সহজে চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা শনাক্তসম্তব ছিল: পুরুষকে স্বতন্ত্রভাবে তারা যে সুখের বেশি অনুরাগী 
তার দ্বারা চেনা সম্ভব: রুচির এই বিষয় নিজে হিউমরপূর্ণ বিবেচনায় চালিত 
করে,ইন্ডিভিজুয়ালের নিজের স্বভাবে নিহিত সংস্থানবিদ্যা নয়, তার আকাজ্ক্ষার 
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সত্য, বা তার ঝৌকের স্বাভাবিক বৈধতা । বিভিন্ন ইন্তিভিজুয়ালের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র 
ক্ষুধা বরাদ্দ রয়েছে অথবা একই আত্মার মধ্যে একে অপরের সঙ্গে বেখাপ রূপে 
আছে লোকের এমন ধারণা নেই; বরং তারা কারো সুখের অনুভূতির উপভোগের 
দুটি উপায়কে দেখেছিল, যাদের একটি নির্দিষ্ট ইন্ডিভিজুয়ালের ব৷ অস্তিত্ে নির্দিষ্ট 
পর্বের সঙ্গে অধিক মানানসই ছিল। বালকদের ও নারীদের উপভোগ দুটি 
শ্রেণীগত বর্গকে গঠন করে না যার মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালকে বন্টন করা যেতে 
পারত: যে লোকটি পাইদিকা পছন্দ করত সে নিজেকে যারা নারীর পেছনে ছোটে 
তাদের থেকে “পৃথক' হওয়ার চিন্তা করত না। 

'সহনশীলতা' বা 'অসহনশীলতা'র ধারণার ক্ষেত্র, আমরা যে প্রপঞ্চটি 
বিবেচনা করছি তার জটিলতার পরিমাপ করার জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে অপর্যাপ্ত 
হবে। বালকদের প্রতি প্রেম ছিল “মুক্ত' ক্রিয়াকলাপ এই অর্থে যে তা কেবল আইন 
দ্বারাই অনুমোদিত ছিল না (বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম ছাড়া) , এ জনমত 
অনুসারে স্বীকৃত ছিল। এছাড়াও, বিভিন্ন (সামরিক বা শিক্ষাগত) প্রতিষ্ঠান থেকে 
এর সমর্থন লাভ করত। কৃত্য ও উৎসবে এর ধর্মীয় নিশ্চয়তা ছিল যেখানে স্বগীয় 
ক্ষমতার সুরক্ষাকে এর পক্ষে জাগানো হয়েছিল”; শেষ অবধি, এ ছিল সাংস্কৃতিক 
ক্রিয়াকলাপ যা সমগ্র সাহিত্যের মর্যাদা উপভোগ করত যেখানে এর কথা গীত হত 
এবং এক বিপুল পরিমাণ ভাবনা চিন্তা এর উৎকর্ষতা সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে 
প্রতিষ্ঠা করত। তবুও, এত কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল: 
কোনো যুবক যে কিনা সহজলভ্য, বা অতি আত্মপরায়ণ তার জন্য নিন্দা; মেয়েলি 
স্বভাবের পুরুষের অযোগ্যতা প্রায়শ আ্যারিস্তোফেনেসের দ্বারা যে ব্যঙ্গের খোরাক 
হত, নির্দিষ্ট লজ্জাজনক আচরণের জন্য অননুমোদন, যেমন 'বালমেহনের জন্য 
নির্ধারিত বালক'টি, তার বলিষ্ঠতা ও বাচনের সারল্য সত্তেও কাল্লিক্রেস বলতে সহ্য 
করতে পারত না, এবং তা যাকে তিনি প্রমাণ রূপে দেখেন যে সকল সুখানুভূতিই 
ভাল ও সম্মানজনক হবে না। (সোক্রাতেস: 'বালমেহনের জন্য নির্ধারিত 
বালক'টির জীবন কী অদ্ভুত ও লজ্জার ও দুর্ভাগা নয়? অথবা তুমি কি বলবে 
এসমস্ত লোক সুখী যদি তারা যা চায় তাই বিধিনিষেধ ছাড়া পায়? কাল্লিক্রেস: 
সোক্রাতেস, এমন বিষয়ে আলোচনা টেনে নিতে তুমি তি লজ্জিত নও?+) 
অবশ্য, মনে হয় যেন এই ক্রিয়াকলাপ__যদিও তা সাধারণ ও স্বীকৃত 
ছিল_ বিচিত্র মূল্যায়ন দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যে তা ছিল ইতিবাচক ও নেতিবাচক 
মূল্যনির্ধারণের এক আত্তঃত্রীড়ার অধীন যা এতই জটিল যেন একে শাসন করার 
নীতিশান্ত্র তৈরি করতে পাঠোদ্ধারে দুরূহ ছিল। সে সময়ে এই জটিলতার স্পষ্ট 
সচেতনতা ছিল; অন্তত, পৌসানিয়াসের বক্তৃতার স্তবক থেকে যা উদ্ভূত হয় 
যেখানে তিনি প্রদর্শন করেছেন যে তা জানা কতটা শক্ত ছিল যে আ্যাথেন্গের 
জনগণ প্রেমের সেই আকারের পক্ষে বা বিপক্ষে। একদিকে, তা ভালভাবে গৃহীত 


এক সমস্যাময় সম্পর্ক ১৭৭ 


হয়েছিল__এখনও উত্তমভাবে: এ উচ্চ মুল্য অর্জন করেছিল__যে পুরুষ 
প্রেমিকের পক্ষে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ সম্মানিত হয়েছিল যা অন্যদের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি 
বা অসততা বলে গণ্য হয়েছিল: প্রার্থনা, কাকুতিমিনতি, জেদি পাণিপ্রার্থনা, তাদের 
সমস্ত অসত্য শপথ । কিন্তু আরেক দিকে, কেউ লক্ষ্য করবে পিতারা কতটা সতর্ক 
ছিলেন তাদের পুত্রদেরকে প্রেমের বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার থেকে, কীভাবে তারা 
দাবি করেন টিউটরেরা তা ঘটা থেকে রোধ করবেন, এবং কেউ এমন সম্পর্ক 
গ্রহণের জন্য বালকদের সহযোদ্ধাদের একে অপরকে উত্যক্ত করা শুনতে 
পেরেছিল। 

এমন রৈখিক ছক আমাদেরকে উপলবিতে সমর্থ করবে না চতুর্থ শতকের 
লোকেরা বালমেহনের ক্ষেত্রে কতটা একক ধরনের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। 
আমাদেরকে 'সহনশীলতা'র অভিধার পরিবর্তে “সমকামিতা'র দিকে অভিধা 
ব্যবহার করে নতুন করে প্রশ্নটি তোলা প্রয়োজন। আর শেষোক্তটি প্রাচীন গ্রিসে 
কতটা পরিমাণে মুক্ত ছিল তা নির্ধারণের পরিবর্তে (যেন আমরা অভিন্ন অভিজ্ঞতা 
সহ বিবেচনা করছি এক রকমে অবদমনের সম্মুখ ক্রিয়াবিধির যা সময়ের আবর্তে 
পরিবর্তিত হয়), এ বরং এই জিজ্ঞাসা করা মূল্যময় হবে কীভাবে ও কোন আকারে 
পুরুষের মধ্যে উপভোগ করা সুখ সমস্যাপূর্ণ হয়ে ওঠে। লোকে এতে তাদের 
নিজেদের সঙ্গে সম্পর্কে কীভাবে ভাবত? কোন বিশেষ প্রশ্ন তারা উত্থাপন করত 
এবং কোন বিতর্কে এরা টেনে আনত? সংক্ষেপে, এ ধরে নিতে পারি যে এক 
বহুব্যাপ্ত ক্রিয়াকলাপ হিসেবেই তা ছিল, এবং আইনেও কোনোভাবে একে নিন্দা 
করা হয়াণি, নাভানা আর তবে কেন তা এক 


তা মূল্যবোধ, অনু্ঞা, ৮ নল পা ্ 
হয়েছিল এতটাই সংখ্যায় যে সেসব গুরুত্জ্ঞাপক ও একক ছিল। 

একটা ছকে সাজিয়ে বিষয়গুলোতে উপস্থাপন করতে চাইলে: আজকের 
দিনে আমরা এভাবেই চিন্তা করি যে সুখের অভিমুখে ক্রিয়াকলাপসমূহ, যখন তারা 
সম লিঙ্গের দুই সঙ্গীর মধ্যে বাহিত হয়, এক আকাঙ্ার দ্বারা পরিচালিত হয় যার 
গঠন বিশিষ্ট ধরনের; কিন্তু আমরা একমত ফে__-যদি আমরা 'সহনশীল' হই__যে 
এই তাদেরকে নৈতিক মানদণ্ডে উল্লেখ করার কারণ নয়, আইনগতভাবে কোনো 
কিছু না বলা, এমন একটির থেকে ভিন্ন সকলে যার অংশীদার । আমরা আমাদের 
জিজ্ঞাসাবাদকে আকাজ্ার এককতার প্রতি লক্ষ্যস্থির করি যা অপর লিঙ্গের প্রতি 
নির্দেশিত হয় না; এবং একই সময়ে, আমরা নিশ্চিত করি যে এই জাতের 
সম্পর্ককে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য আরোপ করা উচিত নয়, অথবা এক বিশেষ 
মযাদাদানও নয়। এখন, মনে হচ্ছে গ্রিকরা এই সমস্ত বিষয়ে খুবই ভিন্নভাবে চিত্ত 
ভাবনা করত:তারা বিশ্বাস করত যে একই আকাক্ক্কা যা আকাঙ্কাযোগ্য ছিল 


যৌনতার ইতিহাস ২-১২ 


১৭৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


এমন যে কিছুতে সম্পৃক্ত হয়েছিল_বালক বা বালিকা__এই শর্তের অধীনে যে 
ক্ষুধাটি ছিল মহত্তর যা আরো সুন্দর ও আরো! সম্মানিত ছিল তার দিকে ঝুঁকেছিল; 
তবে তারা আরো ভেবেছিল যে এই আকাঙ্ক্ষা আচরণের বিশেষ ধরনের রীতিকে 
আহ্বানের জন্য ডাকা হয়েছিল যখন তা দুই পুরুষ ইন্ডিভিজুয়ালের মাঝে 
সম্পর্কের মাঝে নিজের জন্য স্থান করে নিয়েছিল। থ্িকর। কল্পনাও করতে পারত 
না যে কোনো পুরুষের ভিন্ন স্বভাবের প্রয়োজন হতে পারে-এক 'অপর' 
স্বভাব কোনো পুরুষকে ভালবাসার জন্য; তবে তারা এই চিন্তা করতে প্রবণতা 
দেখায় যে কেউ এমন ধরনের সম্পর্কে যে সুখের অনুভূতি উপভোগ করেছিল 
তাকে নৈতিক আকার দেওয়া উচিত যা এমন একটির থেকে ভিন্ন যখন ত৷ 
একজন নারীকে ভালবাসার ক্ষেত্রে চাওয়া হয়। এই ধরনের সম্পর্কের মাঝে, 
সুখের অনুভূতি সে ব্যক্তির মধ্যে অচেনা স্বভাব উন্মোচন করে না যার এসমস্তের 
অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল; তবে তাদের ব্যবহার এক বিশেষ শৈলীতত্ব দাবি করে। 

আর এ সত্যিই পুরুষ প্রেমিকরা, থিক সংস্কৃতিতে, এই আকার নিয়ে যা 
তাদের নেওয়া উচিত বা যে মূল্য কেউ তাদেরকে আরোপ করবে এক উত্তেজিত 
ধারণা,পর্যবেক্ষণ, ও আলোচনার পুরো ফসলের অভীষ্ট ছিল। এ পর্যাপ্তের চেয়ে 
কম হবে যদি এই সান্দর্ভিক কর্মকাণ্ডে কেবল এক মুক্ত ক্রিয়াকলাপের তাৎক্ষণিক 
ও স্বত:স্ছর্ত রেপ্িজেন্টেশন দেখি যা দৈবচক্রে এই ফ্যাশনে নিজেকে প্রকাশ 
করেছে, যেন যা কিছু কোনো আচরণের জন্য অনুসন্ধানের শাসনক্ষেত্র হতে 
প্রয়োজলশহিঙ্স-বা তাতিকস্ত-নৈতিক-বিবেচনার লক্ষ্যবিন্দু তা ছিল যে একে নিষিদ্ধ 
করা হবে না। কিন্তু আমরা আবারো কেবল ঠিক ক্ষতির সম্মুখীন হব যদি একে 
ধরে নেই এই সমস্ত পাঠ ছিল সেই প্রেমকে পোষাকের আড়াল দেওয়ার জন্য যা 
কেউ সরাসরি এক সম্মানজনক যথার্থতা দিয়ে বালকদের প্রতি নির্দেশ করতে 
পারে : এমন ধরনের ঘোষণা নিন্দাকরণ বা অযোগ্যতাকে প্রাকশর্ত করে নেয়, 
প্রকৃত যা শেষোক্তের চেয়ে পরে ঘোষিত হয়েছিল! বরং, আমরা চেষ্টা করব এবং 
জানব কীভাবে ও কেন এই ক্রিয়াকলাপ এক অত্যন্ত ব্যতিক্রমি জটিল 
সমস্যাকরণের উদ্ভব ঘটায় । 

থিক দার্শনিকেরা প্রেমের বিষয়ে এবং বিশেষ করে সেই প্রেম সম্পর্কে যা 
লিখে গেছেন তার খুব সামান্যই টিকে রয়েছে । এই সমস্ত ভাবনা ও সাধারণ 
থিমতত্ত থেকে বিবেচনা করে কেউ যথার্থই যে ধারণা গঠন করতে পারে তা এই 
বিবেচনায় অনির্দিষ্ট হতে বাধ্য যে সীমিত সংখ্যক টেক্ত্টই রক্ষিত হয়েছে; 
তাছাড়াও, এর সবই সোক্রাতীয়-প্লাতোনীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে 
আযানিঙ্বেনেস এর রচিত. দিয়োজেনেস দ্য সিনিক, ত্যারিস্ততল, থিওফ্রাস্টাস, 
জেনো, ক্রাইসিপ্লাস, এবং ক্রান্টর। তবুও, প্রাতো আয়রনিপূর্ণ ভাবে যে সব ভাষণ 
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পোর্ট করেন তার থেকে এ সমস্ত ভাবনা কী নিয়ে ছিল এবং প্রেমের বিতর্ক 
ধিষয়ে আমাদের কিছু ধারণা হতে পারে। 

১. প্রথমে যে বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে প্রেম নিয়ে দার্শনিক ও নৈতিক 
ভাবন৷ যৌন সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রকে বিবেচনা করেনি। বেশির ভাগ মনোযোগ 
গিয়ে পড়েছে এক 'সুবিধাপ্রাপ্ত' সম্পর্কে _এক সমস্যাপূর্ণ এলাকা, বিশেষ 
আগ্রহের এক বিষয়: এ ছিল বয়সের দূরত্বের এক সম্পর্ক এবং, এর সঙ্গে যুক্ত 
ছিল, মর্যাদারও নির্দিষ্ট পার্থক্য। যে সম্পর্ক লোকেদেরকে আগ্রহী করেছিল, যা 
তারা আলোচনা করেছিল ও তার বিষয়ে ভাবনা প্রকাশ করেছিল, তা তেমন একটি 
ছিল না যেখানে দুই পরিণত বয়স্ক বা একই বয়সের দুই স্কুল বালক একত্রিত 
হয়েছে; এ এমন সম্পর্ক ছিল যা দুইজন পুরুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে (এবং 
কোনো কিছুই তাদের উভয়কে তরুণ হওয়া বা একে অপরের নিকট বয়সী 
হওয়াকে রোধ করে না) যারা দুটি স্বতন্ত্র বয়সের গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং 
যাদের একজন তখনও কমবয়সী ছিল, তার শিক্ষা শেষ করেনি, এবং তার নিদিষ্ট 
মর্যাদা অর্জন করেনি? (যদিও টেক্সটে প্রায়শ বয়স ও মর্যাদার পার্থক্য উল্লেখিত 
হয়েছে, এ উন্লেখ করা উচিত সঙ্গীর জন্য যে প্রকৃত বয়স দেওয়া হতো তা এদিক 
সেদ্রিক হতো।' * এছাড়াও, আমরা এমন চরিত্র দেখি যারা প্রেমিকের ভূমিকা 
পালন করছে কারো সম্পর্কের তুলনায়, এবং অপর কারো সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
দয়িতার। উদাহরণ হিসেবে, জেনোফোনের সিম্পোজিয়মের ক্রিতোবুলাসে, 
যেখানে সৈ ক্রেইনিয়াসের প্রতি তার প্রেমের কথা বলে; যাকে পে স্কুলে সাক্ষাৎ 
করেছিল এবং তার মত কম বয়সী ছিল সে।"১) এই অহমতার অস্তিত্ব তাদের 
সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছিল এই নিয়ে নীতিবাদী ও দার্শনিকেরা বিবেচনা 
করেছিল। এই বিশেষ মনোযোগ আমাদেরকে গ্িকদের যোন আচরণ সম্পর্কে বা 
তাদের রুচির খুঁটনাটি নিয়ে চটজলদি উপসংহার টানকে চালিত করবে না (যদিও 
তাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রভূত প্রমাণ রয়েছে যুবক পুরুষ মাত্রেই 
উচ্চমাত্রার কাঙিক্ষিত কামজ অভীষ্ট রূপে উপস্থাপিত ও স্বীকৃত ছিল) | তবুও, 
আমরা অবশ্যই কল্পনা করব না কেবল এ ধরনের সম্পর্কেরই ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত 
ছিল; পুরুষ প্রেমের সম্পর্কে কেউ একাধিক উল্লেখ পাবে যা এই ছককে অনুসরণ 
করে না এবং এই 'বয়সের প্রভেদকে'ও অন্তর্ভুক্ত করে না। এমন ধরে নিলেও তা 
ভ্রান্তি হবে যে, যদি ক্রিয়াকলাপ হয়েওছিল, সম্পর্কের এই অপর আকার 
ভ্রকুঞ্চনের কারণ এবং অসমীচীন বলে গণ্য ছিল। তরুণ বালকদের মধ্যে 
সম্পর্ককে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে এবং তাদের সঙ্গে শর্ত অনুসারে বোধ করা হত। 
(খারমিদেস'-এ গপ্রাতো এক যুবকের আগমন বর্ণনা করেন যাকে প্রত্যেকে চোখ 
বেধে রাখল, বয়স্ক ও বালকেরা, “সবচেয়ে ক্ষুদ্রতমের নিকট নত হলো ।”” ) 
আরেক দিকে লোকে বিশেষ ঘটনা বলে উল্লেখ করতে পারত-কোনো নিষিদ্ধকরণ 
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ছাড়াই-_ দুজন পুরুষের মাঝে এক অক্ষয় প্রেম সম্পর্ক যারা বহু পূবেই বয়ঃসান্থি 
অতিক্রম করেছিলেন। (এতে দীর্ঘ উদ্ধত উদাহরণ রয়েছে ইউরিপিদেসের যে 
আগাথনকে ভালবাসতো অথচ যে তখন তার যৌবনের চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল । 
এফ ব্যুফিয়ের এ প্রসঙ্গে এক এওলীয়বাসীর বলা উপকথার উল্লেখ করেন ।৯) এই 
করার পেছনে.নিঃসন্দেহে কারণ ছিল, আমরা পরে দেখব, সক্রিয়তা ও অক্রিয়তার 
মাঝে মেরুপ্রতিম বিরুদ্ধতা সহ, যে বৈপরীত্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত ছিল, দুজন 
বয়স্ক মানুষের মধ্যের সম্পর্ক সমালোচনা ও আয়রনির অভীষ্ট হতে বেশি পটু 
ছিল। আক্রয়তা সব সময়ই অপছন্দের ছিল, এবং যদি বিশেষ সিরিয়স কিছু হত 
কোনো প্রাপ্ত বয়ক্কের জন্য সন্দেহের ছিল। কিন্তু এই সম্পর্ক সহজ স্বীকৃতি বা 
সন্দেহের স্বীকার হোক, এ মুহূর্তের জন্য গুরুতৃপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হলো তারা 
নৈতিক হিতাকাজ্্া বা অত্যন্ত বড় তাত্বিক আগ্রহের অভীষ্ট কিনা। অবহেলো বা 
অস্তিতৃহীনতার বিষয় না হয়ে, তারা সক্রিয় ও গাঢ় সমস্যাকরণের শাসনক্ষেত্র 
তুক্ত। সম্পর্কের উপরে মনোযোগ ও আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল যাতে কেউ বলতে পারে 
অনেক কিছু ঝুঁকিতে রয়েছে: যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে এক বয়স্ক পুরুষের যে 
স্কুলের পড়া শেষ করেছেন এবং যে সামাজিক, নৈতিক, ও যৌনগত সক্রিয় 
ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশিত-_এবং এক বয়ঃকনিষ্ঠ একজনের মাঝে, যে 
এখনও নির্দিষ্ট মর্যাদা অর্জন করেনি এবং সহায়িতৃ, পরামর্শ ও সমর্থনের প্রয়োজন 
যার রয়েছে। এই অসাম্য সম্পর্কের কেন্দ্রে ছিল; বস্তুত, এর জন্যই তা মূল্যবান 
ও অনুধাবনযোগ্য হয়েছে। এর কারণে, সম্পর্কটি এক ইতিবাচক আলোতে 
বিবেচিত হয়েছিল, ভাবনার বিষয় হয়েছিল; এবং যেখানে তা প্রতীয়মান ছিল না, 
লোকে তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিল। এভাবে লোকে আখিল্লেউস ও পাত্ররুসের 
সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করত, নির্ধারণের চেষ্টা করেছিল কী কারণে তারা 
একে অন্যের থেকে পৃথক হয়েছিল এবং তাদের দুজনের কার অপরের উপর 
ূর্বদৃষ্টান্ত ছিল (যেহেতু এ বিষয়ে হোমরের টেক্সট দ্যর্থক) | (হোমর তাদের 
একজনকে জন্মের দিক থেকে অগ্রসর করেছেন এবং অপরকে বয়সের; একজন 
ছিল শক্তিশালী, অপর জন বুদ্ধিমান।১) কোনো পুরুষ সম্পর্ক তাত্বিক ও নৈতিক 
আগ্রহের উদ্ভব ঘটাত বরং যখন বয়ঃসন্ধিকে পুরুষত্ব থেকে পৃথক করার 
দৌরগোড়ার যে কোনো! পাশে ঘোষিত পার্থক্য তার ভিত্তি ছিল। 

২. এই বিশেষ ধরনের প্রতি যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তাকেই পুরোপুরি 
নীতিবাদী ও দার্শনিকদের জ্ঞানতান্ত্বিক আথহের ক্ষেত্রে আরোপ করা যায় এমন 
প্রতীয়মান হয় না। আমরা এমনভাবে অভ্যস্ত যে গ্রিকদের বালক প্রেম এবং গ্রিক 
শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপ ও দার্শনিক শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে থাকি। 
সোক্রাতেস এর কাহিনী এর আমন্ত্রণ করে; যেভাবে বালকদের প্রতি প্রেমকে 
প্রাচীন সময়ে ক্রমাগত চিত্রিত করা হয়েছিল । বাস্তবে, পুরুষ ও কিশোরদের মাঝে 
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সম্পর্ক নিয়ে বিরাট প্রেক্ষিতে বাস্পায়ন ও বিস্তৃতকরণের ক্ষেত্রে অবদান 
রেখেছিল। যে দার্শনক ভাবনা একে একটা থিম রূপে নিয়েছে যে ক্রিয়াকলাপে 
প্রকৃত তার শেকড় রয়েছে ত৷ বহুল বিস্তৃত, স্বীকৃত, এবং অপেক্ষাকৃত জটিল 
ছিল। অন্যান্য যৌন সম্পর্কের মত নয়, মনে হয়- বা যে কোনো ভাবে, তাদের 
চেয়ে বেশি- যে সম্পর্ক পুরুষ ও বালককে এক নির্দিষ্ট বয়স ও মর্যাদার চৌকাঠ 
পাড়ি দিয়ে একত্রিত করেছিল এক ধরনের কৃত্যায়িতকরণের অভীষ্ট তাদেরকে 
পৃথক করেছিল, যা নির্দিষ্ট নিয়মকে তাদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে 
আকার, মূল্য ও আগ্রহ দেয়। এমনকি তারা দার্শনিক ভাবনার দ্বারা গৃহীত হবার 
পূর্বে, যে সম্পর্ক ইতিমধ্যে পুরো সামাজিক ক্রীড়ার প্রেক্ষিত ছিল। 

তাদেরকে ঘিরে 'কোর্টশিপের' ক্রিয়াকলাপ গঠিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই 
ক্রিয়াকলাপের মাঝে অন্যান্য প্রেমের শিল্লে যেমন জটিলতা পাওয়া গেছে তা 
থাকবে না যেভাবে তা মধ্যযুগে বিকশিত হবে। কিন্তু একই টোকেনের দ্বারা, তারা 
ছিল একটা ভিন্ন কিছ যে আনুষ্ঠানিকত। কাউকে পালন করতে হত যাতে কোনো 
তরুণী লেডির পাণি প্রার্থনা করতে পারে। তারা প্রথাগত ও উপযুক্ত আচরণের 
এক পুরে৷ সেটকে নির্ধারণ করেছিল, সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে এই সম্পর্ককে 
এক মাথাভারি শাসনক্ষেত্রে পরিণত করে। এসমন্ত ক্রিয়াকলাপ-_যার বাস্তবতা 
কে জে ডোভার যথার্থভাবে প্রমাণসিদ্ধ করেছেন_পারস্পারিক আচরণ ও একে 
অন্যের কর্মপরিকল্পনাকে নির্ধারণ করেছিলেন যা উভয় সঙ্গীই পালন করবেন যাতে 
তাদের সম্পর্ককে এক 'সুন্দর' আকার দিতে পারে: অর্থাৎ, এমন একটি যা 
নান্দনিকভাবে ও নৈতিকভাবে মূল্যবান। তারা এরাস্তেস ও এরোমেনোস এর 
ভূমিকাকে নিদিষ্ট করেছিলেন। প্রথমটি হলো সূচনা করার অবস্থান _পুরুষটি 
পাণিপ্রার্থী_যা তাকে অধিকার ও বাধ্যবাধকতা দিয়েছিল; সে তার ব্যগ্ততা 
দেখাবে তাই প্রত্যাশিত ছিল, এবং তাকে রাশ টেনে ধরবে; তাকে উপহার দিতে 
হবে, সেবার বহর হাজির করতে হবে; তাকে এরোমেনোসের সুবাদে কার্য 
সম্পাদন করতে হবে; এবং এই সমস্ত তাকে এক উপযুক্ত পুরস্কার পাবার যোগ্য 
করেছিল। অন্য সঙ্গী, যে প্রেম লাভ করেছিল ও যাকে প্রণয়জ্ঞাপন করা হয়েছিল, 
তাকে সতর্ক থাকতে হয় যেন সহজে সমর্পণ না করে বসে; প্রেমের অধিক 
টোকেন গ্রহণ থেকে তাকেও বিরত থাকতে হবে, এবং কোনে। দিকে না তাকিয়ে 
পুরুষটির আনুকল্য মঞ্্ুরের এবং আত্ম স্বার্থের বশে, তার সঙ্গীর যোগ্যতা পরীক্ষা 
না করে; তার জন্য প্রেমিকা য৷ করেছে পুরুষটিও কৃতজ্ঞতা জানাবে । এবার, এই 
কোর্টশিপ প্রথা একাই দেখায় যে পুরুষ ও বালকের মাঝে যৌন সম্পর্ক 'কথা না 
বলেই ঘটে না" এর সঙ্গী হবে কথোপকথন,আচরণ বিধি, এর চালিয়ে যাবার 
উপায়, বিলম্ব ও প্রতিবন্ধকতার এক পুরো ক্রীড়া পরিকল্পিত হয় এর সমাপ্তির 
মুহূর্তটিকে এড়িয়ে যাবার জন্য, এবং তাকে ধারাবাহিক সহযোগী কমকাণ্ড ও 
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সম্পর্কে এক্যবদ্ধ করার জন্য । অন্যভাবে বলতে গেলে এ ধরনের সম্পর্ক যখন 
পুরে।পুরি গৃহীত হয়, এ কোনো 'উদাসীনতা'র বিষয় ছিল না। যদি কেউ বিবেচনা 
করে এ সমস্ত সতর্কতা যা নেওয়া হয়েছিল এবং যে আগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছিল 
নিছক এই প্রমাণ করতে যে এ ধরনের প্রেম মুক্তভাবে জড়িত ছিল তার ফলে 
কেউ আবশ্যক বিবয়কে হারিয়ে ফেলবে; এতে পার্থক্যকে উপেক্ষা করা হবে যা 
এই যৌন আচরণ ও অন্য সমস্তের মধ্যে করা হয়েছিল যার সুপারিশকৃত ধারকতা 
আদৌ আগ্রহের ছিল না। এই সমস্ত পূর্বসংক্কার একে স্পষ্ট করে যে পুরুষ ও 
বয়ঃসন্ষির বালকের মধ্যে সুখের অনুভূতির সম্পর্ক সমাজে ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর 
শর্ত তৈরি করেছিল, এমনই সংবেদনশীল এক এলাকা যে কারো পক্ষে উভয় 
দিকের সঙ্গীর আচরণ নিয়ে বিবেচনায় ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়। 

৩. কিন্ত আমরা আগুহ ও অনুসন্ধানের অপর লক্ষ্যবিন্দুর তুলনায় 
বিবেচনাযোগ্য পার্থক্কে একবারেই উল্লেখ করতে পারি, তা ছিল বিবাহিত 
জীবন: পুরুষ ও বালকের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এমন একটা ক্রীড়ার বিচার 
করছি যা ছিল 'উন্মুক্ত,' অন্তত একটা পর্যায় পর্যন্ত। 

খোল! 'দৈশিকতা' । অর্থনীতিতে এবং গাহৃস্থ্যের দক্ষতাতে, আমরা যুগ 
দৈশিক গড়ন দেখি যেখানে দুজন বিবাহের অংশীদার সতর্কভাবে স্বতন্ত্র হয়েছেন 
(বাইরেটা স্বামীর জন্য, অন্দর স্ত্রীর জন্য; একপাশে পুরুষটির অংশ, অন্য দিকে 
ত্রীরটি) | বালকদের সঙ্গে এই খেলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্পেনে উন্মোচিত হয়েছিল: এক 
সাধারণ স্পেস, অন্তত যখন থেকে তারা একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছেছিল__ 
সড়কের স্পেস এবং জমায়েতের স্থান, সাথে কর্মপরিকল্পনাগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
(যেমন জিমনাসিয়াম) : কিন্তু যে স্পেসে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত 
(স্কুলে এই স্বাধীনতার পরিদর্শন হত, তা সীমিত ছিল।+) , যাতে কেউ কোনো 
বালকের গেছ নিতে পারে, তাকে ধাওয়া করতে পারে, তাকে সেসব স্থানে পাহারা 
দিতে পারে যেখান দিয়ে সে অতিক্রম করতে পারে এবং তাকে ধরে ফেলতে 
পারে যেখানে সে থাকতে পারে; প্রেমিকদের পক্ষে তা ছিল আয়রনিপূর্ণ 
অভিযোগকারীর থিম, যে তারা জিমনাসিয়ামে গিয়ে তাড়া করতে বাধ্য ছিল, 
এরামেনোস সহ তাড়া করত, এবং তার পাশে ব্যায়ামের সময় হাঁফাতে থাকত, যা 
তারা যে কোনো অবস্থায় কখনো করত না। 

কিন্ত আরো গুরুত্বের হলো, খেলাটিও উন্মুক্ত ছিল যাতে কেউ কোনো 
ধরনের প্রবিধানগত কর্তৃত্ব বালকটির উপরে খাটাতে পারত না, যদি না সে দাসের 
ঘরে জন্মেছিল__সে তার গছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল, যা সে গ্রহণ করেছিল বা 
প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার পক্ষপাতের ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্তের বেলায়। তার নিকট 
থেকে কিছু পেতে হলে যা তার সবসময়ই প্রত্যাখ্যানের অধিকার থাকত, যে 
কারো তাকে রাজি করাতে সমর্থ হতে হতঃ যে কেউ তার প্রিয় থাকতে চাইত 


এখ) মমম|াময় সম্পর্ক ১৮৩ 


এ, ভার চোখে, অপর প্রতিদ্ন্্ীদেরকে নিষ্প্রভ করে দিতে হত যেভাবে 
[নডেদেরকে উপস্থিত করতে পারে, এবং যে জন্য কারো অর্জনকে উচ্চকিত করার 
&য়োজন হত, কারে। গুণাবলি, কারো৷ উপহারকে; তবে এই খেলায় সিদ্ধান্ত নেবার 
এখ(তয়ার শুধুই বালকটির ছিল যা কেউ একজন সূচনা করেছিল, কেউ কখনোই 
গায়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না। এবং তবু তাই ছিল সেই বিষয় যা একে 
আকর্ষণকর করে তুলেছিল। হিয়েরো দ্য টাইরান্টের অভিযুক্তের চেয়ে এর 
চমৎকার ইলাসন্রেশন আর হতে পারে না, জেনোফোন যা রিপোর্ট করেছেন।** 
একজন টাইর্যান্ট হওয়া সত্তেও, তিনি ব্যাখ্যা করেন, হয় তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বা 
বালকের সুবাদে তার কোনে কিছুই সুখকর হয়নি। কোনো টাইর্যান্টের পক্ষে 
নিকৃষ্টতর পরিবারে স্ত্রী গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, ফলে “অধিকতর 
সম্পদ ও প্রভাবশালী কোনো পরিবারে বিয়ের সুবিধা হারান। আর বালকের 
ক্ষমতা থাকার ফলে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দাড়িয়ে যায়; যে আনুকূল্য হিয়েরো 
অর্জন করতে চাইতেন, তার বন্ধুত্রে বিনিময়ে এবং তার নিজের অনুসারে তিনি 
বালিকটিকে দিতে চীইতেন; কিন্ত “শক্তিবলে তীর নিকট থেকে তা নিতে চেয়ে, 
তিনি সত্বর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন “তার নিজের এক ক্ষত সৃষ্টি করার ।' কারো 
শত্রুর নিকট থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু নিতে তা হলো বিরাটতম সুখের; 
কিন্তু যখন তা বালকদের অনুকূলে আসে. সবচেয়ে মধুরতর হলো যেসব স্বাধীন 
ভাবে মঞ্জুর হয়। যেমন, চাউনি বিনিময়ে কী যে সুখ, তার প্রশ্ন ও উত্তরগুলো কী 
মধুর! লড়াই ও ঝগড়াঝাটি কত সুখের ও মুগ্ধকর। কিন্তু কারো প্রিয় ব্যক্তির নিকট 
থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুবিধা নেওয়া প্রেমের চেয়ে বেশি দস্যুতা বলে মনে 
হয়।' 

বিয়ের ক্ষেত্রে, যৌন সুখের সমস্যাকরণ এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্রিয়াকলাপ 
চালিয়ে যাওয়া হয়েছে বিধিবদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাতে স্বামীকে ক্ষমতায়ন করা 
হয়েছে স্ত্রীকে শাসন করতে, অপর ইন্ডিভিজুয়ালকে, জমিদারীকে, এবং 
গাহ্‌স্থ্যকেও; মিতাচার নিয়ে আবশ্যিক যে প্রশ্ন তা ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন। বালকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সুখের 
শীতিশান্ত্র বয়সের পার্থক্য পেরিয়ে-সুক্ষষ কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করবে যা 
অপরের স্বাধীনতার জন্য অনুমোদন দেয়, তার প্রত্যাখ্যানের সামর্থ্য, এবং তার 
প্রার্থত সম্মতিকে। 

8. বয়ঃসন্ধির বালকদের সঙ্গে সম্পর্কে এই সমস্যাকরণে, সময়ের প্রশ্নাটি 
গুরুতৃপূর্ণ ছিল, কিন্ত তা একক ফ্যাশনে উত্থাপিত হয়েছিল; বিষয়ের ক্ষেত্রে যা 
প্রভাব রাথছিল না, যেমন পথ্যব্যবস্থাবিদ্যাতে, ক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে উপযোগী 
মুহূর্ত, অথবা অর্থনীতিতে নয়, এক সম্পর্কণত কাঠামোকে ক্রমাগত রক্ষা করা; 
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বরং, এ ছিল মূল্যবান সময় ও পলায়মান পথ। একে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা 
হয়েছিল-সবার প্রথমে “সীমা'র এক সমস্যা রূপে: বয়সের সীমা কী ছিল যার পরে 
কোনো বালককে এক প্রেমের সম্পর্কের সম্মানিত সঙ্গী হিসেবে যথেষ্ট বয়ঞ্ক মনে 
করা হয়েছিল? কোন বয়সের পরে তার আর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা ভাল ছিল না, 
না অথবা তার প্রেমিকের তাকে এজন্য বরাদ্দ করতে চাওয়াও? এতে পুরুষত্ের 
চিহবের পরিচিত ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নিহিত ছিল। এতে এক চৌকাঠ চিহিত 
করে ধরে নেওয়া হয়েছিল, যে কোনো একটি তত্ত্বে যা অধরা ছিল প্রায়শ 
ক্রিয়াকলাপে লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং যে তা তাদের সঙ্গে ভুল খুঁজে পাওয়ার 
সম্ভাবনাকে প্রস্তাব করে যারা তা করে। যেমন আমরা জানি, প্রথম শবশ্রুকে 
ভাগ্যবান চিহ্ন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল, এবং তা বলা হত যে ক্ষুর তা কামায় তা 
অবশ্যই প্রেমের বন্ধনকে আলাদা করে দেয়।” কারো লক্ষ্য করা উচিত যে 
কোনো ক্ষেত্রে, লোকে কেবল বালকদেরকে সমালোচনা করছিল না যারা এমন 
ভূমিকায় নামতে ইচ্ছুক আর তাদের পৌরুষের সঙ্গে সাড়া প্রদান করছিল না, 
সেসব লোকদেরকেও যারা বয়োপ্রাপ্ত বালকদেরকে অভ্যস্ত করছিলেন।* 
স্টোইকগণ তাদের প্রেমিকাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখার জন্য সমালোচিত 
হয়েছিলেন__আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত_তবে তারা যে যুক্তি দিয়েছেন, 
পৌসানিয়াস সিম্পোজিয়মে যা কম বেশি প্রদান করেন তারই কম বেশি প্রসারণ 
ছিল (তিনি বলেন পুরুষেরা যাতে কেবল মেধাবী যুবকদের প্রতি বেশি আসক্ত হয় 
তা নিশ্চিত করতে, যাদের বয়স খুব বেশি হয়েছিল না আইন করে সেসব 
বালকদের সঙ্গে সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা উচিত) ,% তা দেখায় যে একটা বিতর্কের 
বিষয়ের চেয়ে এই সীমা কমই সর্বজনীন নিয়ম ছিল যা বহুবিধ সমাধান অনুমোদন 
করেছিল। 

বয়ঃসন্ধির পর্ব ও তার সীমানায় মনোযোগ দেওয়৷ নিঃসন্দেহে কিশোরদের 
শরীরের প্রতি এর বিশেষ সৌন্দর্যে, এবং এর বিকাশের বিভিন্ন চিহ্কে লোকের 
সংবেদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করেছিল; বয়ঃসন্ষির শরীরী গঠন এক ধরণের 
ংস্কৃতিক পরাক্রমকরণের অভীষ্ট হয়ে ওঠে যা সম্পূর্ণভাবে ঘোষিত ছিল। যে 
পুরুষ শরীর সুন্দর হতে পারে, তার প্রথম বিকাশের যথেষ্ট পরে, তা এমন একটা 
কিছু ছিল যা থ্রিকরা অন্ধ ছিল না বা বিস্মৃত হবার প্রবণ ছিলেন না; ধুপদী ফিগর 
ভাক্ষর্য এই প্রাপ্তবয়ক্ষের দেহে আরো বেশি মনোযোগ দিয়েছিল; এবং তা 
জেনোফোনের সিম্পোজিয়মে স্মরণ করা হয়েছিল যে আযাথেনির জন্য ফুলের মালা 
বহনকারীদের বাছাই করতে, তারা সবচেয়ে বৃদ্ধ সুন্দর লোকটিকে বাছছিলেন।** 
কিন্তু যৌন নীতিশাস্ত্রের পরিমণ্ডলে, এ ছিল কিশোর শরীরের বিশেষ আকর্ষণ যাকে 
সুখের “যথাযথ অভীষ্ট' হিসেবে নিয়মিত তুলে ধরা হয়েছিল। এবং এর বেশিষ্টাকে 
মূল্যায়িত করা হয়েছিল কেবল তার সঙ্গে নারীত্বের শরীরের মিল ছিল এমন চিন্তা 
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করা খুবই ভুল হবে। তারা নিজেদের মধ্যে মূল্যায়িত হয়েছিল বা বিকাশমান 
পুরুষত্ের চিহ্ন ও নিশ্চয়তা সহ তাদের সন্রিধি সহকারে । শক্তি, ধৈর্য, এবং 
চেতনা এই সৌন্দর্যের আকারকে সৃজন করেছিল; যেখানে বস্তত যদি ব্যায়াম, দেহ 
কসরৎ, প্রতিযোগিতা, ও শিকারের অভিযান এই সমস্ত গুণাবলিকে বলশালী করার 
ক্ষেত্রে তা ভাল ছিল, এই নিশ্চয়তা দিয়ে যে এই প্রশান্তি তার কোমলতা ও 
নারীত্বাচকের অধোক্ষয় ঘটাবে না।গ' নারীত্বাচক দ্যর্থকতাকে পরবর্তীতে 
প্রত্যক্ষণ করা হয়েছিল (এবং ইতিমধ্যে এমনকি প্রাটান সময়ের ধারায়) কিশোরের 
সৌন্দর্যের অংশীকারী উপাদান রূপে_ আরো যথার্থভাবে, গোপন কারণ 
রূপে_ ক্ষ্পদী যুগে তা ছিল, আরো কিছু যার থেকে বালকটির নিজেকে রক্ষা করা 
প্রয়োজন হত এবং রক্ষিত হয়েছিল। থিকদের মাঝে বালকটির শরীর নিয়ে এক 
সম্পূর্ণ নৈতিক নন্দনতত্ব ছিল; এতে তার বাক্তিগত যোগ্যতার কথা বলত এবং যে 
প্রেম কেউ তার জন্য অনুভব করত। পুরুষত্ব সেখান থেকে দৈহিক চিহ্ত হিসেবে 
অনুপস্থিত থাকত; তবে এর অপরিপন্ক আকার রূপে এবং ভবিষ্যৎ আচরণের 
প্রতিশ্রুতি রূপে উপস্থিত থাকা উচিত: ইতিমধ্যে কারো নিজেকে পুরুষ হিসেবে 
আচরণ করা যা কেউ এখনো হয়নি। 

" তবে এই দ্রুত পরিবর্তনের মুখে এবং তাদের পরিপূর্ণতার নৈকট্যের সামনে 
এই সংবেদনশীলতা যুক্ত ছিল উদ্বেগের অনুভবের সঙ্গে : এ সৌন্দর্যের পলায়নপর 
বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং এর বৈধ আকাক্ষাযোগ্যতার জন্য: এবং ভয়ের দ্বারা, দিগুণ 
ভয় প্রায়শ প্রেমিকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, এই দেখে যে তার দয়িত তার প্রাতি 
আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছিল। এবং তখন যে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছিল সম্ভাব্য রূপান্তর 
নিয়ে__নীতিগতভাবে প্রয়োজনীয় এবং সামাজিক ভাবে উপযোগী একটি__ 
প্রেমের বন্ধান (ধ্বংস হওয়া বা অদৃশ্য হওয়া) বন্ধু বা ফিলিয়ার। শেযোক্তটি 
প্রেমের সম্পর্কের চেয়ে ভিন্ন ছিল, যার থেকে এ আদর্শগত ভাবে এবং কখনো 
প্রকৃতই গঠিত হয়েছিল; এ টিকে ছিল, জীবন নিজে ছাড়া আর অন্য কোনো সীমা 
ছিল না; এবং এতে সামঞ্জস্যহীনতা মুছে গিয়েছিল পুরুষ ও কিশোরের মধ্যে 
কামজ সম্পর্কে যা নিহিত ছিল। এই ধরনের সম্পর্কের নৈতিক ভাবনা নিয়ে এমন 
থিম ঘন ঘন উচ্চারিত হয়েছিল, যে এই ধরনের সম্পর্কের নিজেদেরকে তাদের 
অনিশ্চিত অবস্থার থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন: এক অনিশ্চিত অবস্থা যা 
অংশীদারদের অপ্ুবতার জন্য দায়ী ছিল, এবং তা ছিল বালকটির বড় হওয়! এবং 
তার কারণে আকর্ষণ হারানোর পরিণাম; কিন্তু তা এ একটি নীতিবাক্যও ছিল, 
যেহেতু এমন কোনো বালককে ভালবাসা ভালো কাজ ছিল না যে একটা নিদিষ্ট 
বয়স পার হয়েছে, যেমন তার জন্য নিজেকে ভালবাসা পেতে দিতে সম্মত হওয়াও 
ছিল; কেবল এ জন্য এই অনিশ্চিতি এড়িয়ে যেতে পারে একমাত্র যদি, প্রেমের 
জারকে, ফিলিয়া_ বন্ধুত্ব _ইতিমধ্যে বিকশিত হতে শুরু করেছিল; ফিলিয়া, 
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অর্থাৎ চরিত্রের এক সাদৃশ্য এবং জীবনের এক ভঙ্গি, চিন্তা ও অস্তিত্রে ভাগাভাগি 
কর|, পারম্পারিক দানশীলত। ।* প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে এই ধ্বংস-অযোগ্য 
বন্ধুত্বের চাষ করাই জেনোফোন বর্ণনা করেছিলেন যখন তিনি চিত্রিত করেছিলেন 
দুজন প্রেমিক একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে, কথা বলছিল, একে অপরের 
উপর আস্থা রাখছিল, একত্রে উৎফুল্প হচ্ছিল বা সাফল্য ও ব্যর্থতাতে সাধারণ 
বিপন্ন বোধ করছিল, এবং একে অপরের বিষয়ে দেখাশোনা করছিল:'এ হলো 
এভাবে নিজেদেরকে পরিচালনা করার মাধ্যমে সেসব লোকেরা তাদের 
পারস্পারিক অনুভূতিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখে এবং বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তা 
উপভোগ করে।' (সোক্রাতেসের ভাষণের এই পুরো স্তবক উদ্বেগের ভালো দৃষ্টান্ত 
যা অনুভূত হয়েছিল পুরুষ প্রেমের সম্পর্কের অনিশ্চিতির দৃষ্টিকোণে, এবং সে 
ভূমিকার যে বন্ধুত্রে স্থায়িত্ব বিষয় সমূহের ছকে ক্রীড়া করবে।”) 

৫. খুবই সাধারণ এক স্তরের উপরে, বালকদের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে 
অনুসন্ধান প্রেমের সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার রূপ নিয়েছিল। এই তথ্য ধরে 
আমাদেরকে এমন উপসংহারে চালিত করা উচিত না যে গ্রকদের ক্ষেত্রে এই 
ধরনের সম্পর্ক ছাড়া কোথাও এরসের স্থান ছিল না, এবং যে তা নারীর সঙ্গে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। এরস মানুষকে একত্রে 
বন্ধন করতে পারে তাদের লিঙ্গ যাই হোক না কেন; জেনোফোনের রচনায় যে 
কেউ দেখতে পারে নিকারেতাস এবং স্ত্রী এরস ও ত্যান্টেরসের বন্ধনে ।” এরস 
আবশ্যিকভাবে সমকামী ছিল না, বা তা বিবাহকে বাইরে গণ্য করছিল না; এবং 
বিবাহ বন্ধন ভালোবাসার প্রগাঢত্ব ও পারস্পারিকতার দ্বারা বিপরীত চরিত্রের হবার 
দ্বারা বালকদের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। পার্থক্যটি অন্যত্র ছিল। 
বিবাহগত নৈতিকতা, এবং আরো সঠিকভাবে বিবাহিত লোকের যোন নীতিশান্ত্র, 
নিজেকে গঠন করতে এবং তার নিয়মগুলোকে নির্ধারণ করতে কোনো কামজ 
সম্পর্কে অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না (অবশ্য এ খুবই সম্ভব ছিল যে বিবাহের 
সঙ্গীদের মাঝে এই ধরনের বন্ধন টিকে থাকতে পারে) | অন্যদিকে এ যখন 
নির্ধারণ করতে হয়েছিল তাদের সম্পর্কের মধ্যে সুখের কোন ব্যবহার করতে 
পারে, তখন এরসের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছিল: তাদের সম্পর্কের 
সমস্যাকরণ এক “কামশাস্ত্রে'র অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর কারণ ছিল, পতি বা পড়ী 
দুঁজনের ক্ষেত্রে, বিবাহিত মর্যাদা, অইকোস এর ব্যবস্থাপনা এবং বংশধারার রক্ষা 
আচরণের মানদওড তৈরি করতে পারে, এ আচরণের নিয়মকে নির্ধারণ করতে 
পারে, এবং প্রয়োজনীয় মিতাচারের আকারকে নির্দিষ্ট করতে পারে। কিন্তু একজন 
পুরুষ এবং একজন বালকের ক্ষেত্রে যে পারস্পারিক স্বাধীনতার অবস্থানে ছিল 
এবং যাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না, বরং এক উন্মুক্ত ক্রীড়া 
(পছন্দ, নির্বাচন, চলাফেরার স্বাধীনতা, অনির্দিষ্ট ফলাফল) , আচরণের নিয়ন্ত্রণের 
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নাতি খুঁভাতে হয়েছিল সম্পর্কের নিজের মধ্যে, আকর্ষণের প্রকৃতিতে যা তাদেরকে 
একে অন্যের দিকে টেনে এনেছিল, এবং পারস্পারিক আসক্তিতে যা তাদেরকে 
যুক্ত করেছিল। যেখানে সমস্যাকরণকে সম্পর্কের নিজের বিষয়ে ভাবনায় বাহিত 
হতে পারে যা একদিকে প্রেমের বিষয়ে ছিল তাত্তিক এবং যেভাবে কেউ জীবন 
যাপন করে তার ক্ষেত্রে বিধানমূলক ছিল । 

কিন্তু প্রকৃত অর্থে, এই প্রেমের দক্ষতা দুই শ্রেণীর ইভিভিজুয়ালের জন্য 
অভিপ্রায়কৃত ছিল। আরো নিশ্চিত হতে, স্ত্রী ও তার আচরণ অর্থনীতির সম্পর্কে 
ভাবনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না, কিন্ত্র তাতে তার স্বামীর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের 
অধীনে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং যখন এ ঠিক ছিল যে তাকে তার সুবিধার 
বিচারে শ্রদ্ধা করা উচিত, এ ছিল যতদূর সে শ্রদ্ধার উপযুক্ত প্রমাণিত হয়, 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবারের প্রধান তার নিজেরও শাসক হওয়া। অপর দিকে, 
প্রত্যাশিত ছিল যে বালকটি ততটাই গান্তীর্য বজায় রাখবে যা এ বয়সের জন্য 
যথার্থ ছিল; তার সস্তাব্য প্রত্যাখ্যান সহ (ভীতিকর কিন্ত সম্মানিত) এবং তার 
পরিণামগত গৃহীত হওয়া (কাজ্কিত কিন্তু সন্দেহ হওয়া সম্ভব) , মুখোমুখি তার 
প্রেমিকের সে এক স্বাধীন কেন্দ্র গঠন করেছিল। এবং অপরের প্রতি এই জটিল 
রূপরেখার এক স্থির অবস্থান থেকে এই কামশাস্ত্রকে অবশ্যই সেনাবতরণ করতে 
হবে। অর্থনীতি ও পথ্যব্যবস্থাবিদ্যাতে, পুরুষের স্বেচছামূলক মিতাচার প্রধানত 
তার নিজের সঙ্গে ভত্ত করেই ছিল; কামশাস্ত্রে, এই খেলাটা আরো জটিল ছিল; 
এতে প্রেমিকের পক্ষে আত্মশাসন নিহিত ছিল; এতে আরো দয়িতের পক্ষে নিজের 
উপর শাসনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য নিহিত ছিল; এবং শেষ পর্যন্ত, এতে 
তাদের দুই মিতাচারের মধ্যে এক সম্পর্ক নিহিত ছিল, তা একে অপরের 
পরিকল্পিত পছন্দ করাতে ব্যক্ত। একজন কেউ বালকটির দৃষ্টিকোণে সুবিধা প্রদান 
রূপে নির্দিষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারে। যে প্রশ্নটি তার আচরণ সম্পর্কে বিশেষ 
করে উথাপিত হয়েছিল, এবং তাকেই কেউ পর্যবেক্ষণ,পরামর্শ, অনুশাসন 
জানাতে চায়; যেন সর্বোপরি তা ছিল গুরুতৃপূর্ণ প্রেম প্রাপ্ত অভীষ্টের এক কামশাস্্র 
সৃজন করা, অথবা, অন্তত, প্রেম প্রান্ত অভীষ্টের যতদূর যেভাবে সে নিজেকে এক 
নীতিপূর্ণ আচরণের বিষয়ী রূপে আকার দেয়; এপিক্রেতেস এর স্ততিগাথার মত 
টেক্সটে যা বস্তুত প্রতীয়মান হয়, যার লেখক হিসেবে ডেমোগ্েনেসের নাম উল্লেখ 
করা হয়েছিল । 


২ 
এক বালকের সম্্রম 


দুটি মহান সিম্পোজিয়মের তুলনায়, প্রাতো ও জেনোফোনের, এবং ফেইদ্রাস সহ, 
ডেমোস্থেনেসের “এরোটিক এসে'কে বরং মাঝারি গোছের রচনা মনে হয়। এক 
ফরমূলাগত ভাষণ। এটি একাধারে এক যুবকের স্ততিগাথা এবং তাকে উদ্দেশ্য 
করে কর সনির্বন্ধ অনুরোধ। প্রকৃত এ হলো স্তিগাথার প্রথাগত কার্য এবং 
জেনোফোন সিম্পোজিয়মে যে কার্যে হাতছানি দিয়েছেন: 'কান্রিয়াসকে তোষামোদ 
করার কাজটি, তুমি তাকে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠ থাকতে শিক্ষিত করছ।" অতএব, 
প্রশংসা ও শিক্ষা একই সঙ্গে রয়েছে। কিন্ত এর থিমের তুচ্ছতা সত্ত্বেও এবং 
তাদেরকে বিবেচনার দ্বারা-_এক ধরনের নিরস প্লাতোবাদ-__কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে 
শনাক্ত করা সম্ভব যা প্রেমের সম্পর্কে অন্য সন্দর্ভে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ছিল এবং যে 
উপায়ে সুখের প্রশ্ন তাদের মধ্যে উত্থাপিত হয়েছিল৷ 

১. একটি পূর্বসংস্কার পুরো টেক্সটকে প্রাণদান করে। এ এমন শব্দভাভারে 
প্রকাশ পায় যা ক্রমাগত সম্মান ও লজ্জার উন্লেখ করেছে। পুরো ভাষণ জুড়ে 
'এইসথাইনে'র প্রশ্ন রয়েছে, সেই লজ্জা একাধারে অসম্মানও যার দ্বারা কেউ 
ব্রাণ্ডেডে হতে পারে এবং সে অনুভবও যাতে কাউকে এর থেকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হতে পারে; এ হলো সেই প্রশ্ন যা কুৎসিত ও লজ্জাজনক তার তুলনা হিসেবে যা 
সুন্দর, অথবা উভয়েই সুন্দর ও সম্মানিত। এর সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছিল যা 
দোযারোপ ও অবজ্ঞায় পরিণতি পায়, যা সম্মান বয়ে আনে এবং ভাল সুনামের 
দিকে নিয়ে যায় তার বিপরীতে । তবুও, “ইরোটিক এসে'র সূচনা থেকেই 
এপিক্রেতেসের স্তুতিকারী তার অভীষ্টকে ব্যক্ত করে; এই প্রশংসা হয়তো তার 
দয়িতের প্রতি সম্মান আনতে পারে, এবং লজ্জা নয়, যেমনটা প্রায়শ ঘটে থাকে 
যখন অভব্য পাণিপ্রার্থীর ছারা স্তুতিবাদ পাঠানো হয় ।২ এবং তিনি বারে বারে এই 
বিবেচ্যে ফিরে আসেন: এ গুরুত্বপূর্ণ যে যুবকটি স্মরণ করে তার জন্ম ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য, যেখানে সম্মান ঝুঁকিতে রয়েছে ন্যনতম অবহেলা তাকে হয়তো ভালভাবেই 
লজ্জায় ঢেকে ফেলবে; তাকে অবশ্যই সবসময় তাদের উদাহরণ মনে রাখতে হবে 
যে, সতর্ক প্রহরার দ্বারা, তাদের সম্পর্কের ধারায় তাদের সম্মান রক্ষায় সমর্থ 
হয়েছেন।* তাকে অবশ্যই যতুবান হতে হবে “তার স্বাভাবিক গুণাবলিকে অসম্মান' 
না করায় এবং যারা তাকে নিয়ে গর্বিত তাদেরকে হতাশ না করে বসে ।? (অ্যারিস্ত 
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তলের “রেটোরিকে' স্ততির ভাষণে কালোন ও আইসক্রনের বর্গের গুরুত্ব 
দেখিয়েছেন।) 

যুরবকটির আচরণ এভাবে এক শাসনক্ষেত্র রূপে আবির্ভূত হয় যা বিশেষ ভাবে 
যা লজ্জাকর ছিল এবং যা যথার্থ ছিল, যা কৃতিত্ব আনে এবং যা সম্মান আনে তার 
মাঝে এই বিভাজনের প্রতি সংবেদনশীল ছিল। এই প্রশ্নই তাদেরকে পূর্ব থেকে 
দখল করে ছিল যারা যুবকটির সম্পর্কে ভাবার সিদ্ধান্ত নেন, ভালবাসার প্রতি যা 
তাদের জন্য ব্যক্ত হয়েছিল এবং আচরণের যা তাঁরা প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ 
করেছিল। প্রাতোর দিম্পোজিয়মে পৌসানিয়াস, বালকদের প্রতি প্রযোজ্য 
নৈতিকতা ও লোকাচারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লক্ষ্য 
করেন, এলিস, বা স্পার্তা, অথবা থেবাই, আয়োনিয়া বা পারস্য সাম্রাজ্যের 
অধীনে, এবং শেষ পর্যন্ত আথেনে যা 'মর্যাদাহানিকর' বা ভাল' বলে গণ্য হয়।* 
আর ফেইদ্বাস সেই নীতির কথা স্মরণ করেন যা তরুণ যুবকের প্রেমে কারো পথ 
প্রদর্শক হতে পারে যেমনি সাধারণভাবে জীবনেওঃ'যা মর্ধাদাহানিকর তার প্রতি 
লজ্জা এবং যা মহৎ তার প্রতি উচ্চাভিলাষঃ এমন অনুভব ছাড়াই যে কোনো রাষ্ট্র 
বা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কোনো কিছু বড় বা কোনো সৃক্ধ্রতর কিছু সম্পন্ন করতে 
পারে না।'? কিন্ত এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে কয়েকজন নীতিবাদীর কার্যকর 
করীতেই এই প্রশ্ন সীমিত ছিল না। তরুণ যুবকটির আচরণ, তার সম্মান ও তার 
অমর্যাদা অধিকতর সামাজিক কৌতুহলের বিষয় ছিল; লোকে এর প্রতি মনোযোগ 
দিয়েছিল, একে নিয়ে কথা বলেছিল, একে স্মরণ করেছিল । যেমন, টিমারখাসকে 
আক্রমণ করার জন্য, বহু বছর পূর্বে বিস্মৃত হওয়া গুজবটিকে আবার দাড় করাতে 
এইসখাইনস এর কোনো অস্বস্তি হয়নি, যখন তার শক্রুটি যুবক ছিল।” এছাড়াও, 
'এরোটিক এসে' দেখায় ঠিক কোন ধরনের অবিশ্বাসী নির্জনাবাস খুবই ভালভাবে 
অতিক্রম করায় একজন বালক সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই তার পরিপার্থের অধীন 
হয়ে যাবে, লোকে তাকে পাহারা দেবে, গুপ্তচর বৃত্তি চালাবে, তার হাবভাব ও 
সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করবে, বিষাক্ত জিহবা তার চারপাশে সক্রিয় হবে; যদি সে 
ওদ্ধত্য বা দন্ত প্রদর্শন করে অসুয়াপরায়ণ লোকে তাকে অভিযুক্ত করতে প্রস্তুত 
থাকবে, তবে যদি সে বদান্যতা দেখায় তারাও অতি দ্রুত তাকে সমালোচনা 
করবে।* স্বাভাবিকভাবে, কেউ চিন্তা না করে পারে না অন্যান্য সমাজে বালিকাদের 
কী পরিস্থিতি হত যখন- মেয়েদের জন্য বিয়ের বয়স অনেক আগেই হয়-তাদের 
প্রাক বৈবাহিক আচরণ গুরুতৃপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক বিবেচনা হয়ে ওঠে, তার 
নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য । 

২. কিন্তু গ্রিক বালকটির সুবাদে, তার সম্মানের গুরুত্ব_যেমনটা পরে 
না;বরং তা তার মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, নগরীতে তার ফলে কোন স্থান 


১৯০ যৌনতার ইতিহাস ্‌ 


পালন করেছে এমন অজস্র প্রমাণ রয়েছে, তবে এও প্রমাণ রয়েছে এই বিষয়টিই 
তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে_বড়ে! আকারে বিচারিক পরিণামকে গণ্য না 
করেই যে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের অসদাচরণ ঘটতে পারে: টিমারখাসের ঘটনাটি তা 
স্পষ্ট করে। 'এরে!টিক এসে'র লেখক খুবক এপিকার্তেস এর নিকট তা নির্দেশ 
করেন: তার ভবিষাতের অংশ হিসেবে, সেই পদসহ যা সে নগরীতে পাবার 
উপযুক্ত হবে, তা এই দিনটির ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, সম্মানজনক হোক বা 
না হোক, যাতে সে নিজেকে পরিচালনা করবে: এই বিবেচনা করে যে নগরী 
কেবল কারোকে সুশংখল আচরণ করতে বলতে পারে না, তাকে প্রতিষ্ঠিত 
সুনামের হিসেব নিতে হয়, এবং যে লোকটি সৎ উপদেশের জন্য বিদ্বীপ করে 
তাকে তার অন্ধত্রে জন্য সারা জীবন শাস্তি পেতে হবে। অতএব, দুটি বিষয় 
জরুরী: কারো নিজের আচরণ নিয়ে ভাবা যখন কিনা সে তখনও তরুণ, তবে 
তরুণতর পুরুষটির সম্মানের প্রতিও খেয়াল রাখা, যখন কেউ বৃদ্ধ হয়। 

এই সন্ধিক্ষণের বয়সে, যখন তরুণ পুরুষটি এতই কাজ্জিত ছিল এবং তার 
সম্মানও তেমনি ভঙ্গুর, এভাবে এক ট্রায়াল পর্ব গঠন করে: এক সময় যখন তার 
যোগ্যতা পরীক্ষিত হয়, এই অর্থে যে তাকে গঠিত হতে হবে, প্রয়োগ কৃত এবং 
পরিমাপকৃত সমস্তই একই সময়ে। টেক্সটের শেষে কয়েকটা পর্‌ক্তি পরীক্ষাসুলভ 
বৈশিষ্ট্যের দিকে নির্দেশ করে যা বালকটির জীবনের এই পর্বে তার আচরণকে 
অনুমান করে নেয়। এপিকার্তেসকে সনিবন্ধা অনুরোধ করে, এনকমিয়ামের লেখক 
তাকে স্মরণ করিয়ে দেন তাকেও পরীক্ষার সম্ম্থীন হতে হবে, এবং এবং বিতর্কটি 
এক দকিমাসিয়া” হবে: এই শব্দটি যা পরীক্ষা বোঝাতে নির্ধারিত করা হয়েছে যার 
সমাপনান্তে তরুণ যুবকেরা এফেবি, বা নাগরিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হবেন নির্দি্ট 
ম্যাজিস্ট্রেসিতে প্রবেশ করতে পারবেন। যুবকটির আচরণের নিকট তার শুরুত্বকে 
বাধা এবং যে মনোযোগ প্রত্যেকে একে দেবার প্রয়োজন অনুভব করে, এই সত্য যে 
প্রত্যেকে একে যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষা মনে করে । এছাড়াও, টেক্সটটি সরলভাবে 
তাই বলে: “আমি মনে করি...নগরী তোমাকে তার কাজের কোনো দপ্তরের দায়িতে 
নিয়োগ করবে, এবং তোমার স্বাভাবিক প্রতিভা যেমন আরো সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় 
তার অনুপাতে নগরী তোমাকে বিরাট দায়িত্বের যোগ্য বলে বিচার করবে এবং 
সতুরই তোমার সামর্থ্যের ট্রায়াল নেবার আকাজ্্ষা করবে ।'* 

৩. ঠিক কী পরীক্ষিত হয়েছিল? এবং এপিক্রেতেস যে আচরণের আন্দাজ 
করেছিল তার সুবাদে যা কিছু সম্মানজনক এবং যা অমর্যাদাকর ছিল তার মধ্যে 
বিভাজন করতে? পরীক্ষা্টি থিক শিক্ষার পরিচিত বিষয়কে ধরে রাখে: শরীরের 
হাবভাব (সতর্কভাবে রাথিমিয়া বর্জন করা, আলস্য যা সব সময়ই সুনামহীনতার 
চিহ্‌) ; কারো গেজ (যাতে এইদোস, মর্যাদা, পাঠ করা যাবে) , কারো বাচনভঙ্গি 
(নীরব হবার সহজ সুযোগ নিও না, বরং সিরিয়স কথার সঙ্গে হালকা কিছু বল) ; 
এবং কারো পরিচিত হবার গুণ । 
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কিন্ত্র এ ছিল বিশেষ করে প্রেমের আচরণের পরিমণ্ডলে যে সম্মানজনক ও 
লজ্জাজনক ছিল এর মাঝে প্রভেদ কার্ধকর হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, আমরা লক্ষ্য 
করতে পারি যে সবার প্রথমে লেখক__এই কারণেই টেক্সটটি প্রেমের যশোরাথা 
এবং এক যুবকের স্ততিগানে পরিণত হয়েছে__এই মতের সমালোচনা করেন যে 
পাণিপ্রার্থীর নিয়মতান্ত্রিক প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে কোনো বালকের সম্মানকে বেঁধে 
দেবে: নিঃসন্দেহে কিছু প্রেমিক সম্পর্কের নিজেকে কলুধিত করেন,” কিন্ত 
তাদেরকে কারো পক্ষে একই শ্রেণীতে ফেলা উচিত নয় যেভাবে সেসব 
প্রশংসাকারীর৷ সংযম প্রদর্শন করেন। যারা তাদের পাণিপ্রার্থীদেরকে প্রত্যাখ্যান 
করে ও যারা তাদেরকে গ্রহণ করে তার মাঝে সম্মানের সীমানা রেখা প্রদর্শন করে 
না টেক্সটটি। একজন গ্রিক যুবকের জন্য হবু প্রেমিকের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়৷ 
অবশ্যই অসম্মানক ছিল না; বরং, তা ছিল তার যোগ্যতার দৃশ্যমান চিহ্; তার 
প্রশংসাকারীদের সংখ্যা বৈধ গর্বের বিষয় হতে পারে; এবং কখনো অতিদন্তের 
অভীষ্টও। কিন্তু প্রেম সম্পর্কটিকে গ্রহণ করা, খেলায় প্রবেশ করা (এমনকি ঠিক 
যেভাবে প্রেমিক প্রস্তাব করছিল কেউ সেসব নিয়ম না মানলেও) র সুবাদে কাকে 
অমর্যাদাকর বিবেচিত ছিল না। যে লোকটি এপিক্রেতেসকে প্রশংসা করছে তার 
কাছে ব্যাখ্যা করছে যে সুন্দর হওয়া ও প্রেম অর্জন করা সোভাগ্যে দ্বিগুণ অভিঘাত 
সৃজন করে, তার জন্য থাকে কেবল এর যথার্থ ব্যবহার করা। এই অবস্থায় এসে 
টেঝুট “সম্মানের একটি প্রসঙ্গ'কে গুরুত্ দেয় এবং তৈরি করে, বলতে গেলে: এই 
সব বিষয়, তাদের মধ্যে এবং চরমভাবে, ভাল বা মন্দ নয়; তা নির্ভর করে কে 
তাদের ক্রিয়াকলাপ করল।” এ হলো "ব্যবহার করা' যা তার নৈতিক মূল্য 
নির্ধারণ করে, এক নীতিসুত্র অনুসারে যা কেউ প্রায়শ অন্যত্র সৃত্রায়িত দেখা চলে; 
তবুও, আমরা সিম্পোজিয়মে সম্পূর্ণ সদৃশ প্রকাশ উপস্থিত দেখি: “এই বিষয়টির 
সত্য হলো, আমি মনে করি এই । সেখানে, আমি প্রথমেই বলেছিলাম, প্রেমে 
কোনো পরম ঠিক বা পরম ভুল নেই, বরং সবকিছু পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল; 
কোনো খারাপ লোকের নিকট খারাপভাবে সমর্িত হওয়াটা ভুল, তবে কোনো 
যোগ্য লোকের নিকট ঠিক ভাবে সমর্পিত হওয়াটা ঠিক।"১+ 

এবার, প্রেম সম্পর্কটিতে কীভাবে সম্মানের বন্টন বাহিত হয় যথার্থভাবে 
জানতে, কেউ অবশ্যই স্বীকার করবে এই টেক্সটটি অতি মাত্রায় জটিল। যখন তা 
প্রস্তাব করে বিশেষ করে এপিক্রেতেসের কী করতে হবে বা করেছে তার শরীরকে 
ব্যায়াম করতে এবং তার সাহস বিকশিত করতে, বা দার্শনিক জ্ঞান অর্জন করতে 
যা তার প্রয়োজন, শারীরিক সম্পর্কে কী স্বীকৃত বা আপত্তিযোগ্য কোনো কিছুই 
বলা হয় না। একটি বিষয় স্পষ্ট: সব কিছু প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় (যুবকটি 
তার আনুকূল্য মঞ্জুর করে) , সমস্ত কিছুতেই সম্মতি প্রদান করা উচিত নয়; 
'তোমার আনুকূল্য থেকে কেউই নিজেকে হতাশ অনুভব করে না যা ঠিক এবং 
জিজ্ঞাসা করাটা শোভন, তবে কেউই এমন অবাধ স্বাধীনতা আশ! করার অনুমতি 
পায়নি যা লজ্জায় ফেলে। তাই যাদের সেরা অভিপ্রায় রয়েছে তোমার ভদ্রতা 
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তাদেরকে যত বেশি বিস্তার অনুমোদন করে; তত বেশি তাদেরকে হতাশা উপহার 
দেবে তা যারা হেলায় প্রতিবঙ্গককে ছড়িয়ে দিয়েছে।'”' সংযম__ 
সোফ্রোজিনি__হলো অন্যতম প্রধান গুণ যা বালকদের নিকট থেকে চাওয়া হত 
তাতে স্পষ্টই শারীরিক সংযোগে প্রভেদ নিহিত থাকে। কিন্তু এই টেক্সট থেকে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে ক্রিয়া ও জেসচার সম্মান কাউকে যা প্রত্যাখ্যান 
করতে বাধ্য করে। এ উল্লেখ করা উচিত যে ফেইদ্রাসে সংক্ষিপ্তির অভাব প্রায় 
বিরাট, যদিও থিমটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। প্রথম দুটি ভাষণ জুড়ে 
কোনো প্রেমিক বা অপ্রেমিকের নিকট সমর্পণের উপদেশযোগ্যতা নিয়ে, এবং 
আত্মার সেই মহান ফেবলটিতে একটা টিম রূপে তার অশান্ত ঘোড়া এবং বাধ্য 
ঘোড়া সহ। প্রাতোর টেক্সুটটি যা কিছু “সম্মানজনক' ক্রিয়াকলাপকে সৃজন করে 
তার প্রশ্নবকে সংকটপূর্ণ রূপে দেখায়: এবং তবুও এর ক্রিয়াগুলো কখনোই এর 
চেয়ে মর্যাদা লাভ করে না একমাত্র এই প্রকাশের ব্যতিক্রম ছাড়া 'কৃতজ্ঞ করতে' 
বা 'কারো আনুকূল্য মণ্্র করতে, বিষয়টি করতে' 'দয়িতের নিকট থেকে 
সবচেয়ে বেশি সুখ আহরণ করা" “একজন যা চায় তাই অর্জন করা" “উপভোগ 
করা'। এই ধরনের সন্দর্ভের মধ্যে কি সহজাত স্বল্পভাষিতা রয়েছে? নিঃসন্দেহে 
গ্রিকরা একে নাম ধরে ডাকা, যে সব বিষয় অস্পষ্টভাবে উল্লিখন করা হয়েছে এক 
সেট ভাষণে, এমনকি পলেমিকস এবং আইনের সভার সম্বোধনে তাকে অযথার্থ 
মনে করতেন। কেউ কল্পনা করতে পারে, যে সাধারণ জ্ঞানে যে প্রভেদ ছিল তাতে 
জোর দেওয়া: প্রত্যেকের অবশ্যই জানা উচিত কোনো বালকের পক্ষে সম্মতি 
দেওয়াতে সম্মানের বা লজ্জার কী ছিল। কিন্তু আমরা একটা পর্যবেক্ষণকে স্মরণ 
করতে পারি আমাদের পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা ও অর্থনীতির আলোচনায় যা করা 
হয়েছিল, যেখানে তা স্পষ্ট হয় যে নৈতিক ভাবনা কমই আগ্রহী ছিল যে সব 
বিধিবদ্ধ করাকে শ্রদ্ধা করতে তার বিশেষায়নে এবং ক্রিয়ার তালিকা তৈরিতে যা 
সম্পর্ককে যা চাওয়৷ হয়েছে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করতে আগ্বহী ছিল। 

৪. প্রকৃত অর্থে, টেক্সটটি যেখানে ব্যবহারিক আকারকে নির্দেশ করে না 
যাকে মানতে হবে এবং শারীরিক সীমীকে যাকে লঙ্ঘন করা যাবে না, এ সাধারণ 
নীতিসূত্রকে তুলে ধরে যা এই সব ক্ষেত্রে কারো নিজের আচরণকে পরিচালনার 
উপায়কে নির্ধারণ করে। এপিক্রেতেস এর পুরো স্তরতিগান এক অজ্ঞেয়বাদী 
প্রেক্ষিতের উল্লেখ করে যাতে যুবক মানুষটির যোগ্যতা ও চৌকষত্ব অবশ্যই তাকে 
তার শ্রেষ্ঠত্ব সহ অপরের উপরে প্রতিষ্ঠা করবে। এই মটিফগুলোতে দ্রুত বিচার 
করা যাক এই ভাষণের মালা এমন ঘন ঘন যা উপস্থিত রয়েছে। ইন্ডিভিজুয়াল 
সত্তাকে স্তুতি করা হয়েছিল তার প্রতি প্রস্তাব করা প্রশংসার চেয়ে সে বড়, এবং 
শব্দের ঝুঁকি কম সুন্দর হওয়ায় যার প্রতি সেসব সম্বোধন করা হয়েছে তাকে; 
অথবা বালকটি দৈহিক ও নৈতিক গুলাবলিতে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে, কেবল তার 
যোগ্যতা নয় বরং তার কথোপকথনও সবার উপরে স্থান দিয়েছে, অন্য সমস্তেন্ 


এক বালকের সম্তম ১৯৩ 


অনুশীলনের মধ্যে যাতে কেউ উৎকর্থ অর্জন করতে পারে, সে সবচেয়ে মহতটি 
আত্মা প্রস্তুত রয়েছে এবং একটা গুণে নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবে তৃপ্ত নয়, সে 
সমন্বিত করে “সমস্ত গুণাবলি যার থেকে কোনো মানুষ গর্ব অনুভব করতে 
পারে ।"১” 

যদিও, এপিক্রেতেস এর যোগাতা এই গুণাবলির প্রাচুর্যে নয় যা তাকে সমস্ত 
প্রতিদ্ন্্ীকে হঠিয়ে দিতে এবং তার পিতামাতাকে গৌরব এনে দিতে সমর্থ 
করেছে; এ সেই তথ্যের জন্যেও যে যারা তার মুখোমুখি হয় তাদের সকলের 
ক্ষেত্রে সে সর্বদা তার উন্লেখযোগ্য যোগ্যতাকে রক্ষা করে; তাদের কোনো দ্বারা 
প্রাধান্যের অধীনে সে নিজেকে যেতে দেয় না। তারা সকলে তাকে নিজেদের 
ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে চায়__সাইনেথেইয়া শব্দে একত্রে বসবাস ও যৌন সম্পর্কের 
বিশেষ অর্থও বোঝায়_ কিন্ত সে তাদেরকে এমন একভাবে অতিক্রম করে যায়, 
সে তাদের উপর এক প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রভাব অর্জন করে যে তারা সকলে তার 
প্রতি যে বন্ধুত্ব অনুভব করে তাতেই সুখ আহরণ করে ।১* সবচেয়ে শক্তিমান 
থেকে মেনে নিয়ে নয়, সমর্পণ করে নয়, কারো প্রতিরোধের, কারো সংযমের, 
কারো দৃঢ়তার দ্বারা পাণিপ্রার্থী ও প্রেমিকদের উপরে বিজয় লাভ করে___যুবকটি 
প্রেমের সম্পর্কের পরিমণ্ডলে নিজের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। 

এই সাধারণ ইঙ্গিত দিয়ে, আমরা কি অবশ্যই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে__গ্রিকদের 
নিকট খুবই পরিচিত_ সামাজিক ক্ষেত্রের অবস্থান (প্রথমটি ও অপরের মাঝে 
বিরাট পার্থক্য সহ, যে শাসন করে ও যারা পালন করে, প্রতু ও ভূত্যের) এবং 
যৌন সম্পর্কের আকারের (প্রাধান্যকারী ও অধীনস্থ অবস্থান, সক্রিয় ও অক্রিয় 
ভূমিকা, পুরুষের দ্বারা প্রবিষ্ট হওয়া সাধন ও তার সঙ্গীর দ্বারা সহ্য করা) মাঝে 
এক সংক্ষিপ্ত আইনের সংকলন কল্পনা করব? বলতে গেলে একজন অবশ্যই মেনে 
নেবে না, অপরকে সেরা কোনোটি লাভ করতে দেবে না, কোনো অধীনস্থ অবস্থান 
গ্রহণ না করে যেখানে কেউ এর মন্দতমটি লাভ করবে, নিঃসন্দেহে যৌন 
ক্রিয়াকলাপকে বাইরে রাখতে বা বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতে যা বালকটির পক্ষে 
লাঞ্নাকর হবে, তাকে নিকৃষ্টতর অবস্থানে রেখে? 

কিন্ত এ সম্ভব যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার নীতি__কতগুলো সংক্ষিপ্ত 
বিধানের ছাড়াও__এক সাধারণ শৈলীকে নির্দেশ করে: এ ভাল ছিল না (বিশেষ 
করে জনমতের দৃষ্টিতে) একজন বালকের জন্য অক্রিয় আচরণ করা, তার 
নিজেকে ম্যানিপুলেট ও শাসিত হতে দিতে, প্রতিরোধ ছাড়া তুলে ধরতে, অপরের 
ইন্দ্রিয় সুখের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সঙ্গী হতে, তার খেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে, এবং 
তার শরীরকে যাকে খুশি করে তাকে দিতে এবং যেভাবে তাদেরকে খুশি করে, 
দুর্বলতা, কামনা, বা আত্ম স্বার্থের বশে। তা ছিল অসম্মানিত বালকেরা প্রথম যে 
আসে তাকেই গ্রহণ করেছিল, যাকে নীতিবিগহিত ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল, যে 
হাতে হাতে ফেরেছিল, সবচেয়ে চড়ামূল্য যে হাকে তাকে সব তুলে দিয়েছিল। এ 
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ছিল এপিক্রেতেস যা করেছিল না এবং করবেও না, লোকে তার সম্পর্কে কী ভাবে 
তার কথা মনে রেখেছিল, যে পদমর্যাদা সে একদিন লাভ করবে, এবং যে 
প্রয়োজনীয় সম্পর্কে সে প্রবেশ করবে। 

৫.আমি আবারো সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই “এরোটিক এসে'র লেখক এই 
সম্মানের পাহারা ও শ্রেষ্ঠত্বের এ সব প্রতিযোগিতায় দর্শনকে ভূমিকা রাখতে 
দিয়েছেন যার দ্বারা বালকটি নিজেকে পরীক্ষা করতে আমন্ত্রিত হয়েছিল যা তার 
বয়সের উপযোগী । এই দর্শন, যার বিষয়বস্তু সোক্রাতেসের এপিমেলেইয়া 
হিউতোউ, আত্ের যত্ু,*এর থিমের প্রতি উন্লেখ ছাড়া কিছু স্বতন্ত্র নয়, জ্ঞান ও 
অনুশীলনকে সমন্বয় করা ছাড়া_এই দর্শন ভিন্ন রকমের জীবন যাপনের 
গথনির্দেশও নয়, অথবা সকল সুখের থেকে বিরত থাকারও নয়। ডেমোস্বেনেসের 
দ্বারা এ নিন্দিত হয়েছে অনান্য পরীক্ষার অনিবার্ষ উপমা হিসেবে:ভাবো যে...সব 
কিছুর মধ্যে সবচেয়ে অযৌক্তিক হলো সম্পদ, শরীরের শক্তি, এবং এমন বিষয়ের 
জন্য উচ্চাভিলাষী হওয়া, এবং তাদের স্বার্থে বহু পরীক্ষার নিকট সমর্পণ 
করা...কিন্ত মনের উন্নয়ন ঘটানো লক্ষ্য নয়, যার তত্্ীবধান রয়েছে অন্য সকল 
ক্ষমতার উপরে ।"২* বস্ত্ূত, দর্শন যা দেখাতে পারে, কীভাবে “কারো নিজের চেয়ে 
শক্তিশালী" হওয়া যায়, এবং যখন কেউ তাই হয়, তা কাউকে অপরের উপরে 
প্রাধান্যলাভে সমর্থ করে। এ স্বভাবগত ভাবে এক নেতৃত্বের নীতিসূত্র যেহেতু তা 
একাই চিন্তাকে নির্দেশে সমর্থ:“মানব সত্তার মধ্যে বসবাসকারী যে সব ক্ষমতাকে 
আমরা খুঁজে পাব চিন্তা বাকি সমস্তকে নেতৃত দেয় এবং একমাত্র দর্শনই তাকে 
নির্দেশ করতে ও প্রশিক্ষণ দিতে সমর্থ রয়েছে।”* এ স্পষ্ট যে দর্শন হলো এক 
বিরাট এশ্বর্য যা যুবকটির প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণের জন্য প্রয়োজনীয়: যদিও, তাকে অন্য 
আকারের জীবনের দিকে পথ নির্দেশ করতে নয়; বরং তাকে আত্ম-শাসনের 
ক্রিয়াকলাপের জন্য এবং বিজয়ী হতে অপরের উপর নৈবেদ্যদানের দুরূহ খেলায় 
এবং সম্মানের সুরক্ষা করতে যার অধীনে যেতে হয় । 

লক্ষ্য করি, গোটা 'এরোটিক এসে' আবর্তিত হয়, নিজের উপরে এবং অন্যের 
উপরে দুই ধাপের শ্রেষ্ঠত্বের সমস্যাকে ঘিরে যখন বালকটির যৌবন ও সৌন্দর্য 
একজন পুরুষের পর অপরজনকে আকৃষ্ট করে, প্রত্যেকে “তার সেরাটুকু আহরণ 
করতে চেষ্টা করে'। পথ্যব্যবস্থাবিদ্যাতে, এ ছিল প্রধানত নিজের উপরে এবং 
বিপজ্জনক ক্রিয়ার সহিংসতার উপরে শাসনের প্রশ্ন; অর্থনীতিতে বিবেচ্য ছিল 
নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যা একজন কত্তৃত্রে ক্রিয়াকলাপের দ্বারা তার নিজের উপরে 
অনুশীলন করে নিজের স্ত্রীর উপরে যা কেউ ক্রিয়াকলাপ করেছিল। এখানে, 
কামশাস্ত্র যেখানে বালকটির দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে, সমস্যা হলো এই দেখা 
বালকটি কীভাবে অপরের কাছে নিজেকে তুলে না ধরে আত্ম-শাসন অর্জন করতে 
যাচ্ছে। বিবেচ্য প্রসঙ্গটি হলো পরিমাপের বোধ নয় যা কাউকে তার নিজের 
ক্ষমতায় নিয়ে আসে, কিন্তু অপরের শক্তির বিরুদ্ধে কারো শক্তির পরিমাপের সেরা 
উপায় হলো যেখানে কারো আত্মের উপরে নিজের শাসনকে নিশ্চিত করা । এই 
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সুবাদে, ভাষণের মাঝামাঝি যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি রয়েছে তার প্রতীকী মূল্য অর্জন 
করে। এক রথের প্রতিযোগিতার সাদামাটা বর্ণনা, কিন্তু এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে সামান্য ক্রীড়া নাটকের এবং সর্বসাধারণের পরীক্ষা 
রিপোর্ট করা হয়েছিল যা যুবকটি তার পানিপ্রার্থীদের সঙ্গে আচরণের মাধ্যমে 
স্বীকার করেছে। আমরা দেখি এপিক্রেতেস তার দলকে চালনা করছে 
(ফেইদ্রাসের একই রকম উল্লেখ) ; সে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, তার রথটি 
বিপক্ষের এক দলের দ্বারা টুকরো টুকরো হয়ে গুড়িয়ে গিয়েছিল; সমবেত জনতা, 
সাধারণভাবে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যে রুচি থাকে তা সত্তেও, নায়কের জন্য জয়ধ্বনি 
দিল, যেখানে সে, “তার দলের শৌর্ষের চেয়েও শক্তিশালী ছিল, তার প্রতিদ্বন্বীদের 
সবচেয়ে প্রিয়পাত্রের উপরে তার জয়কে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।"ও 

এপিক্রেতেসের প্রতি দেওয়া এই তেজন্বী ভাষণ তা নিশ্চিতই প্রেমের 
সম্পর্কে থ্িক ভাবনার উচ্চতম আকার নয়। কিন্তু এর বিশেষ তুচ্ছতাতেই তাতে 
'বালকদের সম্পর্কে ধ্িকদের সমস্যার' কয়েকটি গুরুতৃপূর্ণ দিক নিয়ে আসে। 
যুবকটি__শৈশবের শেষ প্রান্তে ও যে বয়সে সে পুরুষ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে 
তার মধ্যে-গ্রিক নীতিশান্ত্র ও গ্রিক চিন্তার জন্য এক স্পর্শকাতর ও দুরূহ শর্ত গঠন 
করে। তার যৌবন এর বিশেষ সৌন্দর্য সহ (যার প্রতি প্রত্যেকে বিশেষ 
সংবেদনশীল বলে বিশ্বীস করা হয়েছিল) এবং যে মর্যাদা তার হবে (এবং যার 
জন্য, তার পরিপার্শের সাহায্য ও সুরক্ষায়, সে .'অবশ্যই নিজেকে প্রস্তুত করবে) 
এক “কর্মপরিকল্পনাগত' অবস্থান সৃজন করে যাকে ঘিরে এক জটিল খেলার চাহিদা 
রয়েছে; এই খেলায় তার সম্মান___যা নির্ভর করেছিল অংশত তার নিজের 
শরীরের যে ব্যবহার করে এবং যা অংশত তার ভবিষ্যত ভূমিকা ও সুনামকেও 
নির্ধারণ করবে__ গুরুতৃপূর্ণ বাজি হিসেবে ছিল। তার জন্য, এই সমস্ত কিছুতে 
এক পরীক্ষা ছিল, যা অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ দাবি করেছিল, সেখানে আরো ছিল, 
অপরের জন্য, যতু ও আগ্রহের উপলক্ষ্য । এপিক্রেতেসের স্ততিগাথার ঠিক শেষে, 
লেখক ঘোষণা করেন যে, বালকটির জীবন; তার “বায়োস' অবশ্যই এক সাধারণ 
কাজ হবে; এবং যেন তা ছিল কোনো শিল্পকর্মকে সমাপ্ত করতে হবে, তিনি যুক্তি 
দেন যারা যারা এপিক্রেতেসকে জানেন এ ভবিষ্যত ফিগরকে “সম্ভাব্য সবচেয়ে 
বেশি চৌকযর্ব' দেবে! 

পরে, ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে, বালিকা বা বিবাহিত নারী, তাদের আচরণ, 
তাদের সৌন্দর্য, এবং তাদের অনুভবসহ, বিশেষ আগ্রহের থিমে পরিণত হয়েছিল; 
তাদেরকে প্রণয়জ্ঞাপনের এক নতুন শিল্প; এমন এক সাহিত্য যা মূলগত ভাবে 
রোমান্টিক আকারে ছিল; এক হুবহু নৈতিকতা যা ছিল তাদের শরীরের 
একনিষ্ঠতার প্রতি মনোযোগী, এবং তাদের বৈবাহিক দায়বদ্ধতার দৃঢ়তার প্রতি-যা 
কিছু এ সব তাদেরকে ঘিরে কৌতুহল ও আকাজ্ষাকে জন্ম দেবে। সমাজে বা 
পরিবারে কতটা নিকৃষ্ট অবস্থান তাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল তাতে কিছু যায় আসে 
না, সেখানে নারীর 'সমস্যা'র এক তীব্রতাবর্ধন, এক পুম্পায়ন ঘটবে । তাদের 
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স্বভাব, তাদের আচরণ, তারা যে অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করে বা অভিজ্ঞতা লাভ 
করে, স্বীকৃত বা নিষিদ্ধ সম্পর্কসমূহ যা কেউ তাদের সঙ্গে হতে পারে ভাবনার, 
জ্ঞানের, বিশ্রেষণের, এবং প্রত্ক্ষণের থিমে পরিণত হতে থাকে | অপর দিকে,এ 
স্পষ্ট মনে হয়, যে ফ্র্পদী গ্রিসে বালকদেরকে নিয়ে সমস্যাকরণ ছিল আরো বেশি 
সক্রিয়, তাদের ভঙ্গুর সৌন্দর্যকে ঘিরে এক তীক্ষ নৈতিক বিবেচনাকে রক্ষা করে, 
তাদের দেহগত সম্মান, তাদের নৈতিক বিচার এবং এর জন্য যে প্রশিক্ষণ 
প্রয়োজন হয়। এতিহাসিকভাবে যা একক তা হলো যে গ্রিকরা বালকের মাঝে সুখ 
পেয়েছিল, অথবা তারা এই সুখকে বৈধ বলে গ্রহণ করেছিল; এ হলো যে এই 
সুখের গৃহীত হওয়া তত সরল ছিল না, এবং যা পুরো সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির উদ্ভূত 
হয়েছে। মোটা দাগে, যাকে এখানে আয়ত্তে আনা প্রয়োজন যে থ্রিকদের কেন 
বালকপ্রিয়তা ছিল তা নয় বরং কেন তাদের বালমেহনের প্রতি এক ভাললাগা 
ছিল; এ জন্য, কেন তারা এক পাণিপ্রার্থনার ক্রিয়াকলাপকে বিস্তারিত করেছিল, 
এক নৈতিক ভাবনাকে, এবং __একইভাবে দেখব__এক দার্শনিক কৃচ্ছতাবাদ, এ 
মুগ্ধতাকে ঘিরে ছিল। 


৩ 
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বালকদের প্রতি প্রেমের ভাবনার ফলে আফ্রোদিজিয়ার ব্যবহার কীভাবে 
সমস্যাকৃত হয়েছিল তা অনুধাবন করতে, আমাদেরকে এক নীতির কথা মনে 
করতে হবে, যা নিঃসন্দেহে থিক সংস্কৃতিতে বিশিষ্টবাচক নয়, বরং তা এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব ধরে নিয়েছিল এবং এর নৈতিক মূল্যায়নের নির্ধারক কর্তৃত্ব 
প্রয়োগ করেছিল। আমি যৌন সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেকার 
সমরূপতার নীতির উল্লেখ করছি। তাতে বোঝায় যে যৌন সম্পর্ক সবসময় 
প্রবিষ্ট হবার মডেল ক্রিয়ার অনুসারে ধারণা সৃষ্টি হয়, এক মেরুত্বকে ধরে নেয় যা 
হয়েছিল যেমন উধ্বতন ও অধস্তনের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে থাকে, এক ইন্ডিভিজুয়াল 
যে শীসন করে ও যে শাসিত হয়, একজন যে আদেশ করে ও একজন যে পালন 
করে, একজন যে পরাস্ত করে ও একজন যে পরাভূত হয়। সুখের ক্রিয়াকলাপ 
সমূহও সামাজিক প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্রে এবং হায়ারার্কির মত একই বর্গকে ব্যবহার 
করে ধারণা তৈরি করেছিল: এক সাদৃশাপূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী কাঠামো, সঙ্গীদের যার 
যার ভূমিকাতে সদৃশ বিরুদ্ধতা ও পৃথকীকরণ, সদৃশ মূল্যবোধ আরোপ করা 
হয়েছিল। এবং তাতে বোঝায় যে যৌন আচরণের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা ছিল যা 
সহজাতভাবে সম্মানিত ও বিনা প্রশ্নে শৌর্যমণ্তিত হত: যেটি সক্রিয় রূপে গঠিত 
হত, প্রাধান্য করণে, প্রবিষ্ট হওয়ায়, একজনের শ্রেষ্ঠত্‌ প্রতিষ্ঠার দ্বারা । 


যারা এই কর্মকাণ্ডে অক্রিয় সঙ্গী হবে তাদের মর্যাদাকে নিয়ে এই নীতির কিছু 
পরিণাম রয়েছে। দাসেরা ছিল মনিবের বিধিনির্দিষ্ট হিসেবে, অবশ্য, তাদের 
পরিস্থিতি তাদেরকে যৌন অভীষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং তা চিরকালের জন্য 
স্বীকৃত বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল__এত বেশি যে লোকে বিস্মিত হবে একই 
আইন দাসেদের ও শিশুদের ধর্ষণকে নিষিদ্ধ করেছিল। এই অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যার 
জন্য এইসখিনেস স্বীকার করেন যে এর লক্ষ্য ছিল প্রদর্শন করা, সহিংসতাকে 
নিষিদ্ধ করে এমনকি দাসেদের ক্ষেত্রেও, যে তা কী সিরিয়স বিষয় ছিল যখন ভাল 
জন্মের শিশুদের প্রতি নির্দেশিত হত। নারীর অক্রিয়তার জন্য, এ স্বভাব ও 
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পরিস্থিতির কোনো নিকৃষ্টতাকে দ্যোতিত করে না; কিন্তু আচরণ রূপে তাকে 
সমালোচনা করার যুক্তি ছিল না, কারণ সংক্ষেপে তা ছিল যা প্রকৃতির অভিপ্রায় 
অনুসারেই এবং যাকে আইন বিধান দিয়েছিল। আরেক দিকে, যৌন আচরণের 
পথে সব কিছু যা কোনো স্বাধীন মানুষের পক্ষে__ এমন একজনের সম্পর্কে কিছু 
না বলে যে, জন্ম, সম্পদ, এবং মর্যাদার দ্বারা, পুরুষদের মাঝে প্রথম স্থানের 
একটিকে ধারণ করেন বা করা উচিত_ নিকৃষ্টতার চিহ্ন বহন, অধীনস্থৃতা বা 
প্রাধান্যবিস্তার, এবং দাসত্র গ্রহণের কারণ ঘটাতে পারে, তা কেবল লজ্জাকর 
বলে গণ্য হতে পারে: এক লজ্জা এমনকি যা বৃহত্তর ছিল যদি সে নিজেকে 
অপরের সুখের বাধ্যকর অভীষ্ট হিসেবে উপস্থিত করত। 

এখন, এমন নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত এক খেলায়, মুক্তভাবে জন্ম নেওয়া 
(বালকের) অবস্থান দুরূহ ছিল। আরো নিশ্চিত হতে, সে এখনও “হীনতর' 
অবস্থানে রয়েছে এই অর্থে যে সে সমস্ত অধিকার ও ক্ষমত| থেকে উপকৃত হতে 
সে এখনও অনেক দূরে রয়েছে যা তার হবে যখন সে তার মর্যাদার পূর্ণ উপভোগ 
অর্জন করবে। এবং তবুও তার স্থান একজন দাসের সঙ্গে আত্মীকরণযোগ্য নয়, 
অথবা কোনো নারীর সঙ্গেও নয়। এ কথা গেরস্থালি ও পরিবারের প্রেক্ষিতেও 
সত্য ছিল। ত্যারিস্ততলের “পলিটিকস' থেকে একটা স্তবক তা স্পষ্ট করে। 
পরিবারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্ব ও সরকারের আকারকে আলোচনা করে, আ্যারিস্ত 
তল পরিবারের প্রধানের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে একজন দাস, স্ত্রী, এবং পুরুষ 
শিশুর স্থানকে নির্ধারণ করেন। আ্যারিস্ততল বলেন, দাসদেরকে শাসন করা স্বাধীন 
মানুষকে শাসনের মত নয়; কোনো একজন স্ত্রীকে শাসন করা হলো 'রাজনৈতিক' 
কর্তৃত্‌ খাটানো যেখানে সম্পর্কসমূহ চিরকালের জন্য অসম; তুলনায়, শিশুদেরকে 
শাসন করাকে বলা চলে “রাজকীয়” কারণ তার ভিত্তি হলো 'য়েহ ও জ্োষ্টতু;। 
অবশ্য, দাসেদের মধ্যে পরিকল্পনামূলক যোগ্যতা অনুপস্থিত থাকে; তা নারীর 
মধ্যে উপস্থিত, কিন্তু সে তার গৃহে সিদ্ধান্ত নেবার ক্রিয়াকলাপ করে না; বালকের 
ক্ষেত্রে তার অসম্পূর্ণ বিকাশে ঘাটতি যুক্ত রয়েছে। এবং যখন নারীর নৈতিক শিক্ষা 
গুরুত্্পূর্ণ, এই দেখে যে তারা জনসংখ্যার অর্ধেকটা পূরণ করে, পুরুষ শিশুর জন্য 
তা আরো বেশি, কারণ তাতে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নিয়ে বিবেচ্য যারা নগরীর 
পরিচালনায় অংশ নেবে ।২ অতএব আমরা দেখি, যে বালকটির অবস্থানের বিশেষ 
প্রকৃতি, নির্ভরতার বিশেষ আকার, এবং যে ভাবে সে গণ্য হয়, এমনকি সে 
পরিসরে যেখানে গোত্রপতির উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাকে খাটানো হয়, সেই মর্যাদার 
দ্বারা চিহ্নিত ছিল যা আগামী বছরগুলোতে তার হবে। 

একটা পর্যায় পর্যন্ত যৌন সম্পর্কের খেলায় একই বিষয় সত্য। বিভিন্ন বৈধ 
'অভীষ্টে'র মধ্যে, বালকের দখলে এক বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সে নিঃসন্দেহে 
কোনো নিষিদ্ধ অভীষ্ট ছিল না; আ্যাথেন্সে, স্বাধীন শিশুদেরকে রক্ষা করতে 


সুখের অভীষ্ট ১৯৯ 


(বয়স্কদের থেকে, যে অন্তত কিছু সময় স্কুলে যাবার অধিকার পেত না; দাসেদের 
থেকে যে মৃত্যুদণ্ডের অধীনে পড়ত যদি তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করত; এবং 
পিতাদের বা শিক্ষকদের থেকে, যারা শাস্তি পেতেন যদি তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে 
যুক্ত করতেন) কিছু আইন ছিল;ঃগ কিন্তু একজন কিশোরকে একজন পুরুষের 
খোলাখুলি স্বীকৃত যৌন সঙ্গী হওয়া থেকে কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক ঘটাত না বা 
নিষিদ্ধ করত না। তবুও সেখানে এই ভূমিকাতে এক ধরনের সহজাত দুরূহতা 
ছিল: এমন কিছু যা যুগপৎ একে স্পষ্ট নির্ধারণ করা শক্ত করে তুলত এবং 
ঠিকঠাক বিশেষায়িত করতে যে ভূমিকা যৌন সম্পর্কে নিহিত রয়েছে, এবং তবুও, 
এই অবস্থান পর্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং লোকেদেরকে আরো গুরুত্ব 
ও মূল্য যুক্ত করতে এই সুবাদে কী ঘটা উচিত ও কী নয়। এই সমস্ত মিলে একটা 
অন্ধবিন্দুর মত কিছু এবং অতি মূল্যায়নের এক অবস্থানকে সৃজন করেছিল । 
বালকটির ভূমিকা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে অনিশ্চয়তার লক্ষ্যবিন্দু, এক তীব্র আগ্রহ 
সহ। 

এইসখিনেস, এগেনস্ট টিমারখাস-এ,এমন এক আইনের ব্যবহার করেন যা 
নিজে খুবই আকর্ষণীয় কারণ তাতে সিভিক ও রাজনৈতিক অযোগ্যতার প্রভাবকে 
গণ্য করা হয় যে কোনো লোকের যৌন অসদাচরণ__সঠিক অর্থে 
পতিতাবৃত্তি-_তাতে ধারণ করা হতে পারে যা তাকে পরিণামে “নয়জন আর্চনের 
একজন হতে বা পুরোহিতের দপ্তর সম্পাদন করতে বা রাষ্ট্রের জন্য একজন উকিল 
হিসেবে কাজ করতে' নিবিদ্ধ করবে! যে ইন্ডিভিজুয়াল পতিতাবৃত্তিতে লিপ 
হয়েছিল সে নিজেকে নগরে বা বিদেশে কোনো ম্যাজিস্ট্রেসিতে যুক্ত হবার বেলায় 
পথ রুদ্ধ করেছিল, তা নির্বাচিত হোক বা ভাগ্যগ্ুণে বরাদ্দ হোক। সে কোনো দূত 
বা প্রতিনিধি হিসেবেও যুক্ত হতে পারবে না, অথবা কোনো দূতের প্রসিকিউটর বা 
বেতনভোগী নিন্দাকারী। (ইংরেজি অনুবাদকের টিকা: ফুকো বলেন 
'আ্যাকুজাতেয়র অউ দেনোসিয়েতয়র সালারি, প্রাসঙ্গিক বাগবিধি এইসখিনেসের 
ভাষণ থেকে জে কে ডোভার অনুবাদ করেন “গ্রিক হোমোসেকব্ুয়ালিটি'তে এভাবে 
রয়েছে:“অথবা মিথ্য অভিযোগে অর্থ গ্রহণকারী"; ডোভার মন্তব্য করেন এই 
অভিযোগ ছিল কাল্পনিক, এইসখিনেস আলংকারিকভাবে ম্যানুভার করেছেন; 
অবশ্যই নিন্দাকে আ্যাথেনীয় আইন স্পষ্টভাবে দপ্তিত করেনি।) এছাড়াও সে 
কোনো কাউন্সিল বা অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে পারবে না, এমনকি “সে যদি 
আযাথেন্সের সবচেয়ে বাগী বক্তাও হয়।” যেখানে এই আইন পুরুষ পতিতাবৃত্তিকে 
নাগরিককে নিদিষ্ট দায়িত্রে বাইরে রাখে (জে কে ডোভার উল্লেখ করেন যা 
আইনত দণ্ডনীয় ছিল তা পতিতাবৃত্তি নয়; তা ছিল পতিতা হবার ফলে সৃষ্ট 
অযোগ্যতকে লঙ্ঘন করা)। কিন্তু এইসাথনেস যেভাবে তার মামলা পরিচালনা 
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করেন, এবং এক কঠোর আইনগত আলোচনার মাধ্যমে তার শত্রুর সঙ্গে 
আইনগত-_যা শনাক্ত হয়েছিল বালকদের দ্বারা এবং কতিপয় সামাজিক ভূমিকার 
বয়স্কদের দ্বারা ধরে নেওয়া নির্দিষ্ট যৌন সম্পর্কের মাঝে অস্তিত্বশীল রূপে! 
এইসখিনেস এর আইনি যুক্তি উপস্থাপন, যার ভিত্তি ছিল টিমারখাসের 
“অসদাচরণ' যেভাবে গুজব, রটনা, ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে অভিযুক্ত হয়েছিল, অতীতে 
ফেরা এবং কিছু শর্ত খুঁজে বের করায় নিহিত রয়েছে যা পতিতাবৃত্তিকে গঠন করে 
(সঙ্গীর সংখ্যাধিক্য, পার্থক্যকরণ, সেবার জন্য অর্থগ্রহণ) যেখানে অপর গুলোর 
ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে (সে পতিতা রূপে নিবন্ধন করেনি, সে বাড়িতে অবস্থান 
করেছে) | যখন সে তরুণ ও সুদর্শন ছিল, সে অনেকের হাত ঘুরে এসেছিল, 
এবং সব সময় সম্মানজনক ছিল না কারণ সে এক দাসতুল্য মর্যাদার লোকের 
সঙ্গে বাস করেছিল বলে জানা গেছে, এবং এক কুখ্যাত কামুক লম্পটের গৃহে যে 
নিজেকে গায়ক ও জিথার বাদকদের দ্বারা বেষ্টিত রেখেছিল; সে উপহার গ্রহণ 
করেছিল, সে রক্ষিত ছিল, সে তার রক্ষাকর্তাদের অতিরেকে অংশ নিয়েছিল; সে 
পিষ্টালাকাস, এবং গেহেসান্দ্রাসের সঙ্গে ছিল বলে জানা গেছে। এভাবে নিছক এ 
বলা সম্ভব ছিল না যে তার “বহু সম্পর্ক' ছিল, তবে সে নিজেকে “পতিতাবৃত্তিতে 
যুক্ত করেছিল'; “কারণ যে এক ব্যক্তির সঙ্গে এই কাজের ক্রিয়াকলাপ করে, এবং 
অর্থের জন্য ক্রিয়াকলাপ চালায়, আমার নিকট প্রতীয়মান হয় অভিযোগে দোষী |”? 
কিন্ত দোষারোপ করা এক নৈতিক স্তরেও কার্যক্রম চালায় যাতে কেবল 
অপরাধরে প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব করে না, বরং শক্রকে রাজনৈতিকভাবে ও 
সাধারণভাবে সমঝোতা করতেও বাধ্য করে। সম্ভবত টিমারখাস আনুষ্ঠানিক ভাবে 
পেশাদার পতিতাবৃত্তিতে নাম লিখিয়েছিল না, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবেই সেসব 
শ্রদ্ধেয় মানুষদের একজন নন তারা পুরুষ প্রেমের জন্য তাদের অভিরুচির কোনো 
কিছু গোপন করেন না এবং যারা স্বাধীন বালকদের সঙ্গে সম্মানের সম্পর্ক রাখেন, 
যে সম্পর্ক তরুণ সঙ্গীর নিকট মুল্যবান হয়। এইসখিনেস স্বীকার করেন তিনি 
আধ্শকভাবে এ ধরনের প্রেমিক ছিলেন। তিনি টিমারখাসকে এমন ব্যক্তি হিসেবে 
বর্ণনা করেন যে তার যৌবনের পালায় প্রত্যেকের নিকট নিজেকে স্থাপন করেছিল 
ও প্রদর্শন করেছিল, অপরের জন্য সুখের অভীষ্ট রূপে নিকৃষ্ট ও অবমাননাকর 
অবস্থানে; সে এই ভূমিকা চেয়েছিল, এর খোঁজ করেছিল, তাতে সুখ অনুভব 
করেছিল, এবং এর থেকে লাভবান হয়েছিল। আর তাই এইসখিনেস তার 
শ্রোতাকে দেখিয়েছিলেন নৈতিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে সিভিক দায়িত্বের এবং 
রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগের সঙ্গে তা বেমানান। একজন মানুষ যে এই 
ভূমিকার দ্বারা চিঠিত ছিল যাতে সে তার যৌবনে সুখী ছিল মনে করা হয় এখন 
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ত৷ চালিয়ে যেতে সমর্থ নন, অমর্ধাদাকে না জাগিয়ে, যে নগরীতে অপরের উপরে 
এক পুরুষের ভূমিকাতে রয়েছে, যে তাদেরকে বন্ধুর জোগান দেয়, তাদের 
সিদ্ধান্তে পরামর্শ দেয়, নেতৃত্ব নেয় ও তাদেরকে রেপ্রিজেন্ট করে। আ্যাথেন্সের 
লোকের নিকট যা গ্রহণ করা শক্ত ছিল__আর এই অনুভবই এইসখিনেস 
টিমারখাসের বিরুদ্ধে ভাষণে ফোটাতে চেয়েছেন _এমন নয় যে তারা এমন 
লোকের দ্বারা শাসিত হতে পারে যে বালক প্রেমে যুক্ত ছিল, বা তরুণ বয়সে 
তাকে কোনো লোক ভালবেসেছিল; বরং তারা এমন নেতার কর্তৃত্ব আসতে পারে 
যে একদা অপরের সুখের অভীষ্ট হিসেবে আত্মপরিচয় লাভ করেছিল। 

এছাড়াও, আ্যারিস্তোফেনেস প্রায়শ তার কমেডিতে এই অনুভূতির প্রতি 
আবেদন করেছিলেন; ঠাট্টামশকরার বিষয় এবং যে বিষয়ে দুর্নাম রটেছে বলে গণ্য 
করা হয় তা ছিল এসব বাগ্িরা, এসব নেতৃবৃন্দ যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল 
ও প্রেম লাভ করেছিলেন, এসব নাগরিকেরা লোকদেরকে ফুঁসলানোর খোজ 
করেছে তাদের উপরে যাতে শাসন করতে পারে, যেমন ক্রেওন বা আগিরিহাস, 
যারা সম্মতি দিয়েছিলেন এবং এখনও অক্রিয় ভূমিকায়, বাধ্যতামূলক অভীষ্ট রূপে 
খেলতে সম্মত ছিলেন। এবং আ্যারিস্তোফেনেস আয়রনিপূর্ণ ভাবে এক অ্যাথেনীয় 
গুণতন্ত্রের কথা বলেন যেখানে কারো আধিবেশনে কথা বলতে পারার সুযোগ 
কারো এই ধরনের সুখের জন্য রুচি ছিল তার চেয়ে আরো বড় কিছু ছিল।' 
একইভাবে ও একই সুরে, দিয়োজেনেস ডেমোস্থেনেসের নিয়ে কৌতুক 
করেছিলেন এবং তার নীতিকথার যা তিনি বলেছিলেন যখন আযাথেন্সের জনগণের 
নেতা হবার ভান করেছিলেন।” যখন কেউ সুখের সম্পর্কের খেলায় অধীনস্থ সঙ্গীর 
প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। 

যে মাত্রায় এই সমালোচনা ও ব্যঙ্গ কার্যকর হয়েছিল বাস্তবে তাতে সামান্যই 
এসে যেত মনে হয়। অন্তত একটা বিষয় যা তারা তাদের নিছক অস্তিত্রে দ্বারা 
স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিল: উদাহরণ হিসেবে, যে প্রতিবন্ধকতা ঘটেছিল, এই সমাজে 
যা পুরুষদের মাঝে সম্পর্ককে গ্রহণ করেছিল, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব মানসসত্তাকে 
সন্নিধি ঘটিয়ে এবং যৌন সহবাসের এক ধারণায় প্রবিষ্ট হবার এবং পুরুষ 
প্রাধান্যের ছকের অভিধায়। এর পরিণামে একদিকে ছিল “সক্রিয় ও প্রাধান্যকর 
ভূমিকা সব সময় ইতিবাচক মূল্যবোধ বরাদ্দ হয়েছিল, কিন্তু অপর দিকে,তা 
প্রয়োজনীয় ছিল যৌন ক্রিয়ার একজন সঙ্গীকে অক্রিয়তার আরোপ করা, শাসিত, 
এবং নিকৃষ্টতর অবস্থানে থাকবে । যখন তাতে কোনো নারী বা দাস সম্পৃক্ত থাকত 
আর তা কোনো সমস্যাই ছিল না, ঘটনাটিই পাল্টে যায় যখন এর স্থানে একজন 
পুরুষ এসেছিল । নিঃসন্দেহে এই ধরনের জটিলতার অস্তিত্ব যা উভয় নীরবতাকে 
ব্যাখ্যা করে যাতে পরিণত বয়স্কদের মাঝে সম্পর্ককে বিকশিত হয়েছিল, এবং 
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যাদের গোলমেলে অযোগ্যত৷ তাদের স্বীকৃতি ঘোষণা করে যারা একে ভঙ্গ 
করেছেন, অথবা বরং, এই অধীনস্থ ভূমিকার জন্য তাদের পক্ষপাতকে। এই 
জটিলতার দৃষ্টির মাঝে এও রয়েছে যে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল পুরুষ ও 
বালকের মাঝের সম্পর্কে, যেহেতু এই ক্ষেত্রে দুজন সঙ্গীর একজন, তার যৌবনে 
অধিষ্ঠানের কারণে এবং এই তথ্যের জন্য যে সে পুরুষের মর্যাদা এখনও অর্জন 
করেনি,_এক পর্বের জন্য যা সকলে জানে সংক্ষিপ্ত বলে_সুখের এক 
স্বীকৃতিযোগ্য অভীষ্ট হতে পারে। কিন্তু এই বালকটি যখন, তার বিশিষ্টবাচক 
আকর্ষণের জন্য, এক শিকারে পরিণত হতে পারে পুরুষেরা দুর্নাম বা সমস্যা না 
ঘটিয়েই ধাওয়া করতে পারে, একজনকে মনে রাখতে হবে একদিন সে সময় 
আসবে যখন সে পুরুষে পরিণত হবে, ক্ষমতা ও দায়িত্ব খাটাবে, যখন সে আর 
সুখের অভীষ্ট হতে পারবে না_ কিন্ত তখন, সে কোন মাত্রায় এমন অভীষ্ট হতে 
পারবে? 

যেখানে এই সমস্যাকে আমরা বলতে পারি আফ্রোদিজিয়ার গ্রিক নীতিশান্ত্রে 
'বালকের উভবিরোধ'। একদিকে তরুণ বালকেরা সুখের অভীষ্ট রূপে শনাক্ত 
হয়েছিল__এবং এমনকি পুরুষের সম্ভাব্য পুরুষ সঙ্গীর মধ্যে একমাত্র সম্মানজনক 
ও বৈধ অভীষ্ট; কেউ কখনো কোনো পুরুষকে বালক প্রেমের জন্য নিন্দা করতে 
পারবে না, তাকে আকাঙ্ক্ষা ও উপভোগের জন্য, এই শর্তে যে সে আইন ও 
পরিমিতিকে মেনে চলবে । কিন্তু আরেক দিকে, যে বালক, তার যৌবন অবশ্যই 
গুরুত্বের জন্য প্রশিক্ষণ হবে, এই ভূমিকার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না ও হওয়া 
উচিত নয়। সে তার নিজের অনুসারে, তার নিজের দৃষ্টিতে এবং তার নিজের 
জন্য, সুখের অভীষ্ট হতে পারে না, এমনকি যদিও লোকটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে 
তাকে সুখের অভীষ্ট হিসেবে নিয়োগ দিতে পছন্দও করে। সংক্ষেপে, এতে আনন্দ 
লাভ এবং এক বালকের সঙ্গে সুখের বিষয়ী হওয়া গ্রিকদের জন্য সমস্যা ডেকে 
আনেনি, তবে সুখের এক অভীষ্ট হওয়া এবং কারো নিজেকে এভাবে স্বীকৃতি 
দেওয়া বালকটির জন্য প্রধান সমস্যা তৈরি করল। যে সম্পর্ক সে নিজের সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যাশা করল স্বাধীন পুরুষ হতে, নিজের প্রভূ এবং অপরের উপর 
প্রাধান্য পেতে সমর্থ, তা এক সম্পর্কের ভিন্নতায় ছিল যাতে সে কারো জন্য সুখের 
অভীষ্ট হতে পারত। এই অসমাপতন নীতিগতভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। 

এমন এক পার্থক্য বালক প্রেমের বিষয়ে গ্রিকদের ভাবনার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে। 

প্রথম স্থানে, এক দোলাচল ঘটেছিল__ আমাদের জন্য হেয়ালিপূর্ণ_এই 
ধরনের প্রেমের স্বাভাবিকতা বা 'অস্ভাবী' বৈশিষ্ট্য নিয়ে। একদিকে, তা স্বীকৃত বিষয় 
ছিল যে বালকদের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল ঠিক একই উপায়ে যাতে সুন্দরের 
দিকে সমস্ত চলাচল বাহিত হলে তা স্বাভাবিক ছিল। এবং এই দাবি খুঁজে পাওয়াও 
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অস্বাভাবিক নয় যে পুরুষদের মাঝের সম্পর্ক, অথবা আরো সাধারণভাবে, সম লিঙ্গের 
দুই ইন্ডিভিজুয়ালের মাঝে, পারা ফিজিন, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অবশ্যই যে কেউ সিদ্ধান্ত 
টানতে পারে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে, এই ধরনের প্রেমের 
বিষয়ে একটি অনুকূল ও আরেকটি প্রতিকুল। কিন্তু এই দুটি মতেরই হবার সম্ভাবনা 
এই তথ্যে নিহিত ছিল যে যখন লোকে একে স্বাভাবিক বলে বোধ করত যে কেউ 
হয়ত কোনো বালকের মধ্যে সুখ খুঁজে পেতে পারে, এ অনেক বেশি শক্ত ছিল 
স্বাভাবিক রূপে গ্রহণ করা যে যাতে এই বালকটিকে সুখের অভীষ্ট করে তুলেছিল। 
অতএব কেউ সেই ক্রিয়াটির ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করতে পারে যা দুই পুরুষ 
ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে চালু ছিল এই ভিত্তিতে যে তা, পারা ফিজিন, প্রকৃতির 
বিরুদ্ধাচরণ-কারণ এতে একজন সঙ্গীকে নারীতৃকৃত করা হয়েছে, অথচ যেখানে 
সৌন্দর্যের জন্য কারো যে আকাঙ্কা ছিল তা যদিও স্বাভাবিক বলেই গণ্য ছিল। 
সিনিকগণ বালকের প্রতি ভালোবাসার বিরুদ্ধে ছিলেন না, যদিও তারা সেসব 
বালকদের উপরে তীব ব্যঙ্গ জড়ো করেছিল যাদের অক্রিয়তা তাদেরকে নিজেদের 
প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তাকে গ্রহণের কারণ হয়েছিল; এভাবে তারা যা ছিল তার চেয়ে 
মন্দতর হয়েছিল।"” প্লাতোর ক্ষেত্রে, এই মনে করার কোনো কারণ নেই, যুবক রূপে 
“পুরুষ প্রেমে আস্থাশীল হয়ে, তিনি পরে এই মাত্রায় “বিজ্ঞ' হয়েছেন যে, তিনি একে 
নিন্দা করেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে সম্পর্ক হওয়া বলে। বরং, এও লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে 'ল'জে'র সূচনাতে তিনি যখন নারীর সঙ্গে সম্পর্কের মাঝে প্রকৃতির উপাদান 
রূপে এবং পুরুষের মাঝে সম্পর্ক (বা নারীর) ইন্্রিয়পরায়ণতার প্রভাব রূপে 
প্রতিতুলনা টানেন, তিনি রমণের ক্রিয়াটির নির্দেশ করছিলেন (প্রকৃতি যার আয়োজন 
করে দিয়েছে প্রজননের জন্য) এবং তিনি সেসব প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করছিলেন 
যারা এ সবের প্রসার ঘটিয়ে থাকে বা অন্য দিকে বিকৃত নাগরিকের নীতির কথা ।” 
একই ভাবে, ৮ম পুস্তক থেকে এক স্তবক যেখানে তিনি এই প্রয়োজনকে পূর্ব থেকেই 
দেখতে পান_ এবং গ্রতিকুলতাও__যৌন সম্পর্ক নিয়ে এক আইনে, যৌন সহবাসে 
পুরুষ ও বালককে “নারীদের মত' “ব্যবহার' করার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যে যুক্তি 
তিনি তুলে ধরেছেন: যে একজন প্রনুব্ধতার শিকার হয়েছে, কীভাবে এক “সাহসী, 
পুরুষসুলভ অভ্যাস গঠিত হতে পারে? এবং প্রলুব্ধকারীর মাঝে, “এক মিতাচারী 
মানুষের ধারণার সন্তানকে কী পুষ্টি জোগাবে?' 'প্রত্যেকে তাকেই দায়ী করে যার 
কোমলতা কেউ সুখের জন্য ছেড়ে দেয় এবং তাদেরকে বশে আনতে অসমর্থ, এবং 
"কারো ইমেজে যে নারীর অনুকরণের সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে' ভ€সনা করে? 
(ফেইদ্রাসে সম্পর্কের শারীরিক আকারের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ যখন “চতুষ্পদ প্রাণীর 
আচরণ করে তাকে “অস্বাভাবিক' বলা হয়েছে।১:) 

উপলক্ষ্যে এক লক্ষ্যযোগ্য স্বল্পভাষিতার দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে । সহবাসের ক্ষেত্রে 
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বালকটির ভূমিকাকে সরাসরি এবং অধিক কথায় জাগিয়ে তুলতে এক ধরনের দ্বিধা 
ছিল: কখনও কখনও সম্পূর্ণ সাধারণ অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন,'একটা বিষয় 
করা';** অন্য সময়ে “বিষয়টি বলে এর নামকরণের অসপ্াবাতাকে তুলে ধরা 
ইয়েছিল;” অথবা আবারো-_এবং এই সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে এই যা 
সবচেয়ে বেশি বলা হয়_লোকে উতপ্রেক্ষাগত অভিধার আশ্রয় নিয়েছিল যা 
'অজ্দেয়বাদী' বা রাজনৈতিক ছিল: “পরাস্ত হওয়া “সমর্পণ করা, “এক ধরনের সেবা 
দেওয়া । 

কিন্ত এই মেনে নেওয়াতে এক ধরনের মিতভাষিতা ছিল যে বালকটিও 
হয়তো সুখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেত। এই 'অস্বীকৃতি'কে ব্যাখ্যা করা উচিত 
ছিল যে এই দাবি রূপে যেঘন এমন সুখের অস্তিত্ব ছিল না এবং এই বিধানরূপে 
যে তার অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত ছিল না। প্রেম প্রায়শ কেন ঘৃণায় পর্যবসিত হয় 
যখন তাতে শারীরিক সম্পর্ক মধ্যস্থতা করে তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, 
সোক্রাতেস, জেনোফোনের সিম্পোজিয়মে, এক অসুখী অনুভূতি সম্পর্কে বলেন যা 
কোনো তরুণের কোনো বয়স হয়ে যাওয়া পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
হতে পারে। তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই এক সাধারণ নীতি যোগ করেন: 
“একজন তরুণ কখনোই সহবাসের সুখের শরীক হয় না যেমনটা কোনো নারী 
হয়ে থাকে, তবে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রেমের দ্বারা মাতাল হয়।"*১ পুরুষ 
ও বালকের মধ্যে, সেখানে__ সেখানে হতে পারে না ও হওয়া উচিত নয়_এক 
সুখের জনসমাজ গঠিত হয় না। 'প্রবলেমস' এর লেখক কেবল কয়েকজন 
ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন এবং একমাত্র অঙ্গসংস্থানগত 
অনিয়মের ক্ষেত্রেই । এবং যারা মেনে নিতে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রদর্শন করেছিল 
আর কেউই এত কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল না, তাদের বহু সম্পর্কের দ্বারা, 
অথবা তাদের পোষাকের ছারা, তাদের রূপ সঙ্জাতে, তাদের অলংকরণ বা তাদের 
সুগন্ধিতে, যে তারা হয়তো এই ভূমিকা পালনকে উপভোগ করতে পারে । 

যদিও, তাতে এই বোঝায় না যে বালকটি যখন ঘটনাচক্রে তাতে জড়িয়ে 
ছিল, তাকে কোনোভাবে শীতলভাবে তা করতে হয়। উল্টো বরং, তাকে মেনে 
নেওয়৷ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল যদি তার প্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, বা 
ম্নেহের অনুভূতি থাকে, যা তাকে শেষোক্তকে খুশি করতে চাওয়ায় । ক্রিয়াপদ 
কারিজেস্থাই সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় এই তথ্য বোঝাতে যে বালকটি 'বাধ্য 
হয়েছিল' এবং “তার আনুকূল্য মঞ্জুর করেছিল" ।* এই শব্দটি ইঙ্গিত দেয় এখানে 
দয়িতের কাছে প্রেমিকের সরল “আত্মসমর্পণ' এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল; যুবকটি 
'তার আনুকূল্য মঞ্ত্রর করেছিল' এক চলাচলের মাধ্যমে যা এক আকাজ্কার নিকট 
পরান্ত হয়েছিল এবং অপরের অংশে এক চাহিদা ছিল, তবে তা একই প্রকৃতির 
ছিল না। এ ছিল এক সাড়া প্রদান: তা সংবেদনশীলতার শরীক হওয়া ছিল না। 


সুখের অভীষ্ট ২০৫ 


বালকটির শারীরিক সুখের কোনো অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা ছিল না; সে এমনকি 
পুরোপুরি পুরুষটির সুখে সুখ পাবার কথা ছিল না; অপরকে সুখ দেবার জন্য তৃপ্তি 
অনুভব হওয়ার কথা ছিল তার, এই শর্তে যে সে মেনে নিয়েছিল যখন তার 
উচিত-__ অর্থাৎ খুব দ্রুত নয়, বা খুব দ্বিধাগ্রস্তভাবেও নয়। 

যৌন সম্পর্ক এভাবে উভয় সঙ্গীর পক্ষেই বিশেষ আচরণ দাবি করে। এই 
তথ্যের পরিণতিতে যে বালকটিকে যে ভুমিকা পালন করতে হয় তার সঙ্গে 
নিজেকে শনাক্ত করতে পারে না: তার প্রত্যাখান, প্রতিরোধ, পলায়ন, এড়িয়ে 
যাবার কথা। ** সে আবার সম্মত হবারও কথা, যদি সে চূড়ান্তভাবে তা দেয়, যে 
লোকটির নিকট সে পরাস্ত হচ্ছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত শর্ত অনুসারে (তার 
যোগ্যতা, তার মর্যাদা,তার সদগ্ডণ) এবং যে সুবিধা সে তার থেকে লাভের 
প্রত্যাশা করতে পারে (যে সুবিধা বরং লজ্জাকর যদি তা অর্থের প্রশ্নে হয়, তবে 
যদি পুরুষতে প্রশিক্ষণে নিহিত থাকে, ভবিষ্যতে সামাজিক যোগাযোগে, বা স্থায়ী 
বন্ধুতে তা সম্মানজনক হবে) | এবং বন্তত এই ধরনের সুবিধাসমূহই প্রেমিকটি 
জোগান দিতে সমর্থ থাকে, পোষাকি উপহারের বাইরে, যা মর্যাদার বিবেচনাতে 
আঁধিকতর নির্ভর করেছিল (এবং যার গুরুত্ব ও মূল্য সঙ্গীর পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন 
হয়) | অতএব যৌন ক্রিয়া, একজন পুরুষ ও একজন বালকের মধ্যে সম্পর্কে, 
হয়ে উঠতে প্রয়োজন হয়েছিল প্রত্যাখ্যান,এড়িয়ে যাওয়া,ও পলায়ন যত দীর্ঘ সময় 
জুড়ে সম্ভব যা একে ভগ্ুল করে দিতে উদ্যোগী হয়, তবে এক বিনিময়ের প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়েও যা ঠিক সময় ও ঠিক পরিস্থিতিকে নির্ধারণ করে যিখন তা ঘটবে। 

এভাবে, বালকটি প্রত্যাশিত ছিল এমন কিছু দিতে__ দয়ার বশে এবং যেখানে 
তার নিজের সুখের জন্য নয়__যা তার জঙ্গী চেয়েছিল এক সুখের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে 
উপভোগ করতে পারে; তবে তার সঙ্গী উপহার, সেরা, প্রতিশ্রতি ও দায়বদ্ধতার 
প্রস্তাবের সঙ্গে মানানসই না করে ঠিকঠাক ভাবে তা চাইতে পারেনি যা তাকে যে 
'উপহার' দেওয়া হবে তার চেয়ে আগাগোড়া ভিন্ন প্রকৃতির । যা সেই প্রবণতাকে 
ব্যাখ্যা করে যাকে এমন দৃশ্যযোগ্যতাবে বালকদের প্রতি প্রেমের বিষয়ে গ্রিক 
ভাবনাতে চিহিত করেছিল: কীভাবে এই সম্পর্ককে এক বৃহত্তর সমগ্রে একীভূত 
করা হয়েছিল এবং তাকে অন্য ধরনের সম্পর্কে রূপান্তর করতে সমর্থ করেছিল, এক 
স্থির সম্পর্ক হিসেবে যেখানে শরীরী সম্পর্ক আর গুরুত্বপূর্ণ হবে না এবং যেখানে 
দুই সঙ্গীই একই অনুভূতি ও একই সম্পত্তিকে অংশীদার হতে সমর্থ হবে? 
বালকদের প্রতি ভালোবাসা নৈতিক অর্থে সম্মানীয় হতে পারে না যদি এমন 
উপাদানের গঠিত হয়েছিল (প্রেমিকের যৌক্তিক উপহার ও সেবার ফলে এবং 
দয়িতের সংরক্ষিত বাধ্যবাধকতার কারণে) যা এই প্রেমের রূপান্তরকরণের ভিত্তিকে 
এক নির্দিষ্ট ও সামাজিকভাবে মূল্যবান বন্ধনে, অর্থাৎ ফিলিয়াতে, পুনর্গঠন করে! 


২০৬ যৌনতার ইতিহাস ২ 


কেউ যদি মনে করেন ্িকরা এই ধরনের সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করেনি, তারা 
এর অভিঘাত নিয়ে উদ্দিগ ছিল না তবে সম্পূর্ণ ভ্রান্তির মধ্যে পড়তে পারেন। এ 
তাদেরকে অন্য যে কোনে৷ যৌন সম্পর্কের চেয়ে বেশি “আগ্রহী' করেছিল, এবং 
তারা৷ যে উদ্বিগ্ন ছিল তার প্রতিটি চি রয়েছে। কিন্ত্ব আমরা বলতে পারি আমাদের 
মত এক চিন্তায়, একই লিঙ্গের দুই ইভিভিজুয়ালের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রধানত 
আকাজ্কার বিষয় হিসেবে প্রশ্নচকিত হয়েছে: কী করে এমন হতে পারে যে কোনো 
পুরুষের মাঝে আকাঙ্কা গঠিত হয় যার অভীষ্ট আরেকজন পুরুষ? এবং আমরা 
ভালোভাবে জানি এ হলো এই আকাজঙ্ার নির্দিষ্ট গঠনের মধ্যে (এর দ্যর্থকতায়, 
অথবা যা এর ঘাটতি রয়েছে) এর উত্তরের বনিয়াদকে সন্ধান করতে হবে। 
আরেক দিকে, গ্রিকদের পূর্বসংস্কার, সে আকাঙজ্কাকে বিবেচনা করে না যা কোনো 
ইভিভিজুয়ালকে এই ধরনের সম্পর্কের দিকে বৌঁকাতে পারে, অথবা এই 
আকাঙ্কার বিষয়কে বিবেচনা করে না; তাদের উৎকণ্ঠা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সুখের 
অভীষ্টের উপর, অথবা আরো সঠিকভাবে, সে অভীষ্টের উপর সুখের ক্ষেত্রে যতদূর 
সে পালাক্রমে শাসকে পরিণত হবে যা অপরের সঙ্গে উপভোগ করেছিল এবং 
ক্ষমতার মধ্যে যা নিজের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল৷ 

এখানে, সমস্যাকরণের এই অবস্থানে (কীভাবে সুখের অভীষ্টকে এক 
বিষয়ীতে পরিণত করা যে তার নিজের সুখকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল) , সেই দার্শনিক 
কামশান্ত্র, অথবা যেভাবে হোক প্রেমের সম্পর্কে সোক্রাতীয়-প্লাতোনীয় ভাবনা, 
ছিল এর প্রস্থানবিন্দু। 


পঞ্চম অংশ 


প্রকৃত প্রেম 


মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা 


কামশান্ত্র, এক উদ্দেশ্যমূলক প্রেমের দক্ষতা হিসেবে হিসেবে (বিশেষ করে 
বালমেহন) , একইভাবে এই অংশে আমাদের বিষয় হবে। কিন্তু এবার একে চতুর্থ 
কৃচ্ছুতার থিমের উন্নয়নগত প্রেক্ষিতে বিচার করব যা পাশ্চাত্য বিশ্বে এর 
ইতিহাসের পুরো গতিপথে সুখের নীতিশান্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে । শরীর 
এবং স্বাস্থ্যের প্রতি সম্পর্কের পরে, স্ত্রী এবং বিবাহের প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের পরে, 
এবং বালকদের সম্পর্কের পরে, তাদের স্বাধীনতা ও তাদের পোরুযত্ব__যৌন 
করতে চাই। কারণ তা বালকদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে গ্রিক ভাবনার অন্যতম 
স্মরণীয় দিক যা কেবল প্রদর্শন করে না কীভাবে _-আমরা দেখেছি এর কারণ 
রয়েছে__এই প্রেম এক সংবেদনশীল অবস্থান সৃজন করেছে যা আচরণের 
বিস্তুতিকরণ দাবি করে এবং বরং আফ্রোদিজিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক সৃষ্ম 
শৈলী, কিন্তু তা এই ইস্যুকে ঘিরে ছিল যে সুখের ব্যবহারের এবং সত্যের মাঝে 
প্রবেশাধিকারের মধ্যের সম্পর্কের প্রশ্নে বিকশিত হয়েছিল, প্রকৃত প্রেমের প্রকৃতি 
নিয়ে এক অনুসন্ধানের আকারে । 

খিস্টান ও আধুনিক সংস্কৃতিতে এই একই প্রশ্ন সত্যের, প্রেমের, এবং 
সুখের _ফ্রেমবদ্ধ করা হয়েছিল, বরং গঠনকারী উপাদানের অভিধায় পুরুষ-নারী 
সম্পর্কের: কৌমার্ষের এই থিম, আধ্যাত্মিক বিবাহের, আত্মা-স্ত্রী সত্বর এক মূলত 
পুরুষসুলভ থেকে স্থানান্তরকে চিহ্নিত করে__এরান্তেস ও এরোমেনেস দ্বারা দখল 
হয়ে__যা নারীত্ববাচকের প্রাধান্যে এবং দুই লিঙ্গের মাঝে সম্পর্কের দ্বারা শাসিত 
হয়ে এমন একটিতে । (যার থেকে বোঝায় না পুরুষ প্রেমের ফিগরসমূহ পুরোপুরি 
অদৃশ্য হয়েছিল।+) আরো পরে, ফাউস্ট হবে এই উপায়ের এক দৃষ্টান্ত যাতে 
সুখের প্রশ্ন এবং জ্ঞানে প্রবেশাধিকার নারীর প্রতি প্রেমের থিমের সঙ্গে যুক্ত হবে, 
তার কুমারীত্ব, তার সতীত্ব, তার পতন, এবং তার পাপমোচনের ক্ষমতার জন্য! 
অপর দিকে, থ্রিকদের ক্ষেত্রে, সত্যের প্রতি প্রবেশাধিকার এবং যৌন কৃচ্ছতার 
মধ্যে উভয়পাক্ষিক বন্ধন নিয়ে ভাবনা মনে হয় যেন প্রাথমিকভাবে বালকদের প্রতি 
প্রেমের সংযোগেই বিকশিত হয়েছিল। অবশ্য, আমাদের এই তথ্যকে মেনে নিতে 
হবে যে, এই পর্বের পিথাগোরাসের সহচরদের, শুদ্ধতা ও জ্ঞানের মাঝে সম্পর্ক 
নিয়ে যা কিছু বলা যেত ও সুপারিশ করা যেত তার কোনো কিছুই টিকে ছিল না। 
এই তথ্যের জন্য আমাদেরকে অনুমোদন করতে হবে যে প্রেমের বিষয়ে 
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আ্যান্টিস্বেনেস, দিয়োজেনেস দ্য সিনিক, আ্যারিস্ততল, বা থিওফাস্টাস যা 
লিখেছিলেন সে গবেষণামূলক রচনা আমাদের নিকট নেই। অতএব সোক্রাতীয়- 
প্রাতেনীয় মতবাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকে সাধারণীকৃত করা তা প্রজ্ঞাহীনতার কাজ 
হবে, শেষোক্তটি যেন ধ্রুপদী গ্রিসে এরসের দর্শন যত আকার নিতে পারে তার 
কমপেভিয়াম. সরবরাহ করছে। তাতে একই ঘটে, বহুকাল ধরেই তা ভাবনার 
একটি মেরু হিসেবে থেকে গেছে, যেমন পুটার্কের সংলাপ, লুসিয়ানের ত্যাফেয়ার্স 
অফ দ্য হার্ট, বা টায়ারের ম্যাক্সিমাসের ভাষণ এর মত টেক্সট ভালভাবেই তা 
প্রদর্শন করে। 

যেমন তা সিম্পোজিয়মে বা ফেইদ্রাসে যেখানেই হোক আবির্ভূত হয়, এবং 
তা প্রেমের অন্য উপায়ের সম্পর্কে যে উল্লেখ করে তাকে বিবেচনা করে, আমরা 
দেখি যে দূরত্ব যা এই মতবাদকে সাধারণ কামশান্ত্র থেকে পৃথক করে যা তরুণ 
লোকটি এবং তার পাণিপ্রার্থীর উভয়পাক্ষিক সৎ আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন 
করে, এবং সে উপায় নিয়ে যাতে আচরণটি সম্মানের অনুসারে হতে পারে। 
আমরা এও দেখি কীভাবে, যখন কিনা সুখের নীতিশাস্ত্রের অভ্যাসগত থিমে গভীর 
ভাবে প্রোথিত হয়ে, এ প্রশ্বরকে এটে দেয় যা পরে এই নীতিশান্ত্ের 
অধিকারবর্জনের নৈতিকতাতে এবং আকাঙ্ক্ষার এক থর্মশান্ত্র ব্যাখ্যা গঠনে বূপাত্ত 
রকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি গুরুত্বের হয়ে ওঠে। 

সিম্পোজিয়মে ও ফেইদ্রাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে 
'প্রজনন'___অনুকরণ বা জোড়াতালি__লোকাচার পূর্ণ ভাবে যা কিছু প্রেম সম্পর্কে 
বলা হয়েছে। ফেইদ্রাস, পৌসানিয়াস, এরিক্সিমাখাস, এবং সিম্পোজিয়মের 
আগাথনের উল্লেখিত ভাষ্ণসমূহ'; ফেইদ্রাসে লিসিয়াসের; এবং সোক্রাতেসের 
দ্বারা প্রথম পাল্টা ভাষণ এই ধরনের। তারা প্রাতোনীয় মতবাদের প্রেক্ষাপটকে 
উদ্ভাসিত করে, যখন তিনি 'কোর্টশিপ' এবং সম্মানের সমস্যাময়তাকে সত্য ও 
আস্কেসিসের দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রাতো করেন সে কাচামাল বিস্তৃত করেন ও রূপাত্তর 
ঘটান। এ সমস্ত উল্লেখিত ভাষণে,একটি উপাদান আবশ্যিক: প্রেমের প্রশংসার 
মাঝে, এর ক্ষমতা সম্পর্কে এবং এর স্বগীয়তু, সম্মতিদানের প্রশ্নটি বারে বারে 
উঠে আসে: তরুণ যুবাটি কি পরাস্ত হবে? কার কাছে? কোন শর্তে ও কোন 
নিশ্যয়তায়? এবং যে ইন্ডিভিজুয়াল তাকে ভালবাসে সে কি যথার্থভাবে তাকে 
সহজে পরাস্ত হতে দেখার আশী করে? যে প্রণয় প্রার্থনা করে এবং যার কাছে 
প্রার্থনা করা হয় তাদের মাঝে এক কামশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যবরূপে এক আদানপ্রদানের 
দক্ষতা রূপে এক প্রশ্ন ধারণা করা হয়েছিল। 

এই প্রশ্ব আগাথনের বাড়িতে সিম্পোজিয়মের প্রথম ভাষণে এক পরম 
সাধারণ ও বিস্ময়কর উক্তি সংক্রান্ত নীতির আকারে হাজির হয়: যা কিছু অমর্যাদার 
তার প্রতি লজ্জা এবং যা কিছু মহৎ তার প্রতি উচ্চাভিলাষ;কিন্ত পৌসানিয়াস 
তাৎক্ষণিকভাবে আরো সিরিয়স উপায়ে নীতিটিকে গ্রহণ করেন, দুই ধরনের 
ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য করে, যে একটি “যার একমাত্র লক্ষ্য হলো এর 
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আকাজ্ক্কার তৃপ্তিসাধন' এবং অপরটি যার আকাজ্ফা হলো সর্বোপরি আত্মাকে 
পরীক্ষা করা।* আমরা আরে উল্লেখ করতে পারি যে ফেইনদ্রাসে প্রথম দুটি 
ভাষণে_ হার প্রত্যেকটি খারিজ হবে, প্রথমটি এক আয়রনিপূর্ণ সংক্ষিপ্তসার 
প্রদান; এবং দ্বিতীয়টি, এক সংক্কারমূলক পূর্ব মতের প্রত্যাহার উত্থাপিত, 
প্রত্যেকটি তার নিজের উপায়ে, এই জিজ্ঞাসা 'কার কাছে কেউ পরাস্ত হবে?” 
এবং তার! এই বলে প্রশ্রাটির জবাব দেয় যে কেউ অবশ্যই যে ভালবাসে তার 
কাছে পরাজিত হবে। এই সমস্ত প্রথম ভাষণ এক সাধারণ থিমতত্তের দিকে 
আবেদন করে: তা হলো ক্ষণস্থায়ী প্রেমের য৷ এক্যহীন হয়ে পড়ে যখন দয়িত 
বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে, তাকে ফেলে রাখে; যে অসম্মানজনক সম্পর্ক যা 
বালকটিকে প্রেমিকের শাসনের অধীনে স্থান দেয়, তাকে প্রত্যেকের চোখে 
সমঝোতা করায়, এবং তাকে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে বা সম্মানজনক 
সম্পর্ক থেকে যার থেকে সে লাভবান হতে পারত;” সে পরিতৃপ্তির জন্য প্রেমিকের 
বালকটির প্রতি বিতৃষ্ণী ও ঘৃণার বোধ থাকতে পারে যা শেযোক্ত তাকে মঞ্তরর 
করে, বা ঘৃণার অনুভূতি যা তরুণ বালকটি বয়স্ক মানুষটির প্রতি অনুভব করতে 
পারেন যে সম্মতির অযোগ্য সম্পর্ক তার উপর চাপিয়ে দেয়ঃ' নারীত্ববাচক 
ভূমিকার জন্য যা বালকটি গ্রহণ করে বলে মনে করা হয়, এবং শারীরিক ও 
নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব যা এই ধরনের সম্পর্ক আমন্ত্রণ করে;” প্রায়শ বোঝার 
মত ক্ষতিপূরণ, লাভালাভ, এবং সেবার জন্য যা প্রেমিকটি অবশ্যই তার প্রতি 
চাপিয়ে দেয়, তার একদা সহচরকে লজ্জা ও নিসঙ্গতায় ফেলে পরিত্যাগ করার 
বাধ্যবাধকতা যা সে এড়াতে চায়।” এই সবই সুখ এবং বালক প্রেমের তাদের 
ব্যবহারের প্রাথমিক সমস্যাপুর্ণতাকে গঠন করে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাই ছিল যা 
লোকাচার, কোটশিপ প্রচলন, এবং প্রেমের নিয়ন্ত্রিত খেলা অতিক্রম করে আসার 
চেষ্টা করেছিল । 

কেউ হয়তো চিন্তা করতে পারে যে সিম্পোজিয়মে আ্যারিস্তোফেনেসের ভাষণ 
এক ব্যতিক্রমকে গঠন করেছিল: আদিম মানুষেরা দেবতাদের ক্রোধের ফলে 
কীভাবে দ্বিখগ্তিত (নারী ও পুরুষ, বা উভয় খণ্ডই সমলিঙ্গের, নির্ভর করে মূল 
ইন্ডিভিজুয়াল কি উভলিঙ্গ ছিল বা পুরোপুরি নারী বা পুরুষ ছিল) হয়েছে তার কথা 
বর্ণনা করে, তাতে যেন কোর্টশিপের সমস্যার থেকে আরো দূরে যায়। এতে 
প্রেমের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; এবং তা এক মজার দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্য__আয়রনিপূর্ণ তা সোক্রাতেসের প্রাচীন শক্র, আরিস্তোফেনেসের জবানিতে 
বলেছে__প্রেটোর নিজের থিসিসের অতিক্রম করতে পারে। এতে কি সেসব 
প্রেমিকদের সম্পর্কে বলা হয় না যারা তাদের হারানো অর্ধেককে সন্ধান করছে, 
যেভাবে গ্রাতোর আত্মারা স্মরণ করে ও আকুল হয় যা তাদের মাতৃভূমি বলে 
পরিচিত ছিল? তবুও, ভাষণের যে অংশে পুরুষ প্রেম নিয়ে কথা রয়েছে তাতেই 
আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত রেখে, এ স্পষ্ট যে আ্যারিস্তোফেনেস নিজেও সম্মতিলাভের 
প্রশ্নে কথা বলছেন। এবং যে কারণে তার ভাষণ ও তার আয়রনি অস্বাভাবিক 
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হয়েছে এবং কিছুটা দুর্নামেরও যে তার উত্তর সম্পূর্ণ ইতিবাচক। এছাড়াও তার 
মিথিক্যাল কাহিনী সাধারণভাবে গৃহীত প্রেমিক ও দয়িতের মধ্যে বয়স, অনুভূতি, 
ও আচরণের সামঞ্স্যহীনতার নীতিকে বিচলিত করে। তিনি দুইয়ের মধ্যে এক 
সামঞ্জস্য ও সাম্য স্থাপন করেন, যেহেতু তিনি তাদেরকে একক সত্তার বিভাজনে 
উদ্ভব ঘটান; একই সুখ এবং একই আকাজ্ফা এরোস্তেস ও এরোমেনোসকে আকৃষ্ট 
করে। একজন বালক স্বাভাবিকভাবে পুরুষকে ভালবাসে যদি সে অর্ধ পুরুষ সত্তা 
হয়; সে পুরুষের পাশে শধ্যায় গিয়ে' এবং তাদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সুখ 
পাবে।” এবং নারীত্বাচক প্রকৃতি প্রকাশের থেকে অনেক দূরে বরং, এতে দেখায় 
যে সে এমন এক সত্তার দোসর যা পুরোপুরি পুরুষ । এবং প্রাতো নিজে এতে 
আমোদ অনুভব করেছেন যে ত্যারিস্তোফেনেস তিরস্কারকে উল্টে দিয়েছেন যে 
শেষোক্ত, তার কমেডিতে, যা প্রায়শ আ্যাথেন্সের রাজনীতিবিদের প্রতি লক্ষ্য করে 
সৃষ্ট ছিল: “পরবর্তী জীবনে তারাই কেবল পুরুষ হয়েছে যারা সর্বসাধারণের জীবনের 
প্রকৃত পৌরুষত্ব প্রদর্শন করেছে।””” তাদের যৌবনে তারা নিজেদেরকে পুরুষের 
হাতে ছেড়ে দেয় কারণ তারা নিজেদেরর পুরুষ-অর্ধকে খুঁজছে, কিছু কারণে, 
একবার তারা বয়স্ক হয় তারা বালকদের পেছনে ধাওয়া করে। 'লাভিং বয়জ' এবং 
'চেরিশিং লাভার্স'* হলো একই সত্তার দুই দিক। যেখানে, প্রথাগত সম্মতির প্র, 
আ্যারিত্তোফেনেস এক উত্তর দেন যা সরাসরি সরল, ও পুরোপুরি ইতিবাচক, এবং 
তিনি এভাবে সামগ্্রস্যহীনতার খেলাকে ধ্বংস করেন যা পুরুষ ও বালকের মধ্যে 
জটিল সম্পর্ক সৃজন করেছিল: প্রেম ও সদাচরণের পুরো প্রশ্টি এভাবে হয়ে ওঠে 
কারো হারানো অর্ধ-সত্তার সন্থানের চেয়ে বেশি কিছু নয়। 

এবার, সোক্রাতীয়-গ্লাতোনীয় কামশান্ত্র আমুল ভিন্ন: কেবল এ জন্য নয় 
তারা যে সমাধান প্রস্তাব করে, বরং এও এবং বিশেষ করে কারণ তা প্রশ্বটিকে 
খুবই ভিন্ন অভিধায় চিহিত করতে চায়। প্রকৃত প্রেমের প্রকৃতি জানা কোনোভাবে 
আর প্রশ্নের জবাব দেওয়া নয়; যে অবশ্যই কাউকে ভালবাসবে এবং কোন শর্তের 
অধীনে ভালোবাসা প্রেমিক ও দয়িতের উভয়ের জন্য সম্মানজনক হবে? অথবা 
অন্তত, এ সমস্ত প্রশ্ন অন্য একটির অধীনে, প্রাথমিক ও মৌল প্রশ্ন: প্রেম বিষয়টা 
তার সত্তা হিসেবেই কী? 

প্লাতোনীয় বিস্তৃতিকে পরিমাপ করার জন্য এবং যে প্রভেদ তা পূর্বেকার 
বিরাজমান কামশান্ত্র থেকে সূচিত করেছে, যে উপায়ে জেনোফোন একই প্রশ্নের 
জবাব দিয়েছেন তা হয়তো সহায়ক হবে। তিনি প্রথাগত উপাদানের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন: যে প্রেম কেবল সুখ সন্ধান করে এবং যে প্রেম দয়িতের 
নিজের প্রতি আগ্রহকেও ব্যক্ত করে তার মাঝে বিরুদ্ধতা; ক্ষণস্থায়ী প্রেমকে 
পারস্পারিক, সাম্যপূর্ণ. এবং টেকসই বন্ধুতে রূপান্তর করার প্রয়োজনীয়ত৷ । 
সিম্পোজিয়ম ও মেমোরাবিলিয়া'তে, জেনোফোন এক সোক্রাতেসকে উপস্থিত 
করেন যিনি আত্মর প্রেম ও শরীরের প্রেমের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন রেখা টানেন, 
তার নিজের ব্যক্তিগতভাবে শরীরী প্রেমকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করেন, আত্মার 


মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা ২১৩ 


প্রেমকে প্রকৃত প্রেমে তৈরি করেন এবং বন্ধুত্বে সেই নীতির খোজ করেন যা 
প্রত্যেক সম্পর্ককে মূল্য দেবে ।” এ অনুসরণ করে যে আত্মার প্রেমকে শরীরের 
প্রেমের সঙ্গে যুক্ত করাই যথেষ্ট নয়; কারো অবশ্যই এর শরীরী মাত্রার প্রতিটি 
সম্পৃক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে (যখন কেউ "শরীর ও আত্মাকে একই সঙ্গে, 
ভালোবাসে এ হলো প্রথম যা প্রাধান্য রাখবে, এবং যৌবনের নিস্তেজ হওয়া 
বন্ধুত্বে উবে যাওয়ার কারণ হবে) ;” কারো সোক্রাতেসের উদাহরণ অনুসরণ 
করা উচিত এবং সমস্ত পরিচিতকে এড়িয়ে চলা, চুম্বনকে প্রত্যাখ্যান করা যা 
আত্মায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এবং এমনকি যত্নু নেওয়ায় কারো শরীর অপরকে 
স্পর্শ করবে না, এবং তার “কাষড়'কে অনুভব করবে না।"৬ ইতিবাচক অভিধায়, 
প্রতিটি সম্পর্কই অবশ্যই বন্ধুত্বের গঠনকারী উপাদানের ভিত্তিতে হবে: লাভ ও 
সেবার উল্লেখ করা ছিল, যে বালকটিকে কেউ ভালবাসে তার উন্নয়নের উদ্যোগ, 
পারস্পারিক গ্নেহ, একদা ও সর্বদার জন্য এক স্থায়ীবন্ধন।১' তাতে কি বোঝায় 
যে জেনোফোনের মতে (অথবা সোক্রাতেসের জন্য যাকে জেনোফোন চিত্রায়িত 
করেন) দুই জন পুরুষের মাঝে কোনো এরস থাকা উচিত নয়, বরং কেবলই 
'ফিলিয়ার" এক সম্পর্ক? বস্তুত এ হলো এক আদর্শ যা জেনোফোন লিকুর্গুসের 
স্প্ীর্তাতে শনাক্ত করেন বলে দাবি করেন। *” তার বক্তব্য অনুসারে, স্পার্তার 
পুরুষেরা যারা বালকদের শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হতেন তারা “হীন' রূপে ঘোষিত 
হতেন, যেখানে লোকে সে সব “সৎ' বয়স্কদেরকে প্রশংসা করত ও উৎসাহ দিত 
যারা যুবকদেরকে আত্মা ছাড়া অন্য কিছুকে ভাবতেন না এবং কেবল তাদের বন্ধু 
হবার জন্যই আকাঙ্ক্ষা করতেন; অতএব স্পার্তাতে 'প্রেমিকরা শিশুদের প্রতি 
প্রেমে কম নিয়ন্ত্রিত ছিলেন না পিতারা তাদের পুত্রদের সুবাদের চেয়ে যতখানি 
ছিলেন, অথবা ভাইয়েরা তাদের ভাইদের সুবাদের চেয়ে।' কিন্তু সিম্পোজিয়মে, 
জেনোফোন এই বিভাজকের ছকগত চিত্র কমই দেন। তিনি এরস ও তার সুখের 
এক ধারণার সীমারেখা চিহিত করেন যার গন্তব্য হবে বন্ধুত্ব বন্ধুত্, যতদূর তা 
এক সাধারণ জীবনরূপে নিহিত, পারস্পারিক মনোযোগ, একে অপরের প্রতি দয়া, 
এবং শরীক হওয়া অনুভব, তা প্রেমের বা অন্য কিছুর পরিবর্ত তৈরি করেনি যা 
তার কাছ থেকে যথাসময়ে দখল করত। জেনোফোন ঠিক এই বিষয়টিকেই তৈরি 
করেন প্রেমিকরা যার প্রতি প্রেমে পড়বে: এরন্তেস টেস ফিলিয়াস, তিনি বলেন, 
এক বৈশিষ্ট্যময় অভিব্যক্তিকে ব্যবহার করে যা এরসকে বাচাতে সম্ভব করবে, এর 
শক্তিকে রক্ষা করতে, তবে একে কোনো মূর্ত প্রেক্ষিত না দিয়ে বন্ধুত্র 
পারস্পারিক ও স্থায়ী স্নেহের ফল হিসেবে ।** 

প্লাতোনীয় কামশান্ত্র খুবই ভিন্নভাবে গঠিত হয়েছিল, এমনকি ভাবনার শুরুর 
প্রসঙ্গটি হলো প্রেম সম্পর্কের মাঝে আফোদাজিয়াকে স্থান দেবার স্থানের পরিচিত 
প্রশ্ন। কারণ বন্তত প্লাতো এ সমস্ত প্রথাগত প্রশ্রকে কেবল এই দেখাতে গ্রহণ 
করেছেন যে কীভাবে, তাদেরকে দেওয়া দ্রুত প্রত্যুত্তরে, মূল সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি 
দেওয়া হয়েছিল না। 


২১৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


ফেইদ্বাসের প্রথম দুটি ভাষণ, লিসিয়াসের সরল ভাষণ,এবং সোক্রাতেসের 
মজা করে বলা ভাষণ, যুক্তি দেখায় যে একজন বালকের এমন কারো কাছে পরাস্ত 
হওয়া উচিত হবে না যে তাকে ভালবাসে । সোক্রাতেস মন্তব্য করেন এমন 
কথাবার্তা সত্যকে উচ্চারণ করে না: 'সে কাহিনী অসত্য বলে যেহেতু প্রেমিক 
পাগল এবং অপ্রেমিক উন্মাদ অপ্রেমিককেই অগ্রাধিকার দিতে হবে যখন কারো 
একজন প্রেমিক থাকতে পারে।" উল্টো ফ্যাশনে, এবং প্রেমের প্রশংসা করার 
আগ্রহের বশে একে আক্রমণ করার পরিবর্তে, সিম্পোজিয়মের শুরুর ভাষণ দাবি 
করে যে পরাভূত হওয়াটা ভালো কেউ যদি তা ঠিকভাবে করে, এক মহৎ 
প্রেমিকের নিকটে,” যে তাতে অভ্ুদ্রতা বা লজ্জাকর কিছু নেই, এবং যে প্রেমের 
আইনের অধীনে,যেখানে এক পারস্পারিক আগ্রহ রয়েছে সেখানে আইন যা 
ঘোষণা করে তা ঠিক বলে ।" এসব ভাষণ প্রেম সম্পর্কে অধিকতর শ্রদ্ধা পোষণ 
করে, তবে তা তাদেরকে লিসিয়াস এবং ফেইদ্বাসে তার আয়রনিপূর্ণ ছিদ্বান্বেষীর 
চেয়ে বেশি “ইটিমোই' করে না। 

দিওতিমার উক্তি তাদের পাল্টা জবাৰ উথাপন করে, সিম্পোজিয়মে উদ্ধৃত 
হয়েছিল, এবং ফেইদ্রাসের মহা কাহিনী, সোক্রাতেসের নিজের দ্বারা বর্ণিত, 
“ইটিমোই' সন্দর্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়: প্রকৃত সন্দর্ভ, এবং সত্যের প্রতি তাদের 
উৎসের দ্বারা সম্পর্কিত তারা যা বলে। কী তাদেরকে তা করে? কীভাবে তারা 
বন্দনাকারীদের চেয়ে ভিন্ন বা অযোগ্যতায় যা তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে? পার্থক্য 
এই নয় যে সোক্রাতেস বা দিওতিমা বস্তুত অপর প্রত্যুত্তর কারীদের চেয়ে বেশি 
প্রবল বা অধিক কঠোর; তারা এই অপর ভাষণগুলোর বিরুদ্ধতা করেন না কারণ 
পরের গুলো অনেক বেশি খাপ খাইয়ে নেয়, কোনো প্রেমে শরীর ও তার সুখের 
জন্য অনেক বেশি ছাড় দেয় যা একমাত্র আত্মায় নির্দেশিত হওয়া উচিত ছিল। 
তারা নিজেদেরকে পৃথক রাখে কারণ তারা সমস্যাটিকে একইভাবে উাপন করে 
না; তারা নিদিষ্ট সংখ্যক মৌলিক রূপান্তর ও স্থানচ্যুতিকে প্রশ্রের খেলার সুবাদে 
বহন করে যা প্রেমের আলোচনায় প্রথাগত ছিল। 

১. প্রেমপূর্ণ আচরণের প্রশ্ন থেকে প্রেমের প্রকৃতি নিয়ে এক অনুসন্ধান: যে 
বিতর্ক অন্যান্য ভাষণে সূত্রবদ্ধ হয়েছিল, প্রেম এবং গাঢ় ও শক্তিশালী চলাচল 
প্রেমিকের দখল নেয় তাকে পূর্বানুমান করা হয়: এই প্রেম 'অনুমোদিত হওয়ায়”, 
পূর্বধারণার প্রধান প্রসঙ্গ হলো কীভাবে দুই সঙ্গীর নিজেদেরকে চালিত করা উচিত; 
কীভাবে, কোন আকারে, কোন মাত্রায়, পশ্চাদ্ধাবনের মাধ্যমে বা বন্ধুত্বের আশ্বাস 
প্রদান করে, প্রেমিকের অর্জন করতে চাওয়া উচিত যে সে কাকে আকাজ্া করে'; 
কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে, কোন প্রতিরোধ ও পরীক্ষার পর, দয়িতের পরাজিত 
হওয়া উচিত? আচরণের প্রশ্রটি, পূর্ব থেকে বিরাজমান প্রেমে ভিত্তি রয়েছে। 
এবার, দিওতিমা ও সোক্রাতেসের অনুসন্ধানের বিষয় হলো এই প্রেমেরই অন্তাটি, 
এর প্রকৃত ও এর উৎস, যে কী একে শক্ত করে, এবং কী তাকে এমন জেদিভাবে 
বা এমন উন্মাদের মত এর অভীষ্টের দিকে তাড়িত করে: প্রেমের আবশ্যিক প্রকৃতি 
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কী, তার বৈশিষ্ট্য কী, এবং তাহলে কী তার কাজ? এক সত্ত্বাতাত্তিক অনুসন্ধান 
এবং আর সম্ত্রাহীনতার তত্ব নয়। অন্য সকল প্রত্যুত্তরকারীরা তাদের ভাষণকে 

ংসা বা সমালোচনায় দীক্ষিত করে, ভাল প্রেম ও মন্দ প্রেমের বিভাজনের 
দিকে, কারো একজনের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তার সীমা 
নির্দেশের দিকে, পোশাকি থিমতত্বে এর উপযুক্ততা এবং বিস্তুতকরণের সন্ধানে 
প্রণয় প্রার্থনার এক দক্ষতা হিসেবে, ভাবনার প্রাথমিক অভীষ্ট হলো আচরণ বা 
পারস্পারিক আচরণের ক্রীড়া । গ্রাতে। এ প্রশ্বটিকে পাশে সরিয়ে রেখেছেন, অন্তত 
সাময়িকভাবে, এবং ভাল ও মন্দের সীমাকে ছাড়িয়ে, তিনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন 
প্রেম বলতে কী বোৰায়। (ফেইদ্রাসের ভাষণের পর সোক্রাতেস নির্দেশ করেন যে 
বক্তার হৃদয়ের মাঝে “বক্তৃতার বিষয়ের সম্পর্কে সত্যের জ্ঞান থাকতে হবে ।4) 

এবার, প্রথমত এই উপায়ে প্রশ্নটি তোলাতে সন্দর্ভের অভীষ্টটির এক 
স্থানচ্যুতি নিহিত রয়েছে। দিওতিমা সোক্রাতেসের কথার জবাব দেয়_এবং 
বস্তুত পূর্বের এনকোমিয়ামের সমস্ত লেখকদেরও___ভালবাসার অভীষ্টের প্রতি 
তাকানোর জন্য সে নীতির জন্য ভালবাসার সম্পর্কে যা বলা প্রয়োজন; তারা 
এভাবে ভালোবাসার বালকটির আকর্ষণ, সৌন্দর্য, এবং নিখুঁত দ্বারা নিজেদেরকে 
অন্ধ-করে দেয়, তারা ভুলবশত তার যোগ্যতাকে প্রেমের নিজের উপরে আরোপ 
করে, শেষোক্তটি এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করে কেবল যদি সেই সত্য তার 
প্রকৃতিতে সন্ধান করা হয় এবং তার অভীষ্টে নয়। অতএব দয়িতের সম্পর্কে চিন্তা 
করা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন এবং কারো অনুসন্ধানকে তার প্রতি পুনঃনির্দেশ করা 
উচিত যে ভালবাসে, তার নিজের পরিস্থিতিতে তাকে প্রশ্ন করে।* ফেইদ্রাসে 
একই জিনিষ করা হয় যখন, প্রথম দুই পাল্টা বন্দনাকারী দের জবাব দেওয়া 
হচ্ছে, সোক্রাতেস তার আত্মার তত্ত্ব দিয়ে দীর্ঘ প্রদক্ষিণ করেন। কিন্তু এই 
স্থানচ্যুতির এক ফল হিসেবে, “এনকোমিয়ামে'র চেয়ে অধিক কিছু না হয়ে 
(প্রেমিক ও দয়িত উভয়ের প্রতি সর্থক্ষপ্ত আকারে স্তুতি) প্রেমের বিষয়ে সন্দর্ভ 
সেই ঝুঁকির সম্মুখীন হবে; একে বলতে হবে যেমন সিম্পোজিয়য়ে_ প্রেমের 
'মধ্যস্থৃতাকারী' প্রকৃতি সম্পর্কে, যে অক্ষমতা তাকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করে (যেহেতু 
তা সেসব সুন্দর বস্তর অধিকারী নয় যা এ আকাক্ষা করে) , দারিদ্র্য ও 
পরিকল্পনার পিতৃপরিচয়, অজ্ঞতা ও জ্ঞানের যার থেকে এর জন্ম; একে আরো 
বলতে হবে, যেমন সিম্পোজিয়মে, সে উপায় সম্পর্কে যাতে অতিস্বগীয় দৃশ্যের 
বিস্মৃতি প্রবণতা ও স্মৃতিচারণ প্রেমের মাঝে মিশিত হয়েছে, এবং যাতনাভোগের 
দীর্ঘ পথ যা শেষ পর্যন্ত একে তার গন্তব্যে নিয়ে যাবে। 

২. বালকের সম্মানের প্রন থেকে সত্যের প্রেমের প্রসঙ্গে। বলতে গেলে, 
যেভাবে দিওতিমা তাই করে, যে কারো চিন্তাকে দয়িত অভীষ্ট থেকে সরিয়ে 
ভালবাসার নীতিতে নিলে যাতে বোঝায় না অভীষ্টের প্রশ্নটি আর উ্থাপিত হয়নি: 
উল্টো বরং পুরো বিকাশ সেই মুল সূত্রায়নকে অনুসরণ করে এই নির্ধারণে 
নিবেদিত যে যাকে ভালোবাসা হয়েছিল যখন সেখানে ভালোবাস৷ রয়েছে কিন্তু 
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যত শীঘব কেউ একটি সন্দর্ভে ভালোবাসা সম্পর্কে বলার বিষয়ে স্বীকার করে নেয় 
তাতে প্রশংসার পরিবর্তে এর প্রকৃতিকে নির্ধারণই লক্ষ্য থাকে যাকে কেউ 
ভালবাসে, অভীষ্টের প্রশ্নটি ভিন্ন অভিধায় উত্থাপিত হবে। 

প্রথাগত বিতর্কে, অনুসন্ধান শুরু করার অবস্থান ছিল প্রেমের অভীষ্টের দিক 
থেকে: প্রদত্ত কোন ব্যক্তি যাকে কেউ ভালবেসেছিল, এবং তাকে কী মনে করা 
হয়েছিল_ সৌন্দর্য কেবল তার শরীরের নয় বরং তার আত্মার, যে শিক্ষা তার 
প্রয়োজন ছিল, স্বাধীন, মহৎ পুরুষালি, এবং সাহসী চরিত্র তাকে অবশ্যই অর্জন 
করতে হবে প্রেমের কোন আকার সম্মানজনক ছিল, তার জন্য এবং তার 
গর তার প্রকৃত স্বভাব, যার উচিত এর 
প্রকৃত আকার দেওয়া এবং তার সংযত শৈলীকে কেউ তার থেকে চাইবে । আরেক 
দিকে, প্রাতোনীয় অনুসন্ধানে, রা 
প্রকৃত নির্ধারণে চালিত করা উচিত। প্রেমপূর্ণ ইন্ডিভিজুয়ালরা যে সমস্ত সুন্দর 
বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তার বাইরেও, দিওতিমা সোক্রাতেসকে 
দেখান যে প্রেম আধ্যাত্মিক সন্তান জন্ম দিতে চায়, এবং এর প্রকৃত স্বভাবে “পরম 
সুন্দর এর ধ্যান করতে, এর সংকর না হওয়া শুদ্ধতায়, এবং 'এর আকারের 
এককত্বে'। এবং ফেইদ্রাসে, এ হলো সোক্রাতেস যিনি দেখান কীভাবে আত্মা, 
যদি তার যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী স্মৃতি থাকে যা সে স্বর্গের বাইরে দেখেছিল, 
যদি তা শক্তিময়ভাবে চালিত হয়, এবং যদি তা দুষিত ক্ষুধাকে এর কৌণিক 
কেবল যতদূর শেষোক্ত সুন্দরের নিজেকে ভাববে ও অনুকরণ করবে। 

যে কেউ প্লাতোর মধ্যে সেই থিম খুঁজে পাবে যে বালকদের আত্মার দিকে 
রং তাদের শরীরের চেয়ে প্রেম নির্দেশিত হওয়া উচিত। তবে তিনিই একমাত্র বা 
এ বিষয়ে প্রথম বলেছিলেন না। প্রথাগত আলোচনায় এই প্রেমের সম্পর্ক চালু 
ছিল, তাদের পরিণাম সহ যা ভিন্ন হত। থিমটিকে সোক্রাতেসের উপর আরোপ 
করে, জেনোফোন একে এক আমূল বিপ্লবী চেহারা দেন। প্রাতোর নিকট যা 
বিশিষ্টবাচক ছিল তা বিভাজিত অবস্থা নয়, বরং যে উপায়ে তিনি শরীরের জন্য 
প্রেমের নিকৃষ্টতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই ধারণার ভিত্তি করেন কেবল 
বালকটির সম্্রমের উপর নয় যাকে ভালোবাসা হয়েছে, বরং তার উপরে, 
প্রেমিকের নিজের, তার প্রেমের প্রকৃতি ও আকারকে নির্ধারণ করেন (অমরত্ব 
জন্য তার আকাঙ্কা, সুন্দরের প্রতি তার আকুলতা শুদ্ধতার মধ্যে, স্বর্গকে ছাড়িয়ে 
তিনি যা দেখেছেন তার স্মৃতিচারণ) | এছাড়াও (এবং সিম্পোজিয়ম ও ফেইদ্রীস 
উভয়ই এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ স্পষ্ট) , তিনি শরীরের মন্দ প্রেম ও আত্মার ভালো 
প্রেমের মধ্যে কোনো স্পষ্ট, নিদিষ্ট, এবং অলঙজ্ঘনীয় বিভাজন রেখা টানেননি; 
সঙ্গে তুলনীয়, এবং যাদিও কখনও তা বিপজ্জনক হতে পারে যেহেতু তা সেই 
গতিকে ব্চ্যিত করতে ও থামাতে পারেন না, এ হাতের বাইরে গিয়ে পড়েনি বা 


মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা ২১৭ 


সর্বকালের জন্য নিন্দিত হয়নি। এক জুন্দর শরীর থেকে অপর সুন্দর শরীরে, 
সিম্পোজিয়মের বিখ্যাত সূত্র অনুসারে, এবং সেই সৌন্দর্যে যা পাওয়া যায় 
'পেশা,' “আচরণ বিধি," “বিজ্ঞানে, স্থানপরিবর্তন অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ কেউ 
“সৌন্দর্যের বিস্তৃত সমুদ্রে'র দিকে শেষে তাকায়।; এবং একই কথ ফেইদ্রাসের 
জন্যও প্রযোজ্য । যখন তা আআর সাহস ও নিখুঁতত্বের প্রশংসা করে যে পরাস্ত 
হয়নি, এতে তাদের জন্য শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয় না যারা, দর্শনের চেয়ে বরং 
সম্মানের প্রতি নিবেদিত জীবনযাপন করে, তাদেরকে বিস্মিত হতে দেওয়া যাক, 
যাতে করে, তাদের সংরাগের দ্বারা বাহিত হয়ে, তারা “বিষয়টি করে ফেলার" 
সুযোগ পায়। সন্দেহ নেই, যে মুহূর্তে তাদের আত্মা শরীর ত্যাগ করে, এখানে 
নিচে তাদের জীবন তার অংশটুকু সমাপ্ত করেছে, তারা নিজেদেরকে পক্ষ্হীন 
অবস্থায় খুজে পাবে (তাদের মত নয় যাদের বেলায় নিজেরাই নিজেদের প্রভু হয়ে 
থাকে) | অতএব তারা পাতালে ভ্রমণ করতে বাধ্য হবে না, দুই প্রেমিক একে 
অন্যকে সঙ্গ দিয়ে স্বর্ণের নিচে ভ্রমণ করবেন, যতক্ষণ তারা পালাক্রমে, “তাদের 
প্রেমের জন্য" পাখা গ্রহণ করবেন। প্রাতোর জন্য তা দেহের বহির্ভূক্ত করা নয় 
যা প্রকৃত প্রেমকে এক মৌল উপায়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে; এ বরং যে, অভীষ্টের 
আবির্ভাবের বাইরে, প্রেম হলে৷ সত্যের সঙ্গে এক সম্পর্ক! 

৩. সঙ্গীদের অসামগসোর প্রশ্ন থেকে প্রেমের রূপাত্তর লাজ: স্বীকৃত প্রথা 
অনুসারে, এ অনুধাবন করা যায় যে প্রেমিক থেকে এরস আসে; দয়িতের বেলায়, 
সে প্রেমের এক সক্রিয় বিষয়ী হতে পারে না এরান্তেস এর মত একই ভিত্তিতে ! 
নিঃসন্দেহে এক পাল্টা অংশের সম্পৃক্তি, আ্যান্টেরস, তার নিকট থেকে প্রত্যাশা 
করা হয়েছিল। কিন্তু সে সাড়া প্রদানের প্রকৃতি ছিল সমস্যাপূর্ণ; এ যথার্থভাবে তার 
প্রতি সামঞ্জস্যময় হতে পারে না যা এর উদ্ভব ঘটিয়েছে; প্রেমিকের আকাজক্ষা ও 
সুখের চেয়ে বেশি, এ ছিল তার বদান্যতা, তার ভাল আচরণ, তার যত্ব নেওয়া, 
এবং তার দৃষ্টান্ত যে বালকটি পারস্পারিক আচরণ করবে ধরে নেওয়া, এবং তা 
অপেক্ষা করা জরুরী ছিল যখন প্রেমের স্থানান্তর হওয়া থেমে যাবে এবং বয়স 

ংরাগকে শান্ত করবে এবং বিপদ সরিয়ে নেবে দুই বন্ধু একে অন্যের সঙ্গে যথার্থ 
পারস্পারিককতার এক সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হতে পারে। 

কিন্ত্র এরস যদি সত্যের প্রতি এক সম্পর্ক ছিল, দুই প্রেমিক কেবল এই শর্তে 
যুক্ত হতে পারে যে দয়িত নিজেও একই এরসের শক্তিতে সত্যের দিকে চালিত 
হয়েছে। গ্রাতোনীয় কামশান্ত্রে, দয়িত অতীষ্রের অবস্থানে বসতি করতে পারে না 
অপরের প্রেমের সম্পর্কে, নিছক গ্রহণ করার অপেক্ষা করে, বিনিময়ের অভিধার 
দ্বারা যা তার প্রাপ্য ছিল (যেহেতু তাকে ভালোবাসা হয়েছিল) , যে উপদেশ তার 
প্রয়োজন এবং যে জ্ঞান সে প্রত্যাশা করে। এ ঠিক যে এই প্রেমের সম্পর্কে তার 
প্রকৃত বিষয়ী হওয়। উচিত। বস্তুত, বিপর্যাসের জন্য এই হলো কারণ, ফেইদ্রাসের 
তৃতীয় ভাষণের শেষের দিকে, যা প্রেমিক থেকে যাকে ভালোবাসা হয় তার দিকে 
আলোচনার ফোকাসকে পরিবর্তন করে। সোক্রাতেস যে ভালোবাসে তার এই 
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ভ্রমণ, জারক, এবং যাতনাকে বর্ণনা করেছেন, এবং সেই কঠিন লড়াই তাকে 
পরিচালনা করতে হয়েছে তার দলের নিয়ন্ত্রণ পাবার জন্য । এবার তিনি দয়িতের 
প্রতি মনোযোগ ফেরান: তরুণ বালকটির সঙ্গীরা সন্ভবত্ত তাকে ভাবিয়ে তুলেছে যে 
কোনো প্রেমিকের নিকট পরাস্ত হওয়া ভালো নয়; যদিও সে তার প্রেমিকের সঙ্গ 
গ্রহণ করতে শুরু করেছে+ শেষোক্তের উপস্থিতি তাকে পথচ্যুত হতে উত্তেজিত 
করে; সে আকাজ্জ্ার ক্রম বৃদ্ধি পাওয়া তরঙ্গে তার পালায় উন্নত হয়েছে অনুভব 
করে, তার আত্মায় পক্ষ ও পালক গজাতে থাকে ।* অবশ্য, সে এখনো জানে না 
যার জন্য আকুল তার সত্য প্রকৃতি কী,এবং সে কোনো শব্দ খুঁজে পায় না যার 
দ্বারা এর নাম দিতে পারে; তবে সে তার প্রেমিকের উপরে “ঝাঁপিয়ে পড়ে' এবং 
'তাকে চুম্বন করে'।” এই মুহূর্তটি গুরুত্বের: কোর্টশীপে যা ঘটে তার মত নয়, 
এই ক্ষেত্রে প্রেমের ছন্দ দুই প্রেমিকের জন্য অবিকল একই ভাবে দুটি চলাচলকে 
আহবান করে; তাদের উভয়ের জন্য প্রেষ একই, যেহেতু এই সরণই তাদেরকে 
সত্যের দিকে নিয়ে যায়। 

৪. যে বালককে ভালোবাসা হয়েছিল তার সদওণের প্রশ্ন থেকে প্রভুর প্রেম ও 
প্রজ্ঞা: কোর্টশীপের দক্ষতায়, প্রেমিককে অনুনয় করতে হয়; আর যদিও তাকে 
নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রত্যাশা করা হয়েছিল, এ ছিল স্পষ্ট ষে তার প্রেমের 
বাধ্যকর শক্তি তার নিজের সত্তেও ছাপিয়ে আসার ঝুঁকি পোষণ করে। প্রতিরোধ 
করার খাটি অবস্থান ছিল বালকটির সম্মান, তার সম্ত্রম, যৌক্তিক বিরত থাকা যা 
সহ সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে এরস সত্যের প্রাতি আবেদন 
রাখে, সে হলো এমন একজন প্রেমের পথে যে সবচেয়ে অগ্রসর, যে একজন 
আরো সত্যভাবে সত্যের দ্বারা মন মজেছে, যে অপরকে পথ দেখাতে সবচেয়ে 
সেরা সমর্থ হবে এবং তাকে সাহায্য করতে নিচু ধরনের সমস্ত সুখের মাঝে 
নিজেকে অবনত করা থেকে। যে জন প্রেমে উত্তমভাবে পটু সে সত্যেরও প্রভু 
হবে; এবং তা হবে তার ভূমিকা ভালোবাসার মানুষকে শেখানো তার আকাজ্কার 
উপরে কীভাবে বিজয়ী হওয়া যায় এবং “তার নিজের থেকে শক্তিশালী হওয়া 
যায়'। প্রেমের সম্পর্কে, এবং সে সম্পর্কের পরিণামে সত্যের প্রতি যা এখন তাকে 
সৃজন করে, এক নতুন প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হয়: তা হলো প্রভুর, প্রেমিকের স্থান 
নিতে আসে; তবুও, এই ব্যক্তিত্ব, সম্পূর্ণ প্রভৃত্বের মধ্য দিয়ে সে নিজের উপর 
ক্রিয়াকলাপ করে, পুরো খেলাটাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়, ভূমিকাকে আবর্তিত করে, 
আফোদিজিয়ার স্বতৃত্যাগের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে, এবং সকল যুবকের জন্য যারা 
সত্যের জন্য উদগ্রীব, এক প্রেমের অভীষ্ট হয়ে ওঠে। 

এ নিঃসন্দেহ এই বর্ণনাতে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, সিম্পোজিয়মের শেষ 
পৃষ্ঠায়, সোক্রাতেস যে সম্পর্ক কেবল আলকিবিয়াদেসের সঙ্গে রক্ষা করেননি তার, 
বরং গ্রাউকনের পুত্র খারমিদেস এর, দিওক্রেসের পুত্র ইউথিদেমাসের সঙ্গেঃএবং 
এছাড়াও আরো অনেকের সঙ্গে ।” ভূমিকার বন্টনে সম্পূর্ণ বিপর্যাস ঘটেছে; এ 
হলো তরুণবালকেরা _যারা সুন্দর, বহু প্রণয় প্রার্থী সহ___যারা সোক্রাতেসের 
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প্রেমে মুগ্ধ; তারা তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে, তাকে প্রলু্ধ করতে চেষ্টা করে; 
সম্পদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তারা এরাস্তেস এর অবস্থানে রয়েছে, এবং 
তিনি, বৃদ্ধ লোকটি তার অসুন্দর দেহ সহ, এরোমেনাসের অবস্থানে । তবে তারা 
যার সম্পর্কে সচেতন নয়, এবং আলকিবিয়াদেস তার বিখ্যাত পরীক্ষার পথ ধরে 
আবিষ্কার করেন, যে সোক্রাতেস সে মাত্রায় তাদের ভালোবাসা পেয়েছেন যে তিনি 
তাদের ফুঁসলানো প্রতিরোধ করতে সমর্থ; যার দ্বারা বোঝায় না যে, তিনি তাদের 
প্রতি কোনো প্রেম বা আকাঙজ্ফা অনুভব করেন না; তবে যে তিনি প্রকৃত প্রেমের 
শক্তি দ্বারা তাড়িত ছিলেন, এবং তিনি জানেন কীভাবে প্রকৃতই সত্যকে ভালোবাসা 
যায় যাকে অবশ্যই ভালোবাসা উচিত। দিওতিমা পূর্বে এ কথা বলেছেন: এ ছিল 
সে যে প্রেমের বিষয়ের উপর সকলের মধ্যে বিজ্ঞতম ছিল। যেখানে প্রভুর প্রজ্ঞা 
(এবং বালকের সম্মান আর নয়) হবে প্রকৃত প্রেমের অভীষ্ট এবং সে নীতি পরাস্ত 
হওয়া থেকে কাউকে বিরত রাখে উভয়কে চিহ্িত করবে। 

এই স্তবকে যে সোক্রাতেস হাজির হন সে শক্তির সহ বিনিয়োগকৃত ছিলেন 
যা হলো প্রথাগত ফিগর থিয়োস আনের বৈশিষ্ট্য: শারীরিক ধৈরাঁ, যে সামর্যে 
সংবেদনের প্রতি নিজেকে উদাসীন করা যায়, এবং শরীরের থেকে নিজেকে 
অনুপস্থিত করা ও সমস্ত শক্তি নিজের উপর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা ।** কিন্তু এ 
কথা বুঝতে হবে এই শক্তি এখানে এরসের সম্পূর্ণ বিশেষ ক্রিয়ার মধ্যে কার্যকর 
রয়েছে; তারা সেই প্রাধান্যকে নিশ্চিত করে এই খেলায় সোক্রাতেস নিজের উপর 
যা অনুশীলন করতে সমর্থ; এবং যেখানে তারা তাকে প্রেমের সবচেয়ে উচ্চ অভীষ্ট 
রূপে যোগ্য করে যাতে তরুণ যুবকেরা আবেদন করতে পারে, তবে একই সঙ্গে 
একমাত্র এমন একজন যিনি তাদের জন্য সত্যের সমস্ত পথে প্রদর্শক হতে 
পারেন। প্রেমিকদের খেলায় যেখানে বিভিন্ন প্রাধান্য বিস্তার একে অন্যের মুখোমুখি 
হয় (যে প্রেমিকেরটি দয়িতের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য, দয়িতের যে রেহাই পেতে 
চেষ্টা করে, এবং তার প্রতিরোধ দ্বারা প্রেমিককে অধীনে আনতে সন্ধান করে), 
সোক্রাতেস আরেক ধরনের প্রাধান্য উপস্থিত করেন: যা সত্যের প্রভূর দ্বারা 
অনুশীলন করা হয় এবং যার জন্য যিনি যোগ্য যে প্রাধান্য সে নিজের উপর খাটায় 
তার দ্বারা । 

এভাবে প্রাতোনীয় কামশান্ত্র তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হতে পারে। 
প্রথমে, এ হলো গ্রিক সংস্কৃতির জন্য, পুরুষ ও বালকের মাঝে সম্পর্কে সহজাত 
দুরূহতার প্রতি সাড়া দেবার উপায়: উদাহরণ হিসেবে, শেযোক্তকে সুখের অভীষ্ট 
রূপে মর্যাদা দেবার প্রশ্ন। এই দৃষ্টিকোণে, যাকে হয়ত প্রেমের সম্পর্কে বিভিন্ন 
তার চেয়ে প্রাতোর উত্তর কেবল আরো জটিল ও আরো বিস্তৃত মনে হয়। প্রকৃত 
হলো,প্লাতো ভালোবাসা পাওয়া ইন্ডিভিজুয়ালের প্রশ্টিকে প্রেমের প্রকৃতির নিঙের 
সম্পর্কে ফিরিয়ে এনে সুখের অভীষ্টের দৃরূহতাকে সমাধান করেন; প্রেমের 


২২০ যৌনতার ইতিহাস ২ 


সম্পর্ককে সত্যের প্রতি সম্পর্ক রূপে সৃজন করে: একে দ্বিগুণ করে এবং তাকে 
একজনের মাঝে স্থাপন করে যে ভালবাসা পেয়েছে একইভাবে যে প্রেমে পড়েছে 
তাকেও; এবং ভালোবাসা পাওয়া তরুণ দয়িতের ভূমিকাকে উল্টে দিয়ে, তাকে 
সত্যের প্রভুর প্রেমিকে পরিণত করেন। এই অর্থে, কেউ বলতে পারে এতে সেই 
চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা হয়েছে ত্যারিস্তোফেনেসের ফেবল যার সূচনা 
করেছিল: তাতে শেষোক্তকে সত্যি তৃপ্তি দেওয়া হয়। এ দেখায় যে কীভাবে তা 
অবশ্য একই প্রেম যাতে, একই মুহূর্তে, একজন পুরুষকে একাধারে পেইদেরাস্তে 
স ও ফিলেরান্তেস করতে পারে। অসামঞ্স্য সমূহ,অসমতা সমূহ, প্রতিরোধরাশি, 
এবং পালিয়ে যাওয়া যা এরাস্তেস ও এরামেনেস এর মাঝের দুরূহ সম্পর্ককে 
সর্বদা সংগঠিত করে_ সক্রিয় বিষয়ী এবং পশ্চাদ্বাবন করা অভীষ্ট_ প্রেমের 
ক্রিয়াকলাপে কোনো যথার্থতা আর এখন নেই; অথবা বরং, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
চলাচল অনুসারে বিকশিত হতে পারে. সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার নিয়ে, এবং সম্পূর্ণ ভিন 
খেলা চাপিয়ে দিয়ে: এক প্রক্রিয়ার যাতে সত্যের প্রভু বালকটিকে প্রজ্ঞার অর্থ 
শিক্ষা দেন। 

কিন্ত এ স্পষ্ট হয় যে প্লাতোনীয় কামশান্ত্র_এবং তা এর অপর দিক__এর 
দ্বারা প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সত্যের প্রশ্রকে এক মৌলিক প্রশ্ন রূপে উপস্থিত 
করছে। এবং তা আগাগোড়া প্রজ্ঞার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার যার কাছে সুখের 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারো ক্ষুধাকে সমর্পণ করা প্রয়োজন । প্রেমিকের দায়িত্ব হলো 
প্রেমের সত্য প্রকৃতিকে চিনতে পারা যা তাকে দখল করেছিল, যার সম্পন্ন করাই 
তাকে বন্ত্রত গন্তব্যে পৌঁছতে সমর্থ করবে। এবং এখানে ত্যারিস্তোফেনেসের 
চ্যালেঞ্জের উত্তর হিসেবে শেষোক্ত যে জবাব দেয় তাকে রূপান্তর করে: এ তার 
নিজের অপরার্ধ নয় যা ইনডিভিজুয়াল অপর ব্যক্তির মাঝে খোঁজেন; এ হলো সত্য 
যার প্রতি তার আত্মা সম্পর্কিত। যেখানে তাকে যে নৈতিক কাজ করতে হবে তা 
হলো আবিষ্ভার করা ও দ্রুত ধরে রাখা, কখনোই যেতে না দিয়ে, সত্যের প্রতি সে 
সম্পর্ককে যা ছিল তার প্রেমের লুকোনো মাধ্যম । এবং এভাবে কেউ দেখতে পায় 
কীভাবে প্লাতোনীয় ভাবনা নিজেকে এক সাধারণ সমস্যাকরণ থেকে বিযুক্ত করতে 
চায় যা অভীষ্টের ও মর্যাদার চারপাশে আবর্তিত হয় যা তাকে দেওয়া উচিত, যাতে 
প্রেম নিয়ে এক অনুসন্ধানের পথ খোলা যায়, যা বিষয়ীর চারপাশে আবর্তিত হবে 
এবং যে সত্যের সে সমর্থ। 

সোক্রাতীয় কামশাস্ত্র, গ্রাতে৷ যে আকারে দিয়েছেন, এ সমস্ত প্রশ্নের বিবেচনা 
করে প্রেমের আলোচনায় যেসব রীতিমাফিক ছিল। কিন্তু তাতে যথার্থ আচরণ 
নির্ধারণ করতে যায় না, যেখানে দয়িতের পর্যাপ্ত দীর্ঘ প্রতিরোধ তার প্রেমিকের 
পর্যাপ্ত মূল্যবান সেবাকে পাল্টা স্থিতি দেবে। তা আত্ম-চলাচলকে নির্ধারণ করতে 
চেষ্টা করে, নিজের উপর যে ধরনের উদ্যোগ ও কাজ, যা প্রেমিককে প্রকৃত সত্তার 
সঙ্গে তার সম্পর্ককে জাগিয়ে তুলতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ করবে। যা 
সম্মানজনক তার থেকে যা অসম্মান বয়ে আনে একবারে ও চিরকালের জন্য 


মৃত্যুর অধিকার ও জীবনের উপর ক্ষমতা ২২১ 


বিভাজনকারী রেখা টানার পরিবর্তে, এ সচেষ্ট হয় আকাজক্লার অগ্রগতিকে বর্ণনা 
করতে_ এর দূরূহতা সহ, এর উত্থান ও পতন, এবং পেছু হটা-তা সেখানে নিয়ে 
যায় যেখানে তা নিজের প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় মোকাবেলা করে। কোর্টশীপের 
ক্রিয়াকলাপের এবং অপরের স্বাধীনতার শনাক্তকরণের অভিধায় যা গঠিত হয়েছে 
এক কামশান্ত্র থেকে এক পরিবর্তন ঘটার ইঙ্গিত করে সিম্পোজিয়ম ও ফেইদ্রাস, 
আরেক কামশাস্ত্রে যার কেন্দ্রে রয়েছে বিষয়ীর আক্কেসিস এবং সত্যের প্রতি 
সাধারণ প্রবেশাধিকার। এর ফলে অনুসন্ধান স্থানচ্যুত হয়: খেসিস 
আফ্রোদিজিয়নের উপরে ভাবনায়, এ সুখ ও তার গতিশীলতাকে বিচার করে, 
আত্মশাসনের মাধ্যমে যার ঠিক অনুশীলন ও যথার্থ বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। 
প্রেমের সম্পর্কে গ্রাতোনীয় ভাবনাতে, এই অনুসন্ধান আকাজক্ষাকে উপজীব্য করে 
যা অবশ্যই তাকে চেনার দ্বারা প্রকৃত অভীষ্টে (যা হলো সত্য) নিয়ে যাবে কীসের 
জন্য তা প্রকৃত রয়েছে। সংযমের জীবন হলো, সোফোজিনির, যেভাবে তা 'ল'জ' 
গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, এমনই এক জীবন “যা প্রত্যেক ভাবে মৃদু, শান্ত ব্যাথা ও শান্ত 
সুখ সহ, এমন আকাজ্ার দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক জীবন যা মৃদু স্বভাবের এবং প্রেম 
যা উন্মাদ রকমের নয়” এই বিবৃতি সেই নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিশ্চিত সুখের এক 
মিতব্যয়ী হবার কথা বলে যা কারো নিজের উপর নিজের দ্বারা কার্যকর হয়। 
আত্রার প্রতি যার যাত্রা ও প্রণয়গত লড়াই বর্ণিত হয়েছিল ফেইদ্রাসের দ্বারা, এও 
সুপারিশ করা হয়েছিল, যদি সে তার পুরস্কারকে তার স্বর্গ ছাড়িয়ে গ্রহণ করতে 
হয়, এক শূৃংখলাপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধানের ক্রিয়াকলাপ করতে তা সম্ভব এই জন্য সে 
'নিজেই তার রক্ষিতা এবং সে “পরিমাপের প্রতি মনোযোগী” । সে “অশুভের 
ক্ষমতাকে অধীনস্থ করেছিল' এবং সদগুণের ক্ষমতাকে স্বাধীন করে দিয়েছিল।” 
তবে তার ক্ষুধার সহিংসতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রামকে সে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ, 
সত্যের প্রতি দু'ভাজ সম্পর্ক ছাড়া সে তা চালনা করতে সমর্থ হবে না: তার 
নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রতি এক সম্পর্ক তার নিজের সত্তাতেই প্রশ্নের অধীনে পড়ে, 
এবং তার আকাজ্ক্লার অতীষ্টের প্রতি এক সম্পর্ক এক সত্যিকারে সত্তা বলে শনাক্ত 
হয়েছিল। 

এভাবে, আমর! দেখি আকাজক্লাকারী পুরুষের মধ্যে ভবিষ্যত অনুসন্ধানের 
ভিত্তি কোথায় ভেঙ্গে গিয়েছে । এর থেকে অবশ্যই বোঝায় না যে প্রাতোনীয় 
কামশান্ত্র হঠাৎ ও স্থায়ীভাবে সুখের নীতিশাস্ত্র ও তার ব্যবহারের থেকে বিদায় 
নিয়েছে। উল্টো বরং আমরা দেখব যে শেষোক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ছিল 
এবং নিজেকে রূপান্তর করেছিল। তবে যখন,আরো অনেক পরে, যৌন আচরণ 
এর সমস্যাকরণকে পুনর্গঠন করা হয় আসঙ্গলিন্মু আত্মার অভিধায় এবং তার 
রহস্যের পাঠোদ্ধারে প্রাতোর থেকে যে চিন্তার ট্রাডিশন উত্তব হয়েছে তার একটা 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হয়েছে। 

বালকদের নিয়ে দার্শনিক ভাবনা এক এঁতিহাসিক কুটাভাসের ইঙ্গিত দেয়। 
এই পুরুষ প্রেমে, এবং আরো বিশেষ করে তরুণ বালক ও কিশোরদের যে 
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প্রেম পরে এক দীর্ঘসময় ধরে এমনি কঠোরভাবে নিন্দিত হয়েছিল__গ্রিকরা তাকে 
এক ধরনের বৈধতা অনুমোদন করেছিল, যাকে আমরা স্বাধীনতার প্রমাণ হিসেবে 
দেখার পক্ষে যা তারা এই এলাকায় নিজেদেরকে মঞ্জুর করেছিলেন। এবং তবুও, 
এই প্রেমের সঙ্গে সংযোগের মাঝে, স্বাস্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি (যা তাদেরকে 
পূর্বসংস্কারে বদ্ধ রাখত) এবং স্ত্রীলোক ও বিবাহের চেয়ে বেশি (যার শৃংখলাপূর্ণতা 
তা তারা কখনো মেনে চলতে চায়নি) , যে তারা কঠোরতম কৃচ্ছতার 
ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন সম্পর্কে কথা বলেছে। নিশ্চিত ভাবে, কয়েকটা দৃষ্টান্ত 
ছাড়া, তারা একে নিন্দা বা নিষিদ্ধ করেনি। এবং তবুও এই বালক প্রেমের 
সম্পর্কিত ভাবনায় কেউ দেখতে পাবে “অনির্দিষ্ট বিরত থাকা'র নীতি গঠিত 
হয়েছিল; এক আধিকার বর্জনের আদর্শ, সোক্রাতেস তার প্রলুব্ধ হবার অন্রান্ত 
প্রতিরোধ ছারা যার দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন; এবং যে থিমের যার এই অধিকার বর্জনের 
নিজের দ্বারা এক উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্য রয়েছে। একভাবে প্রথমে যা বিস্ময়কর 
হবে, কেউ এই সৃজন হওয়াকে লক্ষ্য করবে, গ্রিক সংস্কৃতি ও বালকের প্রতি 
প্রেমের সঙ্গে এর সংযোগে, এক যৌন নীতিশাস্ত্রের কিছু প্রধান উপাদানের যা সেই 
প্রেমকে স্বতৃত্যাগ করার জন্য উপরের নীতিমালার প্রতি আবেদন করবে: এ প্রেম 
সম্পর্কে এক সামঞ্জস্য ও পারম্পারিকতার চাহিদা: নিজের সঙ্গে এক দীর্ঘ ও 
কষ্টকর সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা; এক প্রেমের ক্রম শুদ্ধকরণ কেবল আপনা 
থেকেই যা উদ্দিষ্ট হয়, তার সত্যের মধ্যেঃ এবং আকাজ্ষার বিষয়ী হিসেবে 
মানুষের নিজের মাঝে অনুসন্ধান । 

কেউ হয়তো গুরুতৃপূর্ণ প্রসঙ্গটি লক্ষ্য না-ও করতে পারেন যদি কল্পনা 
করেন যে বালক প্রেমের ফলেই তার নিষেধাজ্ঞার উদ্ভব ঘটে, অথবা কেবল তার 
অতিচ্ছেদকে দাবি করে এক ছ্যর্থকতার দর্শনের নিকট বিশিষ্টবাচক এর বাস্ত 
বতাকে গ্রহণ করেছে। কারে পক্ষে মনে রাখতে হবে যে এই 'কৃচ্ছুতাবাদ' কিন্ত 
বালকপ্রেমকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার উপায় নয়; উল্টো বরং, এ তার শৈলীপূর্ণ 
করার উপায় এবং যেখানে, তাকে আকাতি ও আকার দেবার মাধ্যমে, একে 
শৌর্যকরণেরও | তবুও, যে বিষয়টি রয়ে যায়, যে এই কঠোরতাবাদের মাঝে 
পুরোপুরি বিরত থাকাকে এক আদর্শ হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং আকাঙ্ক্ষার 
প্রশ্নে ছাড় দেওয়া হয়েছে, যাতে যে সমস্ত উপাদানকে পরিচয় করানো হয়েছে তা 
সহজে সুখের সঠিক ব্যবহারের এক সন্ধানকে ঘিরে যা সংগঠিত হয়েছে এমন এক 
নীতিশান্ত্রের মাঝে স্থান লাভ না করে। 


উপসংহার 


এভাবে, ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যেসমস্ত একক মনোযোগের অধিকারী হয়েছে 
স্বাস্থ্যবিধান,গার্স্থ্য ব্যবস্থাপনা, তরুণ পুরুষের প্রণয় প্রার্থনা) এবং সন্দর্ভের 
প্রেক্ষিতে যা এই সমস্ত অনুশীলনকে বিস্তৃত করার অভিপ্রায়ে রয়েছিল, গ্রিকরা এ 
সকল সম্পর্কে নৈতিক সমস্যা রূপে প্রশ্ন করেছে, এবং তারা এর জন্য প্রয়োজনীয় 
মিতাচারের আকারকে নির্ধারণ করতে চেয়েছিল । 

এর থেকে এমন প্রতীয়মান হয় না যে থ্রিকরা নিজেরা সাধারণভাবে এই 
তিন ধরনের দৃষ্টিকোণেই একমাত্র যৌন সুখ সম্পর্কে বিবেচনা করেছিল। কেউ 
সাহিত্যের মাঝে লক্ষ্য করতে পারে তারা অপর থিম ও পূর্বসংস্কারের যথেষ্ট প্রমাণ 
রেখে গেছে। তবে কারো নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রেখে, যেমন আমি এখানে করার 
চেষ্টা করেছি, বিধানমূলক সন্দর্তে যার দ্বারা তারা যৌন আচরণ সম্পর্কে ভাবনা ও 
নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি, এই তিনটি সমস্যাকরণই যতদূর সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
দেখা গেছে। তাদেরকে ঘিরে, তাদেরকে পালনের, এবং “সুখের ব্যবহারের' 
কঠোর ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসারে, থিকরা জীবনধারণের দক্ষতার বিকাশ 
ঘটিয়েছিল। 

এক নজরে, কারো এমন ধারণা হতে পারে যে ভাবনাচিন্তার এই তিন 
আকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে যা পরে, পাশ্চাত্যের ধরস্টান সমাজের মাঝে 
খুঁজে পাওয়া যাবে। তবুও, প্যাগান চিন্তা “যৌন স্বাধীনতার" যে ক্রিয়াকলাপকে 
সহ্য করেছে এবং তার পরের বিষণ্র ও নিয়ন্ত্রণমূলক নৈতিকতার মাঝে এখনও 
সাধারণভাবে গৃহীত এক বিরুদ্ধতার ধারণাকে সংশোধনে কেউ প্ররোচিত হতে 
পারে। যদিও, বস্তুত এ অনুধাবন করা গুরুতৃপূর্ণ যে এক প্রবল ও অধ্যবসায়ী 
অনুশীলিত যৌন মিতাচারের নীতিমালা হলো এক নীতিবাক্য যা খ্রিস্টান যুগের 
নয়, অবশ্যই, অথবা শেষের দিকের প্রাচীন সময়ের নয়, বা এমনকি প্রবল 
আন্দোলনের নয়_যেভাবে স্টোইকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, উদাহরণ 
রূপে হেলেনিস্টিক ও রোমান যুগের। চতুর্থ শতকের সময়ে পূর্বে, যে কেউ 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সৃত্রবদ্ধ ধারণাকে দেখতে পাবে যে যৌন কর্মকাণ্ড হলো যথেষ্ট 
পরিমাণে ঝঞ্জাটপূর্ণ এবং তার নিজেতেই ব্যয়বহুল, এবং প্রাণশক্তিগত সারবস্তৃও 
ক্ষতির সঙ্গেও যথেষ্ট পরিমাণে সংযুক্ত, এক অনুপুজ্যুক্ত অর্থনীতির প্রয়োজন যা 
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্রয়কে নিরুৎসাহিত করবে। কেউ আরো পাবে বৈবাহিক সম্পর্কের 
মডেলকে একইভাবে দাবি করবে উভয় পোষ্যের দ্বারা সমস্ত “বিবাহ বহির্ভূত' 
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সুখের থেকে বিরত থাকার। এছাড়াও, কেউ লক্ষ্য করবে কোনো বালকের সঙ্গে 
পুরুষের সকল সম্পর্কের অধিকার ত্যাগের থিম রয়েছে। মিতাচারের এক সাধারণ 
নীতি, এক সন্দেহ যে যৌন সুখ হয়তো অশুভের হতে পারে, কঠোর একগামী 
বিশ্বস্ততার ছক, এক পরম সতীত্বের আদর্শ: অনিবার্ধত তা এমন এক মডেল 
অনুসারে ছিল না যাতে গ্রিকরা বাস করত; কিন্তু ঘটনা তা নয় যে যে দার্শনিক, 
নৈতিক,ও মেডিক্যাল চিন্তা যা তাদের মাঝে গঠিত হয়েছিল কিছু মুল নীতিকে 
সৃত্রবদ্ধ করেছিল যা পরবর্তী নীতিশান্ত্র_এবং বিশেষ করে যা পাওয়া গেছে 
খিস্টান সমাজগুলোতে-_যনে হয় যেন একমাত্র পুনরুজ্জীবিত হবে? যদিও, 
আমরা এখানে থামতে পারি না; বিধানমুহ হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে একই হবে, 
কিন্তু এতে প্রকৃত কেবল নিষেধাজ্ঞার দারিদ্র্য ও একঘেয়েমিকে দেখায়। যে 
উপায়ে যৌন কর্মকাণ্ড সমূহ গঠিত হয়েছিল, শনাক্ত হয়েছিল, এবং নৈতিক ইস্যু 
হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল তা নিছক এই তথ্যের অভিন্ন নয় যে যা অনুমোদিত বা 
নিষিদ্ধ হয়েছে, সুপারিশকৃত বা নিরুৎসাহিত হয়েছে তা অভিন্ন। 

আফ্রোদিজিয়ার আকারে নৈতিক ক্রিয়াকলাপের শাসনক্ষেত্র রূপে, এক অজ্জ্রেয 
ক্ষেত্রে স্থাপিত সুখের ক্রিয়ার শক্তির নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত হিসেবে । আচরণের আকার 
রূপে নিতে যা যৌক্তিকভাবে ও নৈতিকভাবে স্বীকারযোগ্য ছিল, এই ক্রিয়া 
মিতাচার ও সময় নির্ধরিণের, গুণ ও সুযোগের, এক কর্মপরিকল্পনাকে দাবি করে; 
এবং এই কর্মপরিকল্পনা যথার্থ আত্মশাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখে যেমন এর চরম 
সীমায় ওঠা ও পরিসমাপ্তিতে__যেখানে বিষয়ী “নিজের চেয়ে দৃঢ়তর' হবে এমনকি 
সে শক্তিতে অপরের উপরে প্রয়োগ করে। এখন, কৃচ্ছতার চাহিদা যা এই আত- 
শৃংখলাপূর্ণ বিষয়ের সংবিধানে নিহিত ছিল যা সর্বজনীন আইনের আকারে 
উপস্থাপিত ছিল না, যাকে প্রতি ও প্রত্যেক ইন্ভিভিজুয়ালকে পালন করতে হবে, 
তবে তাদের জন্য বরং আচরণের শৈলীর এক নীতি রূপে যারা তাদের অস্তিত্বকে 
সবচেয়ে করুণাঘন ও মার্জিতসন্ভব আকার দিতে ইচ্ছা করে। যদি কেউ এই 
কয়েকটি বিরাট থিমে একটা উৎস বরাদ্দ করতে চায় যা আমাদের যৌন 
নৈতিকতাকে আদল দিয়েছিল (সেই ধারণা যে সুখ হলো অশুভের বিপজ্জনক 
শাসনক্ষেত্রের অন্তর্গত, একগামী বিশ্বস্ততা ক্রিয়াকলাপের বাধ্যবাধকতা, একই 
লিঙ্গের সঙ্গীদেরকে বহির্ভূক্ত রাখা) , তাদেরকে 'ইহুদি-িস্টান' নৈতিকতা নামের 
কল্পকাহিনীর প্রতি আরোপ করা কেবল একটা ভুলই হবে না, তাদের পেছনে 
নিষেধাজ্ঞার সময়হীন কার্যক্রম খুঁজলে, বা আইনের স্থায়ী আকার তা হবে আরো 
বড় এক ভ্রান্তি। যৌন কঠোরতা যাকে গ্রিক দর্শন অপরিপন্ধভাবে সুপারিশ 
করেছিল তা কোনো সময়হীনতার আইনের মাঝে প্রোথিত নয় যা অবদমনের 
এতিহাসিক বিচিত্র আকার গ্রহণ করেছে, একটার পরে আরেকটা । এ সেই 
ইতিহাসের অন্তর্গত যা বিধিবদ্ধ নিয়মের ইতিহাসের চেয়ে নৈতিক অভিজ্ঞতার 
রূপান্তরকে অনুধাবন করার জন্য আরো নির্ধারক: 'নীতিশাস্ত্রে'র এক ইতিহাস, 
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আত্তের সঙ্গে সম্পর্কের আকারের বিস্তৃতিরূপে উপলব্ধ যা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে 
নৈতিক আচরণের বিষয়ী রূপে নিজেকে চালু রাখতে সমর্থ করে। 
প্রধান টেকনিক, যা গ্রিক চিন্তার মাঝে বিকশিত হয়েছিল__পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা, 
অর্থনীতি, ও কামশাস্ত্র প্রস্তাব করেছিল, যদি বিশেষ ধরনের যৌন নীতিশাস্ত্র না 
হয়, তবে অন্তত যৌন আচরণের একক মড়ুলেশনকে। কৃচ্ছুতার দাবির এই বিস্ত 
,তিকরণে, থিকরা কেবল চায়নি যে প্রত্যেককে আটক করে এক আইনের সংকলন 
নির্ধারণ করতে, অথবা তারা না যৌন আচরণকে এক শাসনক্ষেত্রে রূপে সংগঠিত 
করতে চেয়েছে তার সব দিকে এক ও একই নীতিমালার সেট দিয়ে । 
পথ্যব্যবস্থাবিদ্যায়, কেউ মিতাচারের একটা আকার পাবে যা আফোদিজিয়ার 
পদক্ষেপকৃত ও সময়ানুগ ব্যবহারে নির্ধারিত ছিল: এই মিতাচারের ক্রিয়াকলাপ 
এক মনোযোগ আহবান করে যা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল “ঠিক সময়ে'র প্রশ্নে এবং 
শরীরের পরিবর্তনশীল অবস্থার মাঝে সহ-সম্পর্কের উপরে এবং খতুর 
পরিবর্তমান বৈশিষ্ট্যের উপরে । এবং এই পূর্ব ধারণার কেন্দরস্তলে এক সহিংসতার 
ভয় ব্যক্ত হয়েছিল, নিঃশেঘিত হবার এক আতঙ্ক, এবং ইন্তিভিজুয়ালের টিকে 
থাকা নিয়ে এবং প্রজাতির রক্ষা পাওয়া এক দুই ভাজ করা উদ্বেগ । অর্থনীতিতে, 
কেউ মিতাচারের এক আকার খুঁজে পায় বিবাহের সঙ্গীদের পারস্পারিক বিশ্বস্ততা 
দিয়ে নির্ধারিত ছিল না, বরং এক নির্দিষ্ট সুবিধার দ্বারা, যা স্বামী ধারণ করেছিল 
আইনগত স্ত্রীর পক্ষে যার উপরে সে কর্তৃত খাটায়। এই ক্ষেত্রে সাময়িক অভীষ্ট 
হলো উপযক্ত মুহূর্তটিকে কজা করা নয়, বরং এক নির্দিষ্ট হায়ারার্কিময় কাঠামো 
গারস্থ্যের উপযুক্ত রূপে জীবন ভরে রক্ষা করা; এ এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি সহ এই 
স্থায়িত্ুকে নিশ্চিত করে যে পুরুষ অবশ্যই সমস্ত অতিরেককে ভয় করবে এবং 
আত্ম নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করবে যে নিয়ন্ত্রণ সে অপরের প্রতি প্রয়োগ করে। 
শেষে, কামশান্ত্রের চাহিদা যে সংযম তা আরেক রকমের এখনও, যেহেতু এমনকি 
তা শুদ্ধ ও সরল বিরত থাকার জন্য আহবান করে না, আমরা দেখেছি যে তা 
এমনদিকে ঝৌকে এবং বালকদের সঙ্গে সমস্ত শারীরিক সম্পর্কের অধিকার 
বর্জনের এক আদর্শকে এ তার সঙ্গে বহন করে। এই কামশান্ত্র সময়ের এক 
প্রত্যক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল যা অত্যন্ত ভিন্ন যাকে শরীরের সঙ্গে ও বিয়ের সঙ্গে 
ংযোগের দ্বারা পাওয়া গিয়েছিল:এ এক পলায়নপর সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে 
যা অপরিহার্ষভাবে অতি নিকটের এক সমান্তির দিকে চালিত করে। একে যা 
প্রাণচঞ্চল করে তার প্রতি আগ্রহ, এ হলো সেই শ্রদ্ধা যা কিশোরের পৌরুষের 
এবং স্বাধীন মানুষ রূপে তার আগামীর মর্যাদার কাছে খণী। এ আর এখন নিছক 
কীভাবে কেউ অপরের স্বাধীনতার জন্য অনুমোদন দিতে পারে শাসনের ক্ষেত্রে যা 
কেউ নিজের উপরে প্রয়োগ করে এবং প্রকৃত প্রেমে যা কেউ তার জন্য বহন করে 
থাকে। এবং চূড়ান্তভাবে, বালকদের প্রতি প্রেমকে ঘিরে এই ভাবনার প্রেমের 
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মধ্যের জটিল সম্পর্কের প্রশ্ন যা গ্রাতোনীয় কামশান্ত্র উত্থাপন করেছে, সুখের 
অধিকার ত্যাগ, এবং সত্যের মাঝে প্রবেশাধিকার লাভের । 

এমন কিছুকে মনে করাটা প্রয়োজনীয় হতে পারে কে জে ডোভার যা 
লিখেছিলেন: গ্রিকরা না উত্তরাধিকার লাভ করেছে, অথবা না এমন এক বিশ্বাসকে, 
বিকশিত করেছে যে যৌন আচরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের এক আইনের 
ংকলন আকারে এক স্বর্গীয় শক্তি মানবজাতির কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের 
কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না এ ধরনের নিষেধাজ্ঞাকে বলবৎ করার যার এমন 
কর্তৃতু থাকবে। প্রাটানতর ও সমৃদ্ধতর সংস্কৃতির দ্বারা মুখোমুখি হয়ে এবং তাদের 
চেয়ে আরো বিস্তৃত, যে সংস্কৃতিগুলো তবুও একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়েছে, 
গ্রিকরা নির্বাচন করতে, খাপ খাওয়াতে, বিকশিত করতে এবধ__ 
সর্বোপরি_ উদ্ভাবন করতে স্বাধীনতা অনুভব করেছিল ।; তাদের নিকট, নৈতিক 
শাসনক্ষেত্র হিসেবে যৌন আচরণের প্রতি ভাবনা প্রত্যেকের উপরে চাপিয়ে দেওয়। 
নিষেধাজ্ঞার অন্তরায়ন, যথার্থকরণ, বা আনুষ্ঠানিকীকরণের এক উপায় ছিল না 
বরং, তা ছিল বিকশিত হবার এক উপায়__কারণ জনসংখ্যার ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু, 
মুক্ত, বয়স্ক পুরুষে গঠিত ছিল__এক অস্তিত্বে নন্দনতত্বু, এক ক্ষমতার খেলা 
হিসেবে ধারণা করার এক স্বাধীনতার উদ্দেশ্পূর্ণ দক্ষতা । তাদের যৌন নীতিশান্ত্, 
যার থেকে আমাদের নিজেদেরটি অংশত উদ্ভব হয়েছিল, অসমতা ও 
প্রতিবন্ধকতার এক অত্যন্ত কঠোর সিস্টেমের উপর নির্ভর করেছিল (বিশেষ করে 
নারী ও দামেদের সঙ্গে সংযোগে) ; কিন্তু এই ভাবনায় সম্পর্ক হিসেবে, এক 
স্বাধীন পুরুষের জন্য, তার স্বাধীনতার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, এবং সত্যের প্রতি 
তার প্রবেশাধিকার রূপে তার সমস্যাকরণ হয়েছিল৷ 

এই নীতিশান্ত্রের ইতিহাসের এবং একটা দীর্ঘসময় ধরে এর রূপান্তরের 
দিকে এক অত্যন্ত ছকগত, বিহঙ্গদৃষ্টি নিলে, কেউ সবচেয়ে শুরুতে গুরুত্বারোপের 
স্থানান্তর লক্ষ্য করবে। এ স্পষ্ট যে ধ্রুপদী গ্রিক চিন্তায় বালকদের সঙ্গে সম্পর্কই 
সবচেয়ে স্পর্শকাতর অবস্থান গঠন করেছিল, এবং ভাবনা ও বিস্তৃতকরণের 
সবচেয়ে সক্রিয় লক্ষ্যস্থির; কৃচ্ছুতার সবচেয়ে সৃন্ম আকারের জন্য সমস্যাকরণ 
আহবান করে তা এখানেই ছিল। এবার, খুবই ধীর এক বিবর্তনের গতিকে জরীপ 
করে, আমরা দেখতে পারি এই লক্ষ্যস্থির অন্য কোথাও সরে গেছে: ক্রমে ক্রমে 
তা সমস্যা এসে নারীর চারপাশে কেন্ত্রীভূীত হতে থাকে । এতে বোঝায় না যে 
বালকের প্রেমের ক্রিয়াকলাপ এখন উঠে গেছে, অথবা তা অভিব্যক্ত হওয়া থেকে 
বিরতি ঘটেছে, না অথব| লোকে এর সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা থেকে বিরত রয়েছে। 
কিন্তু এ হলো নারী এবং নারীর প্রতি সম্পর্ক যাকে যৌনসুখের উপরে নৈতিক 
ভাবনায় জোর দেওয়া হবে, হোক তা কুমারীত্রে থিম ধরে, বৈবাহিক আচরণে যে 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতে, অথবা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও 
পারস্পারিকতার সম্পর্কের মাঝে যে মুল্য ধরা হয়েছে। এবং আমরা 
সমস্যাকরণের লক্ষ্যস্থিরের বেলায় এক নতুন স্থানান্তর দেখি (এবার নারী থেকে 
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শরীরে) আগ্রহের ক্ষেত্রে যা প্রদর্শিত হয়েছিল, সতেরো ও আঠারো শতকে শুরু 
হয়ে, শিশুদের যৌনতাতে, এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, যৌন আচরণ, 
স্বাভাবিকতা, এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে । 

কিন্তু একই সময়ে এই স্থানান্তর যেমন, সেসব উপাদানের মধ্যে এক নির্দিষ্ট 
একীভূতকরণ ঘটে যা সুখের ব্যবহারের বিভিন্ন দক্ষতার মধ্যে বন্টিত হয়েছিল। 
এক মতবাদগত একীভূতকরণ ঘটেছে_ সেন্ট পল অগান্তিন যার প্রবস্তা_যা 
একে ধারণায় রূপ দিতে সম্ভব করেছিল, একই তাত্ত্বিক সম্মিলনের অংশ হিসেবে, 
মৃত্যু ও অমরতার ক্রীড়া, বিয়ের প্রতিষ্ঠান, এবং সত্যের প্রতি প্রবেশাধিকারের 
শর্তসমূহ। কিন্তু সেখানে এক 'ব্যবহারিক' একীভূতকরণ হয়েছে যা অস্তিত্বের 
বিভিন্ন দক্ষতাকে পুনরায় আত্বের সংকেতোদ্ধারকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত করেছিল, 
শুদ্ধিতকরণ পদ্ধতিতে, এবং কামেচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। অতএব এখন যৌন 
আচরণের সমস্যাকরণের অন্তঃস্থলে যা রয়েছে তা এখন আর সুখ ও তার 
ব্যবহারের নন্দনতত্ত্ব নয়, বরং আকাঙ্ক্ষা ও তার শুদ্ধিকারী কর্মমাত্র ব্যাখ্যা । 

এই পরিবর্তন ছিল এক গোটা রূপান্তরের সিরিজের ফল। আমাদের নিকট 
এই সমস্ত রূপান্তরের সূচনার প্রমাণ রয়েছে, এমনকি খ্রিস্টান ধর্মের বিকাশের 
পূর্বে, আমাদের যুগের প্রথম দুই শতাব্দির নীতিবাদী, দার্শনিক, এবং 
চিকিংসকদের ভাবনার মধ্যেও । 


টি এ, ভুত র্ভি রি ছি হুডি এরি 


টা, রি ভুত” রি 


তথ্যসূত্র 


ভূমিকা : অধ্যায় ২ সমস্যাকরণের আকারসমূহ 
আরেতেউস, অন দয কজে'স আ্যা্ড সাইনস অফ ক্রনিক ডিজিজ, পুস্তক ২,৫ 
এল রেন, প্রাণ্ক্ত, ফরাসি অনুবাদে, পৃ: ১৬৩ 
সেন্ট ফান্সিস অফ সালেস, ইন্টোড্রাকশন অফ ডিভাউট লাইফ, পুস্তক ৩, ৩৯ 
প্রিনি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি, পুস্তক ৫, ১৩ 
পুটার্ক, লাইফ অফ কাটো দা ইয়ংগার, পুস্তক ৭ 
ইসোক্রেতেস, টু নিকোক্লেস, ৩৬ 
আ্যরিস্ততল, গলিটিকস, পুস্তক ৭, ১৪, ১৩৩৫ বি 
এইচ ডভারেন, লে ফকেই, পৃ: ২৮৯ 
আপুলেইয়াস, দ্য গোন্ডেন আ্যাস, পুস্তক ৮, ২৬ এফ এফ; ডিও ব্রাইসোক্তম; ফোর্থ 
ডিসকোর্স, অন কিংশীপ, ১০১-১১৫; এপিক্টেটাস,ডিসকোর্সেস, পুস্তক ৩ 


, সেনেকা দ্য এন্ডার, ফেইদাস, ২৯৩ সি-ডি 

. আযরিস্তোকেনেস, দ্য থেসমোফোরিয়াজুসাই, পুস্তক ৫, ১৩০ এফ এফ 
. ফিলোস্ট্রাটাস, দ্য লাইফ অফ আযপোলোনিয়াস অফ টিয়ানা, ১, ১৩ 
, জেনোফোন, আজেসিলাউস, ৫ 

, প্লাতো, সিম্পোজিয়ম, ২১৭ এ-২১৯ ই 

, দেখুন জি দুবি, ল্য শেভালিয়ের, লা ফাম এ লে প্রেত্র 


প্রথম অংশ ॥ সুখের নৈতিক সমস্যাকরণ 
ই লেন্কি: “ডি €েসউংগসলেহরে ডের আন্টিক' পৃ: ১২৪৮ 
দেখুন কে জে ডোভার, 'ক্লযাসিক্যাল থ্িক আটিটিউডস টু সেন্ধুয়াল বিহেভিয়র' পৃ 
৫৯, গ্রিক পপুলার মরালিটি, পৃ: ২০৫; এবং ধিক হোমোব্ুরালিটি, পৃ: ৬৩ 


অধ্যায় ১ আফ্রোদিজিয়া 
জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১, ৩, ১৩ 
জে কে ডোভার, ক পপুলার মরালিটি, পু. ২০৬-৭ 
দেখুন জে কে ডোভার, ধিক হোমোসেন্ুয়ালিটি, পৃ. ৪ এফ এফ 
সেন্ট অগান্তিন, কনফেশনস, পুস্তক ৪, অধ্যায় ৮-১০ 
আযরিস্ততল, নিকোযাখান এথিকস, পুস্তক ৩. ১০, ১১১৮ এবি 


তথ্যসূত্র ২২৯ 


এ 


২6. 


আ্যরিস্ততল, এউদেমিয়ান এখিকস, পুস্তক ৩, ৮-৯, ১২৩০বি 

আরিস্ততল, নিকোযাখান এখিকস, পুস্তক ৩, ১০, ১১১৮ এ-বি; আরো দেখুন, 
আ্যারিস্ততল(আরোপকৃত), প্রবলেমস, অধ্যায় ২৮, ২ 

জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১, ৩, ১২-৩ 

সঙ্গীতের বিপদ নিয়ে, দেখুন, প্লাতো, রিপাবলিক, ৩য়, ৩৯৮ ইয(লিদীয় মেজাক 
এমনকি নারীর প্রতিও ক্ষতিকর,পুরুষরা একা থাক)। গন্ধ ও দৃশ্যগত ইমেজের 
নেমোনিক ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন আযারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৩, ১০, 
১১১৮ এ 


, এই ধরনের নিন্দার সাক্ষাৎ কেউ পরে পাবে 'আ্যাফেয়ার্স অফ দি হারে (লুসিয়ানের 


নামে)' পৃষ্ঠা ৫৩ 


, আযারিস্ততল, হিস্টরি অফ আানিম্যালস, ৫ম, ২, ৫৩৯ বি 

, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ, ১৮, ৫৭১ বি ও ৫৭২ বি | 

. আযরিস্ততল, পাট অফ আ্যানিম্যালস, ৬৬০ বি 

. গ্রাভো, ফিলেবাস, 8৪ এফএফ 

, প্রাতো, জর্জিয়াস, ৪৮৪ ডি ও ৪৯১ ডি; সিম্পোজিয়ম, ১৯৬ সি; ফেইদ্রাস, ২৭৩ 


ডি; রিপাবলিক ঘর্থ, ৪৩০ ই ও ৪৩১ সি-ডি; ৯ম, ৫৭১ বি; ল'জ ১ম, ৬৪৭ সি, 
৪র্থ, ৭১৪ এ? ৬ষ্ঠ, ৭৮২ ই; ৭ম, ৮০২ ই ও ৮৬৪ বি; ১০ম, ৮৮৬ ঝি; প্রভৃতি; 
আরো দেখুন আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৭, ৪, ১১৪৮ এ 


. জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, ১ম, ২, ২৩ ১ম, ৪, ১৪; ১ম, ৮7 ৪র্থ, ৫, ৩ প্রভৃতি 
, এপিস্থেনেস বিষয়ে, দেখুন, জেনোফোন, আনাবাসিস ৭ম,৪; মেনন সম্পর্কে, 


প্রাগুক্ত, ২য়, ৬ 


, আযজেসিলাউস সম্পর্কে, দেখুন, জেনোফোন, আ্যাজেসিলাউস, ৫ম; আক্কেসিলাউস 


সম্পর্কে, দেখুন, দিওজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, ৪র্থ, 
৬, প্ুতার্ক উল্লেখ করেন একইভাবে যে হাইপেরাইদেসকে আফ্রোদিজিয়ার নিকট 
প্রদান করা হয়। 


, প্রাতো, ল'জ, ১ম, ৬৩৬ সি 
, কেউ এমন ধরনের বালকদের প্রতি প্রেমের উত্তবের ব্যাখ্যা পাবে ডিও ক্রাইসোস্তম, 


ডিসকোর্সেস, ৭ম, ১৫০ এর আতিমাত্রায় আত্মপ্রশ্রয়ের মাঝে। 


. প্রাতো, তিমায়েউস, ৮৬ সি-ই 
, আরিস্ততল, নিকোমাখান একস, পুস্তক ৩, ১১, ১১১৮বি 
, প্রাগুক্ত, পুস্তক ৮. ৫, ১১৪৮ বি; পুস্তক ১০, ৩, ১১৩৭ বি। আকাজ্ফার উপলক্ষ্যে, 


এর স্বাভাবিক বস্তু, এবং এর বৈচিত্র্য, নিয়ে দেখুন, প্লাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৪, 
৪৩৭ ই-ডি 

আ্যারিস্ততল, হিস্টরি অফ আযনিমালস, পুস্তক ১, ১, ৫৮১এং, প্লা॥তে, রিপাবলিক, 
(পুস্তক ৪, ৪২৬ এ-বি) সেসব রুগ্র পশ সম্পর্কে বলেন, মাগ। খহাণিধন 
অনুসরণের স্থলে, আহার, পান ও আফোদিজিসিয়েন এর রঙ থানে। 


২১৩০ 


৩৩. 


৩৪. 


৩৫. 


যৌনতার ইতিহাস ২ 


, জেনোকফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৪, ৩৮; আ্যারিস্ততণ (আরোপিত), অন 


স্টিরিলিটি, পুস্তক ৫, ৬৩৬ বি 


, আযরিস্ততল, হিস্টরি অফ আ্যানিমালস, পুস্তক ৯, ৫, ৬৩৭ এ/পুস্তক ৮, ১, ৫৮১ বি 
. জেনোফোন, হিয়েরো, পুস্তক ৩১৪ 

. আযারিস্ততল (আরোপিত) প্রবলেমস, পুস্তক ৪, ২৮ 

. পি মানুলি, 'ফিজিওলোগিয়া এ পাতোরোগিয়া দেল ফেমিনাইল নেগলি স্কিতি 


হিপ্লোক্রাতিকি' পৃ: ৩৯৩ এফ এফ 


. আযরিস্ততল, জেনারেশন অফ আ্যানিম্যালস, পুস্তক ১, ২১, ৭২৯ বি 
, হিপ্পোক্রেতেস, ওথ, পুস্তক ১, পৃ: ৩০০ 
, প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮৯ ডি-১৯৩ ডি। একটা মিথিক্যাল সময় সম্পর্কে, যখন 


যৌন প্রজন্ম ছিল না। দেখুন, পালাতো, পলিটিকস, ২৭১ এ-২৭২ বি 

আ্যারিস্ততল, হিস্টরি অফ আ্যানিমালস, পুস্তক ২, ১,৭৩১ বি; দেখুন, অন দ্য সোল, 
পুস্তক ২, ৪, ৪১৫ এ-বি 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৮, ৫৫৯ ই;ত্যারিস্ততল, নিকোমাখান এথিকস, পুস্তক ৮, 
৪, ১১৪৭ বি 

রফাস অফ এফেসাস, ওভর,পু: ৩১৮ 


৩৬. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স পুস্তক ৪, অধ্যায় ৬ 


৩৭. 


৩৮. 
৩৯. 
8০. 
৪১. 


সুখের ধরনে যা প্রাণীদের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে দৃষ্ট, দেখুন জেনোফোন, হিয়েরো, 
পুস্তক ৮২ শরীরী সুখের মিশ্রিত চরিত্র নিয়ে, দেখুন প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, 
৫৩৮ বি এফ এফ; আগের শরীরী অবস্থা পুনরুদ্ধারের সহচর সুখের সম্পর্কে. দেখুন 
পরাতে, তিমায়েউস, ৬৪ ডি ৬৫ এ আযারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৮, 
১১৪৭ বি 

প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬৩৬ সি 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৬, ৭৮৩ এ-বি 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৩,৪০৩ এ 

সুখের হাইপারবোল সম্পর্কে, উদাহরণ হিসেবে দেখুন, প্লাতো, রিপাবলিক, খণ্ড ৩, 
৪০২ ই; তিমায়েউস ৮৬ বি:ত্যারিস্ততল, নিকোমাথান এখিকস, পুস্তক ৩, ২,১১১৮ 
বি; পুস্তক ৭, ৪, ১১৪৮ এ/পুস্তক ৭, ৭, ১১৫০ বি; বিদ্রোহ নিয়ে, দেখুন প্রাতো, 
রিপাবলিক, পুস্তক ৪, ৪৪২ ডি; পুস্তক ৪, 88৪বি; পুস্তক ৯, ৫৮৬ ই; ফেইদ্রাস, 
২৩৭ ডি 


, প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৬, ৭৮৩ এ? আ্যারিন্ততল, নিকোমাখান এথিকস, পুস্তক ৩, ১২, 


১১১৯ বি; দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ২, ৮ 


, জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১, ৩,১৫ 

. প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৩, ৩৮৯ ই; আরো দেখুন, পুস্তক ৯, ৫৮০ ই 
, আযারিস্ততল, নিকোমাখান এথিকস, পুস্তক ৩, পুস্তক ২, ১১১৮ বি 

. প্রাগুভ্ত, পুস্তক ৩, ৯-১০,১১৮ এ 

. প্লাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮৭ ই 


আআনিস্ততল, নিকোমাখান এথিকস, পুস্তক ৭, ১৪, ১১৫৪ এ 


তথ্যসূত্র ২৩১ 


অধ্যায় ২ খেসিস 


আআরিস্ততল, হিস্টরি অফ জ্যানি্যালস, পুস্তক ৭, ১,৫৮১ বি; জেনারেশন অফ 
আযনিমযালস, পুস্তক ২,৭, ৭৪৭ এ 

গ্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৫, ৪৫১ সি 

পলিবিয়াস, দি হিস্টরিজ, পুস্তক ৬, ৭ 

আযরিস্ততল, রেটরিক, পুস্তক ১, ৯; নোমোস এর ধারণা নিয়ে, দেখুন, জে ডি 
রোমিলি, লা লই দলা পসে গেকে 

দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৬, ২, 
৪৬আরো দেখুন দিও ক্রাইসোস্তম, ডিসকোর্সেঁস, পুস্তক ৬, ১৭-২০; গালেন, অন 
দ্য আকফেন্টেড পার্টস, পুস্তক ৬, ৫ 

দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিতস অফ এিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৬, ২, ৬৯ 
জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৪, ৩৮ 

জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১,৩, ১৪ 

প্রাগুক্ত, পৃস্তক ২, ১, ৩৩ 


প্রাগুক্ত, পুস্তক ৪, ৫, ৯ 
, দেখুন, প্রাতো, জরির়াস, ৪৯২ এ-বি, ৪৯৪ সি, ৫০৭ ই; রিপাবলিক, পুস্তক ৮, 


৫৬১ বি 


. জেনোফোন, যেযোরাবিলিয়া, পুস্তক ২, ১:৩০ 

, প্রাগুক্ত, পুস্তক ৪, ৫,৯ 

. প্রাগুক্ত, পুস্তক ১, ৩১৫, 

. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬৩৬ ডি-ই; কাইরোসের ধারণা ও গ্রিক চিন্তায় তার গুরুত্‌ 


সম্পর্কে, দেখুন পি আযবেক্কে, লা প্রদস সে আ্যারিস্ততল, পৃ ৯৫ এফ এফ 


. আযরিস্ততল, হিস্টরি অফ আ্যানিমালস, পুস্তক ৭, ১, ৫৮২ এ 

. পুটার্ক, টেবিল-টকস, পুস্তক ৩, ৬ 

, জেনোফোন, সাইরোপেডিয়া, পুস্তক ৮ 

, জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৪, ৪, ২১-২৩ 

. প্রাতো, নিম্পোজিয়য, ১৮০ সি-১৮১ এ, ১৮৩ ডি; ডেমোস্থেনেস, এরোটিক 


এসেজ, ৪ 


, প্রাক, ৩৪-৩৫ 

. জেনোফোন, আযআজেশিলাউস, পুস্তক ৫ 

, জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ২, ৬, ১-৫ 
, প্রাণ্ুক্ত, পুস্তক ২, ১, ১-৪ 

. প্রাপ্ুক্ত. পুস্তক ১, ৫, ১ 

, গ্লাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৪, ৪৩১ সি-ডি 


২৩২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


অধ্যায় ৩ এক্করাতেইয়া 


১. জেনোফোন, সাইরোপেডিয়া, পুস্তক ৮; সোফ্রোজিনি এর ধারণা ও তার বিবর্তন 

সম্পর্কে দেখুন, এইচ, নর্থ : সোফ্রোজিনি। লেখক সোফ্রোজিনি ও এঞ্করাতেইয়া শব্দ 

দুটির নৈকট্যের উপরে গুরুত্বারোপ করেন জেনোফোন্(পৃ: ১২৩-১৩২) 

প্রাতা, জজিয়াস, ৪৯১ ডি 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুন্তক ৪, ৪৩০ ই 

প্রাতো।, জর্জির়াস, ৫০৭ এ-বি 

প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৩, ৬৯৭ বি 

এইচ নর্থ, সোফোজিনি, পৃ: ২০২০২০৩ 

আযারিত্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৩ এবং ১২, ১১১৮ বি -১১১৯ এ, পুস্তক 

৭, ১১৫০ এ- ১১৫২ এ 

৮, প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬৪৭ ডি 

৯. জ্যান্টিফন, স্টৌবায়েউস, ফ্লোরিলেগিয়ামের, পুস্তক ৫, ৩৩, এ হরো ১৬ নং অংশ। 

১০. জেনোফোন, হিয়েরো, পুস্তক ৭; আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৩, ১০, 
১১১৭ বি 

১১. এভাবে কেউ একটা পুরো সিরিজ খুজে পাবে এমন শব্দের আ্যাজেইন, 
আযজেস্থেই(চালিত করা, চালিত হওয়া); প্রাতো, প্রোতাগোরাস, ৩৫৫ এ; 
রিপাবলিক, পুস্তক ৪, ৪৩১ ই; আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৭, ৭, ৩, 
১১৫০ এ। কোলাৎজেন(পাহারায় রাখা); প্রাতো, জজিরয়াস; ৪৯১ ই; রিপাবলিক, 
পুস্তক ৮, ৫৫৯ বি; পুস্তক ৯, ৫৭১ বি। আ্যান্টিটেইনেইন(বিরুদ্ধতা করা); আারিস্ত 
তল, নিকোমাখান এথিকস, পুস্তক ৭, ২, 8? ১১৪৬ এ; পুস্তক ৭, ৭,৫, এবং ৬ 
এবং ৬, ১১৫০ বি। এফ্রাজেইন (প্রতিবন্ধক করা): ত্যান্টিকন, ১৫ ও ১৬ নং 

ংশ। আ্যান্টেখেইন (প্রতিরোধ করা);আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক 

৭,৭,৪ এবং ৬, ১১৫০ এ-বি 

১২. নাইকান(পরাজিত করা) সম্পর্কে; প্রাতো, ফেবইদ্রাস: ২৮৩ সি” ল'জ, পুস্তক ১, 
৬৩৪ বি; পুস্তক ৮, ৬৩৪ বিঃ আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৭, ৭, 
১১৫০ এ: পুস্তক ৭, ৯, ১১৫১ এ: আ্যান্টিফোন, ১৫ নং অংশ। ক্রাতেইন (শাসন 
করা): প্লাতো, থোতাগোরাস, ৩৫৩ সি: ফেইদ্রাস, ২৩৭ এ-২৩৮ এ রিপাবলিক, 
পুস্তক ৪, ৪৩১ এ- সি: ল'জ ৮৪০ সি: জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১, ২, 
২৪। জ্যান্টিফোন এর অংশ ১৫ ও ১৬; আরিস্ততল, নিকোমাখান এথিকস: পুস্তক 
৭৪ সি. ১১৪৮ এ: হেইতান্তই(পরাজিত হওয়া): প্লাতো, প্োতাগোরাস, ৩৫২ সি; 
ফেইদ্রাস, ২৩৩ সি; ল'জন, পুস্তক ৭, ৮৪০ সি: চিঠিপত্র পুস্তক ৭, ৩৫১ এ; 
আযরিস্ততল, নিকোমাথান এখিকস, পুস্তক ৭,৬,১, ১১৪৯ বি; পুস্তক ৭, ৭, 
৪.১১৫০ এংপুস্তক ৭, ৬, ১১৫০ বিং ইসোক্রেতেস, নিকোক্লেস, ৩৯ 

১৩. জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১, ৩.১৪ 


ডি নি টি টি এতে 


তথ্যসূত্র ২৩৩ 


১৪. 


১৫. 
১৬. 
৯১৭, 


১৮, 
১৯. 
২০, 
২২৯, 
২২. 
২৩. 
, আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এথিকস, পুস্তক ৭, ২, ১১৪৬ এ 

, প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, পুস্তক ২, ১১১৯ এ 

. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ২, ৮, ৭৫ 

, আযারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৩, ১২, ১১১৯ বি 

. জেনোফোন, ওয়েকেনোমিকাস, পুস্তক ১, ২২-২৩ 

, প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৩, ৬৮৯ এ-বি 

, প্লাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৯২ বি 

, প্রাগুক্ত, পুস্তক ৯, ৫৯২ বি 

. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১,৬৪৭ডি 

, জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ১, ২, ১৯ 

, প্রাগুক্ত, পুস্তক ১, ২, ২৪ 

, প্রাতো, জর্জিয়াস, ৫২৭ ডি 

. ব্যায়াম ও আত্তের যত্ন এর মাঝে সম্পর্কের বিষয়ে দেখুন, প্রাতো, আলকিবিয়াদেস, 


জেনোফোন, ওয়েকেনোমিকাস, পুস্তক ১, ২৩; প্রাতো, রিপাবলিক, খণ্ড ৭, ৫৬০ 
বিঃপুত্তক ৯, ৫৭২ ডি- ৫৭৩ বি 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৯, ৫৭১ডি 

প্লাতো, ল'জ, পুস্তক ৬, ৭৮৩ এ-বি 

প্লাতো, ফেইদ্রাস, ২৩৪২ এ: রিপাবলিক, পুস্তক ৪, ৪৩০ সি; ল'জ, পুস্তক ১, ৬২৬ 
ই, ৬৩৬ ই, ৬৩৩ সি, পুস্তক ৮, ৮৪০ সি: পত্র পুস্তক ৭, ৩৩৭ এ 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৪, ৪৩১ এ 

প্লাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬২৬ ডি-ই 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৮,৮৪০ সি 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৭১ বি 

আ্যারিন্ততল, নিকোমাখান এিকস, পুস্তক ২, ৯, ১১০৯ এ 

দিয়োজেনেস, লেয়ার্তিয়াস, লিতস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স পুস্তক ৪, ৭, ৪৯ 


১২৩ ডি 


. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৬, ২, ৭০ 
, প্লাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৭১ সি- ৫৭২ বি 

, প্রাভো, লজ, পুস্তক ১ ৬৪৩ 

, জেনোফোন, কনাস্টিটিউশনস ল্যাকেদোইমনিয়ানস, পুস্তক ২ ও ৩ 

, প্লাতো, রিপাবলিক, ৪১৩ ডি, এফ এফ 

, প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬৪৭ সি-৬৪৮ সি 

. আ্যারিস্ততল, লিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ২, ২, ১১০৪ এ 

. গ্লাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৩, ৪১৩ ই 

, প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১,৬৪৩ ই 


২৩৪ যৌনতার ইতিহাস ২ 


অধ্যায় 8 মুক্তি ও সত্য 


১. জেনোফোন, যেযোরাবিলিয়া, পুস্তক ৪, ৫, ২-৩ 

২. ত্যারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ৭, ১৩, ১১৩২ এ 

৩. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এখিনেন্ট ফিলোসফার্স_ পৃস্তক ৬, ২, ৬৬; 
সুখের দাসত্ব করা অত্যন্ত সাধারণ প্রকাশভঙ্গিং দেখুন, জেনোফোন, 
ওয়েকোনোমিকাস, পুস্তক ১, ২২, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৪, ৫; প্রাতো, 
রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৭৭ ডি 

৪. জেনোফোন, ওয়েকোনোমিকাস, পুস্তক ১,আই, ১৭ এফ, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৪, 
৫১.২-১১ 

৫. প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৯০ সি 

৬. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৯, ৫৮০ সি 

৭. আ্যারিস্ততল, পূলিটিকস, পুস্তক ৫, ১০ 

৮. জেনোফোন, সাইরোপোডিয়া, পুস্তক ৮, ১ 

৯. ইসোক্রেতেস, নিকোরুেস, ৩৭-৩৮ 

১০. আআরিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ৫, ৯, ১৩১৫ এ 

১১. প্রাতো, জজিয়াস, ৪৯১ ডি 

১২. জেনোফোন, ওয়েকোনোমিকাস, পুস্তক ১০, ১ 

১৩. আ্যারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ১, ১২৬০ এ 

১৪. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৬, ৫৪ 

১৫. আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৩, ১২, ১১১৯ বি 

১৬. জেনোফোন, মেযোরাবিলিয়া, পুস্তক ৩, ৯,৪ 

১৭. প্রাুতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৪, ৪৪১ ই-৪৪২ বি 

১৮. প্রাগুক্ত 

১৯. আ্যারিস্ততল, নিকোমাখান এখিকস, পুস্তক ৩, ১২, ১১১৯ বি 

২০. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬৩৬-ই 

২১. জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৪, ৫, ১১ 

২২. প্রাতো, ফেইদ্রাস, ২৫৪ বি 

২৩. প্লরাতো, জর্জিয়া, ৫০৬ ডি-৪০৩ বি 

২৪. প্লাতো, রিপাবলিতক, ৪০২ ডি-৪০৩ বি 

২৫. জেনোফোন, সাইরোপেডিয়া, পুস্তক ৮, ১, ৩৩ 


দ্বিতীয় অংশ ॥ পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা 
অধ্যায় ১ সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান 
১. হিপ্সোক্রেতেস, আ্যানসিয়েন্ট মেডিসিন, পুস্তক ৩ 
২, প্রাতো. রিপাবলিক, পুস্তক ৩, ৪০৫ ই-৪০৮ ডি 


তথ্যসূত্র ২৩৫ 


৩. 


১৩. 
১৪. 
১৫. 
৯৬. 


টি বুর্ভি টি 


হোমর, ইলিয়াদ, ৬২৪ ও ৮৩৩ 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৩, ৪০৭ সি 

রুগুতার আরোগোর জন্য স্বাস্থ্যবিধানের প্রয়োজনীয়তার জন্য দেখুন, প্রাতো, 
তিমায়েউস, ৮৯ ডি 

হিপ্লোত্রেতেস, এপিভেমিকস, পুস্তক, ৬, ১ প্রাটীন সময়ে এই টেক্সটের বিভিন্ন 
ব্যাখ্যার জন্য, দেখুন, হিঙ্সোক্রেতেস (অনুবাদ. লিটর) পুস্তক ৫, পৃ: ৩২৩-৩২৪ 
প্লাতো (আরোপিত), দ্য লাভার্স, ১৩৪ এ-ডি 

দেখুন, আর জোলি, 'নোটিশ' হিগ্লোক্রেতেস-এ, রেজিমেন, ফরাসি অনুবাদ, পু: 
(নয়) 

প্রফিরি, লাইফ অফ পিথাগোরাস, ৩৪, দেখুন ১৫ও 


. জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৩, ১২ 
. প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৯১ সি-ঙি 
, দেখুন, প্রার্ক্ত, পুস্তক ৩, ৪০৪ এ; আ্যারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ৮, ১৬, ১৩৩৫ 


বিঃপুস্তক ৮, ৪,১৩৩৮ বি-১৩৩৯ এ। 


প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৩, ৪০৩ এ-৪০৭ 


দেখুন, প্রাগুক্ত, ৪০৭ সি-ই; তিমায়েউস, ৮৯ বি-সি 

প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৩, ৪০৪ এ-বি 

হিপ্লোক্রেতেস, রেজিমেন, পুস্তক ৩, ৬৯,১; দেখুন আর জোলির মন্তব্য 
হিপ্নোক্রেতেস, রেজিমেন, ফরাসি অনুবাদ, পৃ: ৭১ 


, গ্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৪, ৭২০ বি-ই 
. প্রাতো, তিযায়েউস, ৮৯ ডি 
, জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৪,৭ 


অধ্যায় ২ সুখের পথ্য 


দেখুন ডব্লিউ এইচ এস জোনস, হিক্পোক্রেতেসের রচনার ভূমিকা (লোয়েব 
ক্লাসিকাল লাইবেরি সম্পা), পুস্তক ৪ 

ওরিবাসিয়াস, কালেকশিও দে যেদস্যা, পুস্তক ৩, পৃ: ১৬৮-১৮২ 

পল অফ এইজিনা, খিরাগি, আর ব্রাইয়ো অনুদিত । ধ্ুপদী পর্বে পথ্যব্যবস্থাবিদ্যার 
সম্পর্কে দেখুন, ভব্রিউ ডি স্মিথ, “দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ক্লাসিক্যাল ডায়েটিক 
থিওরি, পৃ: ৪৯৩৯-৪৪৮ 

হিপ্পোক্রেতেস-এ, রেজিমেন, পুস্তক ১,২,১ 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ২,৫৮, ২ 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, ৬৭, ১-২ 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, ৬৮, ১০। একই অর্থে, দেখুন হিপ্পোক্রেতেস, দ্য নেচার অফ 
ম্যান, ৯, এবং আ্যাকরিজমস, ৫১। একই থিম পাওয়া যায়, আ্যারিস্ততল 
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(আরোপিত) প্রবলেমস, পুস্তক ২৮, ১, এবং দিয়োক্রেস এর রেজিমেন-এ, 
ওরিবাসিরাস, কানেকশিও দে যেদস্গাঁ, পুস্তক ৩, পৃ: ১৮১ তে অন্ততভুক্ত। 
হিপোক্রেতেস, রেজিমেন, পুস্তক ৩, ৬৮, ৬, ও ৯ 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, ৬৮, ৫ 


. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, ৬৮, ১১ 

, ওরিবাসিয়াস, কালেকশিও দে যেদস্টা, পুস্তক ৩, পৃ: ১৬৮-১৭৮ 
. প্রাপ্ত, পৃ: ১৮১ 

. পল অফ এইজিনা, বিরাি 


, ওরিবাসিয়াস, কালেকশিও দে মেদস্যা, পুস্তক ৩, পৃ: ১৭৭ 
, আযারিস্ততল(আরোপিত) এবলেমস, পুস্তক ৪, ২৬ ও ২৯ দেখুন, হিঙ্সোক্রেতেস, 


রেজিমেন, পুস্তক ১, ২৪, ১ 


অধ্যায় ৩ ঝুঁকি সমূহ ও বিপদরাশি 


হিপ্নোক্রেতেস, রেজিমেন, পুস্তক ৩, ৮০,২ 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, ৭৩,২ 

দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৮, ১,৯ 
ওরিবাসিয়াস, কালেকশিও দে মেদস্যা, পুস্তক ৩, পৃ: ১৮১;আ্যারিস্ততল(আরোপিত) 
প্রবলেমস, পুস্তক ৪, ৯,৮৭৭ বি 

আরিস্ততল, জেনারেশন অফ আ্যানিযালস, পুস্তক ৫, ৩, ৭৮৩ বি 

ওরিবাসিয়াস, কালেকশিও দে মেদস্টা, পুস্তক ৩,৫, পৃ: ১৮১ 
আ্যারিন্ততল(আরোপিত) প্রবলেমস, পুস্তক ৪,২৮৭৬ এ-বি 

প্রাুত্ত, পৃস্তক ৪,৩০ 

হিপ্পোক্রেতেস, ডিজিজেস, পুস্তক ২,৫১ 


. হিগ্নোক্রেতেস, এপিদেমিকস, পুস্তক ৩, ১৭, কেস ১০; পুস্তক তিন, ১৮, কেস ১৬ 
, প্রীতো, ল'জ, পুস্তক ৭, ৮৪০ এ 

. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৬, ৭৭৫ ডি-ই 

, প্রাগুক্ত, পুস্তক ৪, ৭২১ এ-বি;পুস্তক ৬, ৭৮৫ বি 

, প্লাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৫, ৪৬০ ই 

, আযারিস্তভল, পলিটিকস, পুস্তক ৭, ১৬, ১৩৩৫ এ। আ্যাথেনে বিয়ের বয়সের জন্য, 


দেখুন, ডব্লিউ কে ল্যাকে, দ্য ফ্যামিলি ইন ক্লাসিক্যাল থিস, পৃ: ১০৬-৭. ১৬২ 


, জেনোফোন, কনস্টিটিউশনস ল্যাকেদৌইমনিয়ানস, পুস্তক ১ ও ৪ 
, প্লাতো, ল'জ, পুত্তক ৬.৭৭৫ সি-ডি 

, আযারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ৭, ১৪. ১৩৩৫ বি 

, জেনোফোন, কনস্টিটিউশনস ল্যাকেদোইমনিয়ানস, পুস্তক ১ ও ৫ 
. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৬, ৭৮৪ এ-বি 

, আযরিস্ততল, গলিটিকস, পুস্তক, ১৬, ১৩৩৫ এ 


তথ্যসূত্র ২৩৭ 


২২. প্রাতো, ল'জ.পুস্তক ৬. ৭৮৩ ডি-ই 
২৩. আ্যারিস্ততল, (আরোপিত), প্রবলেমস, পুস্তক ১০ 
২৪. গ্লাতো, ল'জ পুস্তক ৭, ৭৯২ ডি ই 


অধ্যায় ৪ কর্ম, ব্যয়ভার, মৃত্যু 
১. প্লাতো, ফিলেবাস, ৪৭ বি 
২. অউলাস গেলিয়াস, আতিক নাইটস, পুস্তক ১৯, ২ 
৩. ক্রেমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়া, পেড়াগগ, পুস্তক ১, ৬, ৪৮, আরো দেখুন আর. 
জোলি, 'নোটিশ', তার সংস্করণে হিপ্পোক্রেতেস, ওভ্র, খণ্ড ১১ 
৪. হিপ্লোক্রেতেস, দ্য সীড, ১-৩ 
৫. প্রাগুক্ত ৩ 
৬. প্রাগুক্ত ৪ 
৭. প্রারুক্ত ১ 
৮. প্রাণুক্ত ৪ 
৯. প্রাগুক্ত 


১০. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৮, ১২৮ 
১১.-হিপ্লোক্রেতেস, দ্য সীড, ২ 

১২. প্রাগুক্ত ১ ও ৩ 

১৩, প্রাণ্তক্ত ৪ ও ২ 

১৪. প্রাগুক্ত ১ 

১৫. গ্রাতো, তিযায়েউস, ৭৩ বি 

১৬. আ্যারিস্ততল, জেনারেশন অফ আ্যানিম্যালস, ৭২৪ এ- ৭২৫ বি 

১৭. প্রাগুক্ত, ৭২৫ বি 

১৮. প্রাগুক্ত, দেখুন আযারিস্ততল, (আরোপিত), প্রবলেমস, পুস্তক ৪,২২,৮৭৯ এ 
১৯. আ্যারিস্ততল, (আরোপিত), প্রবলেমস, পুস্তক ৪,১১, ৮৭৭ ৰি 

২০. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৪,৪8৪ ও ২২ 

২১. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৪, ৭২১ সি 

২২. প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ২০৬ সি 

২৩. প্রাগুক্ত, ২০৭ এ-বি 

২৪.প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৪, ৭২১ বি-সি 

২৫. প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ২০৯ ৰি 

২৬. আ্যারিস্ততল, অন দ্য সোল, পুস্তক ২, ৪, ৪১৫ এ-বি 

২৭. আ্যারিস্ততল, জেনারেশন অফ আ্যানিম্যালস, পত্তক ২, ১, ৭৩১ বি-৭৩২ এ 
২৮. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৪, ৭২১ বি-সি 

২৯. প্রাগুক্ত, ৭২৩ এ 

৩০. আর ভান গালিক, লা ভি জেক্সুয়েল দ ল্য সিনে আ্যা্সিয়েন 


২৩৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


তৃতীয় অংশ ॥ অর্থনীতি :অধ্যায় ১ বিয়ের প্রজ্ঞা 


১. ডেমোহ্ছেনেস, আযাগেনস্ট' নেয়েরা, ১২২ 

২. আর ভান গালিক, লা ভি জেক্ুয়েল দ লা সিনে আাসিয়েন, পৃ: ১৪৪-১৫৪ 
অন স্টেরিলিটি নামে গবেষণা নিবন্ধ দেখুন যা আযারিস্ততলের নামে আরোপিত এবং 
দীর্ঘকাল হিস্টরি অফ ত্যানিম্যালস এর দশম পুস্তক রূপে বিবেচিত ছিল। 


৪. উপরে দেখুন, দ্বিতীয় অংশ 

৫. যেভাবে জেনোফোনের ওয়েকেনোমিকাসে রয়েছে, পুস্তক ৭,১১১ প্লাতো, ল'জ, 
৭৭২ ডি-৭৭৩ ই 

৬. ডেমোস্থেনেস, আগেনস্ট নেয়েরা, ১২২ 

৭. পুটার্ক, লাইফ অফ সোলন, পুস্তক ২০ 

৮. দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিতস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৮, ১,২১ 

৯. লাইসিয়াস, অন দ্য মারার অফ এরাতোস্থেনেস, ৩৩; আরো দেখুন সি পমেরয়, 


গডেসেস, হোরস, ওয়াইভস ত্যান্ড স্েন্নভস, পৃ: ৮৬-৯২ 

১০. প্রাগুক্ত ১২২ আরো দেখুন জেনোফোনের সিম্পোজিয়মে(পুস্তক ৪, ৮) উল্লিখন 
রয়েছে গুজবের প্রতি যা স্বামী ব্যবহার করতে পারেন যার দ্বারা তিনি অন্যত্র সুখ 
খোজাকে আড়াল করছেন। 

১১. ডব্রিউ কে ল্যাকে, দ্য ফ্যামিলি ইন ক্লাসিক্যাল থিস, পৃ ১১৩ 

১২. জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৮, ৩ 

১৩. জি ম্যাথিউ, “ নোট" ইসোক্রেতেস, নিকোরুস, পূ ১৩০ এ 


অধ্যায় ২ ইসোমাখাসের গাহ্‌স্থ্য 


১. জেনোফোন, ওয়েকেনোযিকাস, পুস্তক ৪, ২-৩ 

২. প্রাপক, পুস্তক ১, ৫ 

৩. কৃষির বন্দনা এবং এর লাভকারী প্রভাবের গণনার জন্য দেখুন জেনোফোন, 
ওয়েকেনোমিকাস, এর ৫ম অধ্যায় পুরোটা । 

৪. জেনোফোন, মেমোরাবিলিয়া, পুস্তক ৩, ৪ 

৫. জেনোফোন, ওয়েকেনোমিকাস, পুস্তক ৪, ১৮-২৫ 

৬. প্রাগুক্ত, পুস্তক ২১, ৪-৬ 

৭. প্রীশুক্ত, পুস্তক ৩, ১৫ 

৮. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩, ১২-১৩ 

৯. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৩,২ 

১০. প্রাগুক্ত, পূস্তক ৭৫ 

১১. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৭,২ 

১২. প্রাপ্ডক্ত, পুস্তক ৭, ১২ 

১৩. প্রাপ্ত্ত, পুস্তক ৭, ১৩ 


তথা সূত্র ২৩৯ 


১৪. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৭, ১৫ 

১৫. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৭, ১৯-৩৫। গাহস্থ্য সংগঠনে পরিসর গত শর্তের গুরুত্ব নিয়ে 
দেখুন, জে পি ভেরন, “হেস্তিয়া- হের্মেস: স্যুর লে'ক্সপ্রেসিও রেলিগিউস দে 
লেসপাস শে লে গ্রেক, মিথস এ পে শে লে গ্রেক, পুস্তক ১, পৃ: ১২৪-১৭০ 

১৬. জেনোফোন, ওয়েকেনোমিকাস, পুস্তক ৭, ৩৯-৪০ 

১৭. প্রাণ্ডক্ত, পত্তক ৭,২২ 

১৮. প্রাণ্তক্ত, পূর্তক ৭,২৬ 

১৯. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৭,৩১ 

২০. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৭,৩০ 

২১. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৭, ২৩ ও ১২ 

২২. প্রাণ্তত্ত, পুস্তক ১, ২২-২৩ 

২৩. প্রাপ্ক্ত, পুস্তক ২,১ 

২৪. প্রাপ্ত, পুস্তক ৭,২৭ 

২৫. প্রাগুক্ত, পুস্তক ১০, ১-৮ 

২৬. প্রীগুজ্ত, পুস্তক ১০,৭ 

২৭. প্রাণুত্ত, পুস্তক ১০,৯ 

২৮". প্রাণ্ুক্ত, পুস্তক ১০১০ 

২৯, প্রাগুক্ত, পুস্তক ১০,১১ 

৩০. দেখুন, জেনোফোন, হিয়েরো, পুস্তক ১ 

৩১. ইউরিপেদেস, মেদেয়া, ৫ম অংক, ৪৬৫ এফ এফ 

৩২. ইউরিপেদেস, আয়ন, ৫ম অংক, ৮৩৬ এফ এফ 

৩৩. জেনোফোন, ওয়েকোনোমিকাস, পুস্তক ৭, ৪১-৪২ 


অধ্যায় ৩ মিতাচারের তিন নীতি 


প্লাতো, ল'জ, পুস্তক ৬, ৭৭৩ সি ও ই 
প্রাগুক্ত, পুস্তক ৬, ৭৮৩ ই এফ এফ; দেখুন পুস্তক ৪, ৭২১ এ পুস্তক ৬ ৭৭৩ বি 
প্রাগুক্ত, পুস্তক ৬, ৭৭৩ এ ই 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৬, ৭৮৪ এই 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৬, ৭৮৪ ডি-ই 
প্রাপ্তত্ত, পুস্তক ৬, ৭৮৪ ই 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৮, ৮৩৫ ই 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৮,৮৩৮ এ- ৮৩৯ ই 
প্রাগুক্ত, পুস্তক ৮,৮৪০ এ-ই 

১০. প্রাগুক্ত, পুস্তক ৮, ৮৪০ ডি-ই 

১১. প্রাণ্ডক্ত, পুত্তক ৮,৮৪১ এ-বি 

১২. প্রাগুক্ত, পুত্তক ৮,৮৪১ সি-ডি 


৩৮ না 25 রে 2৯০০3 ঠা ি 


২৪০ 


১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 


১৯. 
২০. 
২১. 
২. 
২৩. 
২৪. 
২৫. 
২৬. 
২৭. 
, আযারিস্ততল, পূলিটিকস, পুস্তক ১,১৩, ১২৫৯ বি 

. আআরিস্ততল, (আরোপিত) ইকোনোসিকস, পুস্তক ১, ৩,১,১১৩৪৩ বি 

, প্রাণুভ্ত, ১,১,১,১৩৪৩ এ- বি 

, প্রাণ্তক্ত, ১,১,১,১৩৪৩ বি 

. আরিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ১,২, ১২৫২ এ নিকোমাখান এথিকস পুস্তক ৮, 
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ইসোক্রেতেস, নিকোর্েস, ৩১-৩৫ 

প্রাগুক্ত, ৪২ 

প্রাগুক্ত, ৪০ 

প্রাণ, ৪১ 

ইসোক্রেতেস, টু নিকোরেস, ২৯ 

ইসোক্রেতেস, নিকোক্লেস: ঘন ঘন থিমের জন্য দেখুন আ্যারিস্ততলের পলিটিকস, 
পুস্তক ৫, ১৩১১ এ-বি 

ইসোক্রেতেস, নিকোরেস, ৩৭ 

প্রা্তক্ত, ৩৬ 

প্রাগুক্ত, ৩৭ 

ইসোক্রেতেস, টু নিকোক্লেস, ৩১ 

ইসোক্রেতেস, নিকোরক্লেস, ৩৯ 

প্রাডক্ত, ৪৫ 

প্রার্তক্ত, ৪৭ 

ইসোক্রেতেস, ট নিকোর্রেস, ১১ 

আ্যারিস্ততল, (আরোপিত) ইকোনোমিকস, পুস্তক ১,১,১,১৩৪৩ 


১২,৭, ১১৬২ এ 


, আরিস্ততল (আরোপিত) ইকোনোমিকস, পুস্তক ১,৩,১,১৩৪৩ বি 

. প্রাণ্ুক্ত, পুস্তক ১,৩,৩,১৩৪৩ বি 

 প্রাপ্তক,পুস্তক ১,৪,১,১৩৪৪ এ 

. আ্যারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ১,১২, ১২৫৯; নিকোমাখান এথিকস পুস্তক ৮, 


১০৫, ১১৬১ এ জ্যারিস্ততল উত্তরাধিকারিণী স্ত্রীদের প্রসঙ্গ টানেন। 


, আযারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ১,১২, ১২৫৯ বি 

. আযারিস্ততল, নিকোযাথান এখিকস, পুস্তক ৮, ১০,৫, ১১৬১ এ 

, আ্যারিস্ততল, মাগনা মরালিয়া, পুস্তক ১,৩৩,১৮ 

, আযারিস্ততল, নিকোযাখান এখিকস, পুস্তক ৮, ১১,৪, ১১৬১ এ 

, প্রাপ্ত, পুস্তক ৮, ১২, ৮, ১১৬২ এ। ফিলিয়া ও বিবাহের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে 


আতিক তি 
আযারিস্ততল, পলি[টিকস, পুস্তক ৭. ১৬, ১৩৩৫ বি-১৩৩৬ এ 


তথ্যসূত্র ২৪১ 


৩ না ০ পে সি ০০৫৫৮ ৬ 


৮ ক ৯ ৯ 
(৮ 2৯৮০০ ও /৮/ খি ৩ 


২৮৮ ৫ 
৭ -০ 


১টি. 


২০, 
২১, 


২. 
২৩. 
২6. 
৫. 
৬. 
২৭. 


চতুর্থ অংশ ॥ কামশান্ত্র 
অধ্যায় ১ এক সমস্যাময় সম্পর্ক 


প্রাতো, রিপাবলিক, পুস্তক ৯, ৫৭৩ ডি 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ৯, ৫৭৪ বি-সি 

দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিভস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৪, ৭,৪৯ 
প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৮,৮৪০ এ 

জেনোফোন, সাইরোপেডিয়া, পুস্তক ৭, ৫ 

এই প্রসঙ্গে কে জে ডোভার, গ্রিক হোযোসেকুয়ালিটি, পুস্তক ৪, ৭, ৪৯ 
প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ১৮১ বি-ডি 

জেনোফোন, নিম্পোজিয়ম, পুস্তক ১৯ 

প্রাগুক্ত, পুস্তক ২,৩ 


, প্রাগুক্ত, পুস্তক ৯, ৫-৬ 

, দেখুন, জেনোফোন, আযানাবাসিস, পুস্তক ৭৮, ৪, ৭ 

, দেখুন এফ বুফিয়ের, এরস আাদলস, পৃ: ৯০-৯১ 

. পগ্লাতো, জর্জির়াস, ৪৯৪ ই 

, প্লাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮২এ- ১৮৩ ডি 

. আরো দেখুন এফ বুফিয়ের, এরস ত্যাদলস, পৃ: ৬০৫-৬০৭ 

, এই দুই বালক ও তাদের সামান্য বয়সের পার্থক্য নিয়ে দেখুন, প্রাতো, 


ইউথিদেমাস, ২৭১ বি 


. প্রাতো, খারযিদেস, ১৫৪ সি 
. এফ বুফিয়ের, এরস আ্যাদলস, পৃ: ৬১৩, এন ৩৩; এইলিয়াস, ভারিয়া হিস্টোরিয়া, 


পুস্তক ৮, ৫ 

হোমর, ইলিয়াদ, সর্গ ১১, ৭৮৬; তাদের নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, প্রাতো, 
সিম্পোজিয়ম। ১৮০ এ বি; এইসখিনেস, আযাগেনস্ট তিমারখাস, ১৪৩ 

কে জে ডোভার, থিক হোমোসেক্ুয়ালিটি, পৃ: ৮৭-৯৭ 

দেখুন, এইসখিনেস স্কুল ও স্কুল শিক্ষকের নেওয়া সতর্কতা সম্পর্কে যা বলেছিলেন 
'আযাগেনস্ট তিমারখাসে', ৯-১০। সাক্ষাতের স্থান সম্পর্কে, দেখুন এফ বুফিয়ের, 
এরস আ্যাদলস, পৃ: ৫৬১ এফ এফ 

জেনোফোন, হিয়েরো পুস্তক ১ 

প্রাতো, প্রোতাগোরাস, ৩০৯ এ 

দেখুন, জেনোফোনে মেনোর সমালোচনা, আ্যানাবাসিস, পুস্তক ২, ৩, ২৮ 

প্লাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮১ ডি-ই 

জেনোফোন, সিম্পোজিয়য, পুস্তক ৪, ১৭ 

তাগড়া বালক ও দুবলা বালকের মধ্যে পার্থক্য হিসেবে, দেখুন, গ্রাাতো, ফেইদ্রাস, 
২৩৯ সি-ডি এবং দ্য লাভার্স। পুরুষালি বালকের কামজ মূলা এবং অধিকতর 
নারীসুলভ দেহভঙ্গির মধ্যে রুচির বিবর্তন নিয়ে, ইতিমধ্যে ৮৬ শঙকে খটছে, 
দেখুন কে জে ডোভার, গ্রিক হোমোসেবুয়ালিটি, পৃ: ৬৯-৭৩। ৩৭৩, এই ধারণ। 
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২৪২ 


বি রি উঠি ভুত ভুটিত রতি এড বুঠি 


(4০৮ /45 ছিটা হি খত তত ছিতী ধুতি ছুটি হি ছি 
২৮ 030 / নয ৮2 তে 2৮০০৩ /4/ তা 9 


২২. 
২৩. 
২৪. 
২৫. 
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যে তরুণ বালকের আকর্ষণের মধ্যে নারীবাচকতা যুক্ত ছিল যা তার মধ্যে বাস করে 
পরে সাধারণ থিমে পরিণত হবে। 


, ফিলিয়ার সংজ্ঞার্থ হিসেবে, দেখুন, জে সি ফ্রাইসি, লা নোশিও দা'মিতে দলা 


ফিজিক অর্টাতিক 


, জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৮, ১৩-১৮ 
, প্রাক, পুস্তক ৮৩ 


অধ্যায় ২ এক বালকের সম্মান 


জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৮, ১২; স্ততিগাথা ও নীতিবাক্য এর মাঝে সম্পর্ক 
নিয়ে দেখুন, আ্যারিস্ততল, রেটোরিক, পুস্তক ১,৯ 

দেমোস্বেনেস, এরোটিক এসেজ, পুস্তক ১ 

প্রাগুক্ত, ৫ 

প্রাণ, ৫৩ 

আযরিস্ততল, রেটোরিক, পুস্তক ১, ৯ 

প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮২ এ-ডি 

প্রাপ্তক্ত, ১৭৮ ডি 

এইসখিনেস, আ্যাগেনস্ট তিমারখাস, ৩৯-৭৩ 

দেমোস্থেনেস, এরোটিক এসেজ, ১৭-১৯ 


, প্রাগুক, ৫৫ 

, প্রাজ্ঞ, ৫৩ 

, প্রাগুক্ত, ৫৫ 

. প্রাক, ৩ 

, প্রাগুক্ত, ৫ 

, প্রাগুক্ত, ৪ 

. প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮৩ ডি; আরো দেখুন ১৮১ এ 

. দেমোস্থেনেস, এরোটিক এসেজ, ২০ 

, প্রাণ্তক্ত, ৭,৩৩, এবং ১৬, ৮, এবং ১৪, ২১,২৩ এবং ২৫,৩০ 
. প্রাণ্তত্ত, ৩১ 

, প্রাগুক্ত, ১৭ 

, প্রাধান্যের অধীন না হবার গুরুত্ব এবং সমকামিতার সম্পর্কের মধ্যে পায়ুকাম ও 


অক্রিয় মুখমেহনের প্রস্তাবে যে সংশয় অনুভূত হয়, দেখুন, কে জে ডোভার, থিক 
হোমোসেকুয়ালিটি, পৃ: ১০০-১০৯ 

দেমোস্থেনেস, এরোটিক এসেজ, ৩৯-৪৩ 

প্রাগুক্ত, ৩৮ 

প্রাগুক্ত, ৩৭ 

প্রাঞ্ক্ত, ২৮-২৯ 


তথ্যসূএর ২৪৩ 


রং 


হি বুড়ি টি নিত এজি এরি পুতি 


অধ্যায় ৩ সুখের অভীষ্ট 


আ্যারিস্ততল, পলিটিকস, পুস্তক ১, ৫, ১২৫৯ এ-বি 

প্রা্ডক্ত, পুস্তক ১, ৫, ১২৬০ 

দেখুন আইন উদ্ধৃত হয়েছিল এইসখিনেস, আ্যাগেনস্ট তিমারখাস, ৯-১৮ 

প্রাণ্ডত্ত, ১৯-২০ 

কে জে ডোভার, গ্রিক হোমোসেক্ুয়ালিটি, পৃ: ১৯-২০ 

এইসখিনেস, আযগেনস্ট' তিমারখাস, ৫২ 

আযরিস্তোফেনেস, নাইটস, ৫, ৪২৮ এফ এফ; আযামেম্বলি উইমেন, ৫, ১১২ এফ 
এফ | আরো দেখুন, এফ বুফিয়ের, এরস আ্যাদলস, পৃ: ১৮৫-১৮৬ 

দিয়োজেনেস লেয়ার্তিয়াস, লিতস অফ এমিনেন্ট ফিলোসফার্স, পুস্তক ৬, ৩৪ 
প্রাগুক্ত, পুক্ক ৬, ২, ৫৯ (৫৪ ও ৫৬ সহ) 


, প্লাতো, ল'জ, পুস্তক ১, ৬৩৬ বি.সি 

, প্রাপ্ত, পুস্তক ৮, ৮৩৬ সি-ডি 

. প্লাতো, ফেইদাস, ২৫০ ই 

, অথবা, দায়াপেথেস্থাই, দেখুন প্রাগুক্ত, ২৫৬ সি 

: জেনোফোন, গিম্পোজিয়য, পুস্তক ৪, ১৫ 

. জেনোফোন, হিয়েরো, পুস্তক ১ ও ৭; প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮৪ সি-ড; দেখুন 


কে জে ডোভার, গ্রিক হোমোসেক্ুয়ালিটি, পৃঃ ৪৪-৪৫ 


. জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৮, ২১ 
, প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮৪ ই 
. প্রাগুক্ত ১৮৪ এ 


পঞ্চম অংশ! প্রকৃত প্রেম 


দেখুন, জে বসওয়েল, ক্রিশ্চিয়ানিটি, সোশ্যাল টলারেন্স, আযান্ড হোমোসেকব্সুয়ালিটি 
প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৭৮ ডি; সিম্পোজিয়মের ভাষণ নিয়ে দেখুন, এল ব্রিসৌ, 
“এরস', দিকশনেইর দে মিথলজিক 

প্রাতো, দিম্পোজিয়ম, ১৮১ বি-ডি 

প্রাগুক্ত, ১৮৩ ডি-ই; ফেইদ্রাস ২৯৩ এ 

প্লাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮২ এ ফেইড্রাস, ২৩৯ এ 

প্রাতো, ফেইদ্রাস, ২৩১ ই-২৩২ ঞ ২৩৯ ই- ২৪০ এ 

প্রাগুক্ত, ২৪০ ডি 

প্রাগুক্ত, ২৩৯ সি-ডি 

প্রাগুজ্, ২৪১ এ-সি 


১০. প্লাতো, সিম্পোজিয়য, ১৯১ ই 
১১. প্রাগুক্ত, ১৯২ এ 


২৪৪ 
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. প্রাগুক্ত, ১৯২ বি 


আ্যারিস্তোফেনেসকে দেওয়া সোক্রাতেসের জবাব সম্পর্কে দেখুন, প্রাতো 
সিম্পোজিয়য, ২০৫ ই 


, জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৮, ১২, পুস্তক ৮, ২৫; পুস্তক ৮,১৩ 
, প্রাণ্ুক্ত, পুস্তক ৮, ১৪ 

, প্রাগুক্ত, পুস্তক, ২৬; দেখুন আরো মেমোরাবিলিয়া পুস্তক ১, ৩ 

, জেনোফোন, সিম্পোজিয়ম, পুস্তক ৮, ১৮ 

, জেনোফোন, কনস্টিছিউশনজ ল্যাকেদোইমনিয়ানস, পুস্তক ২, ১২-১৫ 
, জেনোফোন, সিম্পৌোজিয়য, পুস্তক ৮, ১৮ 

, প্রাতো, ফেহদাস, ২৪৪ এ 

, প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ১৮৪ ই, ১৮৫ বি 

. প্রাণ্ত, ১৯৬ সি 

, প্লাতো, ফেইন্দাস, ২৪৪ এ 

, প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ২০১ ডি 

, প্লাতো, ফেইদ্রাস, ২৫৯ ই 

, প্রাগুক্ত, ২০৪ ই 

, প্রাগুক্ত, ২১০ সি-ডি 

, প্রাগুক্ত, ২৫৬ সি-ডি 

, প্রারক্ত, ২৫৫ বি-সি 

, প্রাগুক্ত, ২৫৫ ই-২৫৬ এ 

, প্রাতো, সিম্পোজিয়ম, ২২২ বি; সোক্রাতেস ও এরসের সম্পর্ক নিয়ে, দেখুন পি 


হাদো'র “এক্সরসিজ স্পিরিচুয়েল এ ফিলোসফিক আ্টাতিক' পৃ: ৬৯-৮২ 


. এইচ জোলি, ল্য রেঁভাসর্ম প্লাতোনিসিয়ে, পৃ: ৬১-৭০ 
. প্রাতো, ল'জ, পুস্তক ৫, ৭৩৪ এ 
, প্লাতো ফেইদ্বাস, ২৫৬ এ-বি 


উপসংহার 
কে জে ডোতার, ত্রিত হোমোসেকুয়ালিটি, পৃ: ২০৩ 
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০.১ পরিবর্তনসাধন 
কেন এই খণ্ডটি এত দেরিতে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে রচিত 
হচ্ছে তাই ব্যাখ্যা করে মিশেল ফুকে দ্বিতীয় খণ্ডের ইতিহাস শুরু করেন। গোড়ায় 
তার মূল পরিকল্পনা ছিল 'যৌনতার অভিজ্ঞতা'কে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, 
আদর্শনিষ্ঠতার চিহৃ, ও বিষয়ীনিষ্ঠতার বেলায় এর সম্পর্ককে অধ্যয়ন করবেন। 
কিন্তু ফুকো আকাজ্ফাময় মানুষকে আবিষ্কার করেন এবং তার প্রকল্প পাল্টে 
ফেলেন। তিনি তার আকাজ্ক্ষাময় মানুষের অধ্যয়নের জন্য গ্রিক ও রোমান 
পাঠগুলোকে বেছে নেন। “সুখের ব্যবহার যৌনতার ইতিহাস ২: খণ্ডটিতে পাচটি 
অংশ্‌. রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে “সুখের নৈতিক সমস্যাকরণ, চারটে অধ্যায়ে 
বিন্যস্ত। তিনি যুক্তি দেন গ্রিকদের জন্য সুখ ছিল নৈতিকতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। 
আদি খ্রিস্টান ধর্মের সন্দর্ভে কথিত "শরীরের প্রবৃত্তি'র ধারণার সঙ্গে একে তুলনা 
করেন। এখানে দেখান কীভাবে আধুনিক সময়ের সুখের ধারণার শেকড় প্যাগান 
রচনায় রয়েছে; এবং আত্ম এবং আত্ের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হাজির 
করেন। দ্বিতীয় অংশেও চারটে অধ্যায়ে উপরের থিমগুলোকেই শরীরের সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। তৃতীয় অংশে অর্থনীতি নামে তিন অধ্যায়ে বিয়ের বিবর্তনকে 
বিশ্রেষণ করা হয়েছিল৷ চতুর্থ অধ্যায়ে কামশান্ত্র নামে তিন অধ্যায় জুড়ে যৌন 
সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণকে শিশু ও পরিণত বয়ক্কের মাঝে দেখা হয়েছিল। বিশেষ করে 
অনতিতরুণ ও পুরুষের মাঝে যৌন সম্পর্ককে বিচার করেছেন। পঞ্চম অংশে 
প্রকৃত প্রেম' নামে আকাজ্ফা ও সত্যের মাঝে সম্পর্ক বিচার করা হয়। এখানে 
প্লাতোর ফেইদ্রাস এর প্রয়োগ রয়েছে। 

ফুকো 'পরিবর্তনসাধন' শীর্ষক অংশে জানান এই প্রকল্পের ক্ষেঞ্রে 'যৌনতা'র 
অধ্যয়ন করার অভিপ্রায় স্থির করা হয়েছিল। তবে এই গ্রন্থ যোন আচরণের 
ইতিহাস হবে না, অথবা যৌন রেপ্রিজেন্টেশনের ইতিহাসও নয়। এঙে যোনতা।'র 
সঙ্গে সম্পৃক্ত তাত্বিক ও ব্যবহারিক প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় আশ] হয়েছে। এই 
অভিধাটি প্রথমে উনিশ শতকে প্রথম আবির্ভূত হয়েছে বণে যুশেশ দাণি করেন, 
এবং এই অভিধার সৃষ্টি জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রকে পিশেধ গে জনপিপ|গত 
ক্রিয়াবিধি এবং সামাজিক সম্পর্ককে বিবেচনায় আনে। আনেহ এত শনটিএ 
ব্যবহারে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, এবং বিচারিক রচণ| সক, ৮ গড়ে। মুেন 
আগ্রহী হন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কীভাবে 'যৌনতা'র বিষয় 1277 18 আ[ 541, 
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নিজে উপলব্ধি করেন। তার প্রকল্প তাই এমন প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে দাড়ায় যে 
যৌনতা এক স্থির নির্দিষ্ট ধ্রুব। বিশেষ এতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাতে 
এই তিন অক্ষকে বিচার করতে হয় যা এই অভিধাটিকে নির্মাণ করে: 


ক, সেসব.বিজ্ঞানের গঠন যা এর বরাত দেয়; 

খ. ক্ষমতার সিস্টেম যা একে শিয়ন্ত্রণ করে; 

গ. সেসব আকার যার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি 'নিজেদেরকে যৌনতার বিষয়ী 
হিসেবে শনাক্ত করতে সমর্থ, বাধিত হয়।' 


সাইক্রিয়াট্রি ও মেডিসিন নিয়ে পূর্বের কাজ ফুকোকে প্রথম দুটি এলাকাকে 
সহজে বিবেচনায় আনতে দেয়; কিন্তু তৃতীয়টির লক্ষ্যস্থির করা হয়েছে 
ইন্ডিভিজুয়ালের উপর যা তাকে সেই পথের অবলম্বন করায় ফুকো এর নাম দেন 
বংশগতিতন্্। সংক্ষেপে ফুকো যা বলতে চান তা হলো আঠারো শতকে যৌনতার 
ইতিহাস দাৰি করে “আকাঙ্া' এবং আকাজ্ক্কাকারী বিষয়ী' অর্থাৎ 'আকাজ্কাকারী 
মানুষকে উভয়ই লক্ষ্য করতে হবে। 

ফুকোর নিকট আকাজ্ষা ও যৌনতার ধারণা পশ্চিমে গভীরভাবে খ্রিস্টান 
ট্রাডিশনের সঙ্গে বাধা রয়েছে। ফুকো লেখেন: 

“সংক্ষেপে, এই বংশতত্্ব সহকারে আইডিয়া হল অনুসন্ধান চালানো কী করে 
ইন্ডিভিজুয়াল এর চর্চায় চালিত হয়, নিজেদের উপরে এবং অন্যের উপরে, 
আকাজ্কার এক ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যা, এক ধর্মশান্ত্র ব্যাখ্যায় যাদের যৌন আচরণ এর 
উপলক্ষকে সন্দেহের বাইরে রাখে, তবে নিশ্চিতই বিশেষ রাজ্য নয় । এভাবে, কী 
করে আধুনিক ইন্তিভিজুয়াল নিজেকে এক “যৌনতা'র বিষয়ী রূপে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে তা অনুধাবন করতে, প্রথমে তা আবশ্যিক যে কীভাবে, বহু শতাব্দি ধরে, 
পশ্চিমা মানুষ আকাজ্কার এক বিষয়ীরূপে নিজেকে চিনতে পেরেছে।' 

ফুকো তার রচনায় তৃতীয় এক তাত্তিক স্থানান্তর বা পরিবর্তন স্বীকার করেন 
যা তাকে উৎসাহিত করেছে তার ভাষায় “বিষয়ী'র দিকে ফিরতে । এতে তিনি 
'আত্তের সঙ্গে আত্মের' সম্পর্ক অনুসারে সত্যের ক্রীড়াকে অধ্যয়ন করেন; তার 
অনুসন্ধানের ক্ষেত্রের নাম দেন 'আকাজ্ষাকারী মানুষের ইতিহাস'। নিজের এই 
প্রকল্প সম্পন্ন করতে তিনি তাকে সরিয়ে আনেন এই দেখতে যে কী করে “প্রাচীন 
সময়ে আত্তের ধর্মশান্্র ব্যাখ্যার উত্তব হয়।' শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্প হয়ে দাঁড়ায় 
'সত্যের ত্রীড়া'র বিশ্রেষণ; এবং তা একাধিক ঝুঁকি বহন করে: এক নম্বর কাজটির 
প্রকাশনায় বিলম্ব হওয়া, দুই এমন নথিপত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হওয়া যাতে তার 
বিশেষজ্ঞতা নেই। 


০.২ সমস্যাকরণের আকারসমূহ 
প্রথম অধ্যায়ে ফুকো এই অনুমানের উপর প্রশ্ব তোলেন যে, প্যাগান সমাজ যৌন 
চর্চাকে প্রগাঢ় করেছে যেখানে খিস্টান ধর্ম যৌন সুখকে পতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
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করেন। ফুকো দেখান যে আদি ধিস্টান মতবাদে প্রাটানকালের নৈতিক দর্শন থেকে 
প্রত্যক্ষ খণ নেওয়া হয়েছে, এ দেখানো সম্ভব যে থ্িক ও রোম।নরা যৌন সুখের 
নৈতিক দর্শন নিয়ে একইরকম আগ্রহী ছিল। তিনি পাঠকের জন্য এমন প্রমাণ 
হাজির করেন যৌন সুখের সঙ্গে যুক্ত উদ্বেগ ও জরুরী প্রয়োজনকে য৷ শনাক্ত করতে 
পারে। তার প্রমাণগুলো চার ভাগে বিভক্ত: যথাক্রমে তারা হল ভয়ের প্রকাশ, 
আচরণের মডেল, কলঙ্কিত দৃষ্টিভঙ্গির ইমেজ এবং একগুয়েমির এক উদাহরণ । 

প্রথমে ভয়ের সেসব নমুনাকে বিবেচনায় নেন তিনি যা আদি ইউরোপীয় 
মেডিকেল নথির কথা বলে সেখানে স্পষ্ট যে সমস্ত ধরনের অসুস্থতার সঙ্গে “যৌন 
ক্ষেত্রের ব্যবহার' অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল যেমন: শরীরের মৃত্যু, আলস্য, 
নির্বোধিতা, নৈঃশব্য ও দুর্বলতা । ফুকো স্বীকার করেন তার এই বিশ্বাস আদি 
খিস্টান রচনায় শনাক্ত করা যাবে, তবে তিনি যুক্তি দেন এক প্রাটীন গ্রিক 
চিকিৎসক আরেতেউস যৌন বিষয়ের এই ভীতির সম্পর্কে লিখে গেছেন। ফুকো 
উল্লেখ করেন, প্রকৃত হলো এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে আরেতেউসের পূর্বেই 
বিষয়ে নিয়োজিত থাকতে পারে। ফুকে। এর পরে আদর্শ আচরণের প্রসঙ্গে যান; 
গোড়ার দিকের বহু খ্রিস্টান লেখক হাতিকে যৌন আচরণের মডেল হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন তার কোমলতা ও সহমর্মিতার জন্য। যেমন সেন্ট ফ্রাঙ্সিস প্রাণীটির 
একগামী আচরণের প্রশংসা করেছেন। এমনিভাবে বহু রচনায় আদর্শ আচরণের 
কথা রয়েছে; যেমন, প্রিনি তার রচনায় সেন্ট ফ্রার্সিসকে মডেল করেছেন । 
বরং তার মুখের প্রকাশভ্ঙ্গিকে, তার দেহসংস্থান, তার নারীত্রে রূপতত্্ব গোটা 
শরীরের, নিয়মিতভাবে এই অবজ্ঞাকর বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত হত।' ফুকো দেখান এই 
প্রবণতা গ্রেকো- রোমান সাহিত্যের একাধিকটিতে উপস্থিত ছিল বিশেষত ডিয়ো 
ক্রাইসোত্তম-এর | 

ফরকো শেষপর্যন্ত যৌন ক্ষেত্রে বিরত থাকার থিমকে আবিষ্কার করেন যা 
খিস্টান রচনাসমূহে বিরাজমান ছিল। প্রাচীন সময়ের বহু উদ্ধৃতি একই কথা বলে 
যেভাবে একজন সৎ খ্রিস্টান শরীরের প্রলোভনকে অস্বীকার করেন। কারণ 
টাইনার আ্যাপোলোনিয়াস পুরো জীবন ধরে কুমারত্ রক্ষার জন্য শপথ নেন, এবং 
সিম্পোজিয়মের সোক্রাতেস এর সমকক্ষ বা ছাড়িয়ে যাবার এক দৃষ্টান্ত হন কারণ 
তিনি পরম সুন্দর আলকিবিয়াদেসের প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। 
ফুকোর কথায় এই সমস্ত প্রাচীন সময়ের মহান প্রতিমূর্তির। সকণে ঝ|ধ। ছিলেন 
'অভিজ্ঞতার অক্ষের সঙ্গে ও মূর্ত সম্পকে গুচ্ছের সঙ্গে ।' 

ফুকো এই অধ্যায় সমাপ্ত করেন ও গ্রন্থ রচনার প্রতিপাদাণে, গণ করেন: 

'এ প্রশ্ন ভোলাটা যৌক্তিক যে কেন সম্পর্কের চাটি বিগ) গেখা খর কেএে 
ধুপদী সময়ে একজন মুক্ত মানুষ তার কর্মকাণ্ড িখএশ 1 এ অপশন পগতে 
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সমর্থ মনে হলো কোনো ধরনের বড় নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি না হয়ে, এসবই ছিল 
সংক্ষেপে যৌন চর্চার এক তীৰু সমস্য।করণের কেন্দ্রবিন্দু সমূহ এখন তা এ সমস্ত 
এলাকাতে_শরীর, স্ত্রী, বালক, এবং সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত_সুখের অনুশীলন 
বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল?' 

এভাবে এই প্রকল্পের মনে পড়িয়ে দেয় কীভাবে যৌন আচরণ, এ সমস্ত 
নিহিত পরিস্থিতিতে, এক নৈতিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় তা লক্ষ্য করবে? 


০.৩ নৈতিকতা ও আত্ত্রের ক্রিয়াকলাপ 
এই অধ্যায়ে পদ্ধতিগত বিবেচনা দিয়ে শুরু হয় যেভাবে ফুকো দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
নৈতিকতার প্রশ্ন বিচার করতে গিয়েছেন। প্রথমে “নৈতিকতা' শব্দটির ছ্র্থকতাকে 
স্বীকার করেন, তাই স্পষ্ট করেন প্রথমে অভীষ্ট সম্পর্ক বিবেচনা করা প্রয়োজন । 
তিনি একমত হন যে নৈতিকতা নিয়ম ও বিধির উল্লেখ করে, কিন্তু এ নৈতিকতা 
কৌন উপায়ে ইভিভিজুয়ালরা নিয়ম ও বিধিতে সম্পর্কিত হবেন তার পথও 
তাদেরকে বিধান দেয়। ফুকৌ “আচরণের নৈতিকতার প্রপঞ্চ নিয়ে কথা বলেন 
যাতে ইন্ভিভিজুয়ালরা তাদের সংস্কৃতির মধ্যে কার্যকর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
নৈতিকতার বিধির অনুসারে নিজেদেরকে পরিচালিত করেন। 

ফুকো যাকে নীতিগত বন্তসত্যের নির্ধারণ' নাম দেন তার উল্লেখ করেন, 
অথবা ইন্ডিভিজুয়াল যে উপায়ে তার নিজের একটা অংশকে গঠন করে “তাদের 
আচরণে"র প্রধান উপকরণ" অনুসারে। ফুকোর নিকট তা "আত্মার পরিপন্থী 
গতিবিধি", ক্রিয়াটির প্রকৃত সম্পাদন নয়, যা নৈতিক চর্চার প্রধান উপকরণের কাজ 
করে! 

ফুকো তখন “অধীনস্থৃতার রীতি'র এক বর্ণনা করেন, যা এমন বিষয়ের উল্লেখ 
করে যাতে বিষয়ী নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক বিধিবদ্ধের সঙ্গে এক সম্পর্ক শনাক্ত করে। 
এই অভিধা নিয়মটিকে চর্চায় পরিণত করার বিষয়ীর বাধ্যবাধকতাকেও বোঝায় । 
যেমন কোনো ব্যক্তি বিশ্বস্ততার ক্রিয়াকলাপ করতে পারে কারণ সে একটা গোষ্ঠীর 
অংশ যা একে উচ্চ নৈতিক বিধিবদ্ধ রূপে গণ্য করে এবং একই সময়ে নিয়মটির 
ক্রিয়াকলাপও করে কারণ তারা জানে নিজেদেরকে নৈতিকতার নিয়মের দৃষ্টান্ত 
রূপে হাজির করতে পারে বলে অনুভব করে। 

তখন উল্লেখ করেন 'নীতিহত বিষয়ীর উদ্দেশ্যতে' হয়তো পার্থক্য থাকতে 
পারে। 


১. সুখের নৈতিক সমস্যাকরণ 

এই অংশের সুচনা করেন এই বলে যে গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির রচনাতে 
'যৌনতা' বা শরীর' এর ধারণা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। বরং খ্রিকরা সুখকে 
বর্ণনা করতে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তখন আফ্রোদিজিয়া (রোমান ভেনেরাল) শব্দটি ব্যাখ্যা করেন যা 'বন্তসমূহ' বা 
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“প্রেমের সুখ', “যৌন সম্পর্ক' ইন্দ্রিয়জ ক্রিয়া", 'ইন্দ্িয়জ সুখ' বঝেঝাত। তিনি 
দেখান যেআমাদের সময়ের অভিধাগুলো প্রাচীনদের চেয়ে বিকূত বর্গের নয়, বরং 
দুটি অভিধার সেট বিভিন্ন বাস্তবতার কথা বলে। ফুকোর মতে তার কারণ রয়েছে 
আফ্রোদিজিয়ার অনুবাদে উপযুক্ত অভিধার অভাবে। 

বইয়ের এই অংশ বোঝায় “কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে যা বাঠামো হবে'। 
এর জন্য: শরীরের জন্য পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা, বিবাহের অর্থনীতি, বালকদের বিষয় 
নিয়ে কামশান্ত্র, ও সত্যের সম্পর্কে দর্শন। বিশেষ করে, ফুকো শনাক্ত করেন যে 
এসমস্ত বৈশিষ্ট্য কীভাবে যৌন আচরণের শৈলীকরণ রূপে কাজে এসেছে তা হলো 
আফ্রোদিজিয়ার ধারণার বিভিন্ন ভাবনামাত্র। 

এই গ্রন্থের প্রথম অংশটি জেনোফোন, গ্রাতো, আ্যারিস্ততল, ও অন্যান্যদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা৷ হয়েছে যাতে গ্রিক “আফরোদিজিয়ার গঠনকে এক নৈতিক 
বিবেচনা হিসেবে চিত্রিত করা যায়। তা সম্পন্ন করতে ফুকো আফোদিজিয়ার 
ধারণার প্রতি তাকান, থেসেইস এর ব্যবহার, এক্করাতেইয়ার ধারণা, এবং চূড়ান্ত 
ভাবে মিতাচার বা সোফোজিনির ধারণার প্রতি। 


১.১ আফোদিজিয়া 
ফুকৌ স্বীকার করেন আধুনিক সাইকোপ্যাথলজির চেয়ে আলাদাভাবে নয়, থ্রিকরা 
এমন কোনো তালিকা হাজির করেননি যা আফ্রোদিজিয়ার ধারণাকে নির্ধারণ 
করবে। এভাবে, সেখানে প্রাচীন এক তালিকা রয়েছে যা দেখায় কী অনুমোদিত 
এবং কী যৌন সম্পর্কের অভিধায় নয়। ফুকো ভাবেন এ হয়ত বিনয়ের বশে হবে 
কারণ 'যত দূর চাই আমরা গ্রিকদেরকে নৈতিকতার বিরাট স্বাধীনতা সহ, যৌন 
ক্রিয়ার রেপ্রিজেন্টেশনের কৃতিত্ব দিতে পারি যা তাদের লিখিত রচনায় পরামর্শ 
রয়েছে এমনকি তাদের কামজ সাহিত্যে “মনে হবে এক বিরাট পরিমাণ 
ংরক্ষণের দ্বারা বেশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? । 

অতএব, ফুকো আফোদিজিয়াকে সংজ্ঞায়িত করেন, “ক্রিয়াসমূহ, ভঙ্গিসমূহ 
এবং সংযোগরাশি হিসেবে যা নির্দিষ্ট ধরনের সুখানুভূতি উৎপন্ন করে।' এই 
অনুভব সম্পর্কে বলতে সেন্ট অগান্তিনের স্বীকারোক্তি এবং আ্যারিস্ততলের 
নিকোমাখীয় নীতিশান্ত্রের থেকে উদাহরণ খোঁজেন। কিন্ত এ সমস্ত অভিজ্ঞতার 
নিয়ন্ত্রণের কী হবে? আ্যারিস্ততলে, ফুকো শরীরী সুখের উপর বহু নিয়ন্ত্রণ খুঁজে 
পান, আকোলাসিয়৷ নামে, কিন্তু তিনি আফ্রোদিজিয়ার উপরে এই নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য 
করেননি। প্রাণীরা কীভাবে প্রজনন করে ত্যারিস্ততল তার আগে|৮নায় শরাঝা 
সুখানৃভূতির দীর্ঘ বর্ণন| করেন, কিন্তু তিনি অতি দ্রুত পগামশ দেখ মে শরারের 
গতিশীলতা বা চলাচল শরীরের অংশের সুখের অনুভাির সঙ্গে সংখুণ্ত। ফুকোর 
যুক্তি হল অন্তত “বিচ্ছিন্ন বা আংশিক আলোচনায় এই মাঁঞণনের গনেশ শগাণের 
এথিক ও যৌনতার ধারণার অন্যতম মূল বৈশিঃ। হয়| এন গপশন শেন, 
গ্রকদের নিকট যৌন আচরণ বলতে যোন ধরি] 101611171৩1 শা, 
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আকাঙ্ক্ষার ধারণা, বা সুখানুভূতিও নয়, বরং সমন্বিত রূপে এই সমস্ত ধারণার 
গতিবিদ্যাকে। যে সত্তাত্বে যৌন আচরণের নীতিশাস্ত্র উল্লেখ করা হয় তা ছিল 
'আফোদিজিয়ার নৈতিক অভিজ্ঞতার গঠিত সম্পর্ক। 

যৌন কর্মকাণ্ডের গতিবিদ্যা পরিমাণগত হিসেবে বিশ্রেষিত হয়েছিল(গ্রিকরা 
যা পৃথক করেছিল একজন ইন্তিভিজুয়ালের কী পরিমাণে কাম থাকবে, ব্যক্তি যাতে 
আকৃষ্ট হয় তার দ্বারা নয় বা যৌন রুচির সুবাদে পছন্দ করে) এবং 'বিশেষ মেরুর 
ভূমিকা'র দ্বারা। আফ্রোদিজিয়৷ যে ধারণা বোঝায় এবং যে ক্রিয়ার উল্লেখ করে 
তার সূত্রে সাধারণভাবে “আফ্রোদিসিয়াইজ' ক্রিয়াপদ তা বোঝায়। এই ক্রিয়াপদটি 
প্রায়শ রমণে সক্রিয় অর্থে 'পুরুষত্ের ভূমিকা'কে বর্ণনা করে। গ্রিক রচনায় যৌন 
ক্রিয়ায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকাকে স্পষ্ট করে। একজন এজেন্ট, বা এক সক্রিয় 
পুরুষ, এবং এক পেশেন্ট, বা অক্রিয় নারী। একজন হলে পারফর্মার এবং 
আরেক জন যার জন্য পারফর্ম করা হলো । ফুকো যুক্তি দেন যখন নারী ও 
পুরুষের মধ্যে এই বিভাজন টানা হলো, একে বরং সুখের নাটকে 'সাক্রিয় 
অভিনেতাদের' এবং * অক্রিয় অভিনেতা" যারা যৌন আকাঙ্কার অধীন এর মধ্যে 
পার্থক্যরূপে ভালোভাবে দেখা হয়। 

এভাবে যৌন কর্মকাণ্ডকে বিচারের দুটি প্রধান উপায় হলো অতিরেক এবং 
আক্রিয়তা, একজন পুরুষের জন্য অমরতৃ লাভের চূড়ান্ত আকার। এরপরে ফুকো 
উল্লেখ করেন আফবোদিজিয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত ছিল, এ 
তখনও নৈতিক আগ্রহকে বহন করত। গ্রিকরা এই ধারণাতে যে লক্ষণ যোগ 
করেছেন তাকে আলোচনা করেন, এবং দেখান যে বহুজনের জন্য এ হল নিকৃষ্ট 
ধরনের সুখের দৃষ্টান্ত । 


১.২ খ্রেসিস 
এই অংশের এই অধ্যায়ে তালিকা করেন গ্রিকরা কীভাবে এক 'খেসিস 
আফ্রোদিজিয়ন' সৃষ্টি করেছিল বা যাকে খসড়া ভাবে “সুখের ব্যবহার' রূপে অনুবাদ 
করা যায়। প্রাীনদের নিকট তা ছিল নগররাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইনের চেয়ে কম, 
এবং সুখের ব্যবহার আরো বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল ব্যক্তিগত ভাবনার দিকে, 
বিচক্ষণতা, এবং হিসেব কীভাবে কেউ তাদের যৌন কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকো 
যুক্তি দেন তিন রকমের স্ট্রাটেজি বা কর্মপরিকল্পনা রয়েছে; প্রয়োজন, 
সময়ানুবর্তিতা, এবং মর্যাদা-যা সুখের ব্যবহারে ব্যক্তিগত ভাবনাকে পথ দেখায়। 
প্রয়োজন নিয়ে ভাবনাচিন্ত। সুখানুভৃতি হাঁস করানোর উদ্যোগ নয়, বরং তার 
পরিবর্তে সুখের রক্ষা করার লক্ষ্যন্থির করা যে প্রয়োজন অনুভবকে অস্তিত্ব এনে 
দিয়েছে। দ্বিতীয় দিক কাইরোসের ধারণাকে বিচার করে। সংক্ষেপে, এই 
গুরুতৃপূর্ণ ভাবনা প্রাটীন গ্রিকদের প্রতি দাবি করে যাতে সুখের ব্যবহারের উপযুক্ত 
সময়কে বিবেচনা করে। চূড়ান্তভাবে, কামজ বিষয়ের ব্যবহারকারী কীভাবে নগর 
রাষ্ট্রের বৃহত্তর হায়ারার্কির মধ্যে এমন কর্মকাণ্ড তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদার মধ্যে 
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কাজ করে। ফুকো লেখেন,“সকল সমাজে সাধারণ এক বৈশিষ্ট; ডানই হবে যাতে 
যৌন আচরণের নিয়ম বয়স, লিঙ্গ এবং ইভিভিজুয়ালের শর্ত অনুযায়৷ ভিন্ন হয়, 
এবং বাধ্যবাধকতা ও নিবেধাজ্ঞাকে একই ধরনে প্রত্যেকের উপর চাপানো হৰে 
না। যদিও কিছু কিছু গুণাবলি নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত । যেমন 
সমাজের উচু শ্রেণী অধিক পরিমাণে সংযম প্রদর্শন করবেন নিচু শ্রেণীর চেয়ে তাই 
প্রত্যাশিত। 


১.৩ এছ্করাতেইয়া 
ফুকো৷ এই আলোচনার সূচনা করেন খ্রিস্টান আত্যন্তরতা ও প্যাগান বাহ্যিকতার 
মাঝের পার্থক্য নিয়ে। তার কথায় ধিস্টান আভ্যন্তরতা হলো কারো নিজের সঙ্গে 
অভিযুক্তকরণ, প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই, নিন্দা, আধ্যাত্মিক লড়াই, এবং 
প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আকারের সমন্বয়ে গঠিত। এবং প্রাচীন নৈতিকতার বাহ্যিকতা 
এই নীতিতে নিহিত হলো যে আত্ের এক বিস্তার, এক ভিন্ন আকারের অজুহাত 
যা আবার সোফ্রোজিনির সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও এরা সমার্থক শব্দ নয় বরং 
আত্মনিযন্ত্রণের ভিন্ন আকারের কথা বলে। 

সোফোজিনি সাধারণ বিশ্বাসের কথা বলে যা মানুষ বজায় রাখবে দেবতা ও 
অপর মানুষের জন্য মানানসই হবে। তুলনায় এক্করাতেইয়া হলো আত্মশাসনের 
এক সক্রিয় আকারের বিবেচনা, যা ইন্ডিভিজুয়ালকে সংযমী হতে অনুমোদন করে । 
এভাবে এক্করাতেইয়া হয়ে ওঠে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের এক অনুশীলন। 

আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই এক অজ্ঞেয়বাদী সম্পর্ককে প্রদর্শন করে। এ 
কারো নিজের সঙ্গে অজ্জেয়বাদী সম্পর্ককে রেপ্রিজেন্ট করে। কখনো কখনো এই 
কর্মকাণ্ডকে এমন সংগ্রাম রূপে বৈশিষ্ট্যায়িত করা হয় যা একটা বিজয়ের আকারে 
ফল দেয়-যে বিজয় যে কোন আ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার পুরস্কারের চেয়ে বড় 
ছিল। এই স্বৈরাচারী মডেলের বিকাশ কয়েকটি মডেলের সঙ্গেও সম্পর্কিত। 
প্রথমটি ছিল গাহস্থ্য এবং এই সাদৃশ্যে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যাত হয় তা 
অনেকটা এ রকম মানুষ নিজের গৃহে গেরস্থালির শূংখলাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন, 
তাই কোনো মানুষ তার শরীরকেও নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। শেষে ফুকো মন্তব্য করেন এই 


ধরনের দক্ষতা থিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দাবি করত। 

১.৪ মুক্তি ও সত্য 

এই অধ্যায় সোফ্রোজিনির ধারণাকে বিবেচনা করেন এবং সে অবধাকে য। 
আত্মশাসনের চর্চার দ্বারা এবং সুখের চায় প্রতিরোধের মধামে ণিণে»ন। কর। 


হয়েছিল; একে মুক্তি রূপে বেশিষ্ট্যায়িত করা হয় ।' গ্রিকাণয নিশন) খিয়আনিন ০০ 
মুক্তির ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। প্রাচীন রচনায়, আগ্রমাদাদিয়াশ 2705 পড় 


যৌনতার ইতিহাস ২-১৭ 


২৫৮ যৌনতার ইতিহাস ২ 


বিপদ অসততা ছিল না, বরং ছিণ সুখের ধারণার সঙ্গে বন্ধন। ফুকো জানান 
গ্রিকরা এই মুক্তিকে চেয়েছিলেন এই খেখানোর মাধ্যমে যে এই “ব্যক্তিগত মুক্তি, 
তবুও, মুক্ত ইচ্ছার স্বাধীনত। রূপে অনুধ।বন করা যাবে না। এর মেরুপ্রতিম 
বিপরীত স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা নয়, ন৷ তা ছিল সর্বশক্তিধর এজেন্সির ইচ্ছা; তা ছিল 
দাসত্বকরণ-কারো নিজের দ্বারা আত্মের দাসত্বকরণ। সুখের সম্পর্কে মুক্ত হওয়া 
ছিল তাদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়া; তাদের দাস হওয়া নয়।' ফুকোর নিকট এই 
মুক্তি ছিল এক “ক্ষমতা যা কেউ নিজের উপরে বহন করতে আনে সে ক্ষমতায় যা 
কেউ অন্যের উপর চর্চা করে।' গ্রিকদের নিকট সংযম ছিল ন্যায়বিচার, সাহস, বা 
বিচক্ষণতার একই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। 

সুখের নীতিবিদ্যাতে, এমন ফিগর রয়েছে যা আত্ম-মুক্তির জন্য সং 
করে। প্রথম হলো “অপরাধী অত্যাচারী' যে লোককে নিয়ন্ত্রণের এমন অসামর্থ্য 
সহ উপস্থাপিত হয়। অল্প কথায়, তারা যৌবনের বিরুদ্ধে সিরিয়স ধরনের 
অসদাচরণের পুনরাভিনয় করে। আরেক দিকে, যে ব্যক্তিকে প্রশংসিত করা হয় 
সে হল নেতা যে তার একই নিয়ন্ত্রণ লোকেদের উপর খাটায় যা তার নিজের 
উপরে প্রতিষ্ঠা করে। 

গ্রকরা এমন ভঙ্গির প্রতিও আগ্রহী ছিল যাতে কারো নিজের উপর শাসনে 

ংযমের পৌরুষ' বা পুরুষালি বৈশিষ্ট্য ফলদান করে । গ্রিকদের নিকট, কোনো 

লোকের আত্মশাসন চাওয়া উচিত কারণ তাতে তার পুরুষসুলভ গুণাবলিকে তার 
উপরে শাসন করতে দেয়। 

ফুকো এছাড়াও 'মুক্তি-ক্ষমতা' সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন সত্যের 
সঙ্গে সম্পর্ককে বিবেচনা না করে যার ধারণকে লাভ করা সম্ভব নয়। ফুকোর 
কথায়, “সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ইন্ডিভিজুয়ালকে এক সংযমী বিষয় রূপে প্রতিষ্ঠা 
করার গঠনগত, উপকরণগত, এবং সম্তাতান্তিক শর্ত যে মিতাচার পূর্ণ জীবন যাপন 
করছে; এ ছিল এক জ্ঞানতাত্তিক শর্ত আকাঙ্কাকারী বিষয়ী রূপে ইভিভিজুয়ালকে 
সামর্থ্য জোগায় এবং নিজেকে আকাজক্ষা থেকে শুদ্ধ করার যা এভাবে আলোয় 
আসে ।' এছাড়াও ফুকো যুক্তি দেন যে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক আকাজ্ফার ধর্মশান্ত্র 
ব্যাখ্যাকে আনে না বরং অস্তিত্বে নন্দনতত্ত্বকে প্রস্তাব করে। তিনি এই অস্তিত্বের 
নন্দনতত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন “জীবনের উপায়রূপে যার নৈতিক মূল্য 
কোনো আচরণের বিধিবদ্ধ নিয়মের সঙ্গে তার অনুসারে হয়ে ওঠার উপরে যেমন 
নির্ভর করে না, বা শুদ্ধিকরণের উদ্যোগের উপর, বরং সুখের ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট আকারগত নীতির উপর, যেভাবে তাদেরকে বন্টন করা হয়, যে সীমায় 
কেউ পর্যবেক্ষণ করে, হায়ারার্কিতে যা কেউ মান্য করেছিল । 


২. পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা 
ফুকো৷ এই অংশের সূচনা করেন পাঠককে এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে যৌন 


নৈতিকতা নিয়ে থিক ভাবনা ছিল নিষেধাজ্ঞার যথার্থতা দান নয়, বরং এই সংস্কৃতি 


সারসংক্ষেপ ২৫৯ 


এক মুক্তির অনুধাবনে আগ্রহী ছিল বা এক মুক্তিতে, যা কোনে মুড ম।নুষ তার 
কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াকলাপ করে। ্রিকদের জন্য সুখের ব্যবহারকে নির্ধারণের বিষয়ে 
ভাবনার প্রধান অতীষ্ট হলো আবিষ্কার করা “কোন শর্তগুলো অনুকূল, কোন চর্চাকে 
সুপারিশ করা হয়েছে, কোন ভাবনা জরুরী_কারো শরীরের যতু নেবার নিদিষ্ট 
উপায়ের অভিধায়।' এদের আগ্বহ হলো পথ্যব্যবস্থাগত, রোগমুক্তি নয়। এ 
যথাযথ স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে শরীরের জন্য, যাকে আকাজ্ষার রোগনির্ণয় আকারে 


২.১ সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান 

এই অধ্যায়ে গ্রিকরা স্বাস্থ্যবিধানের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রাতোর 
রচনার উল্লেখে হিপ্পোক্রেটিক শপথের মাঝে তার আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন 
মেডিসিনের উপর গবেষণা নিবন্ধ মেডিসিনের জন্মকে স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে বাধা 
মনে করেছে। মানুষ ও প্রাণীর মাঝে প্রভেদ করে এখানে পৃথকীকরণ উপস্থাপিত 
হয়েছে, মানবজাতি প্রাণীর মত একই উপাদান আহার করে; তবুও মানবকূল 
নিজেদেরকে স্বতন্ত্র করে এবং ভিন্ন পথ্যব্যবস্থা পালন করে, এভাবে ভিন্ন 
্াস্থ্যবিধান পুনরাভিনীত হয়। তারা এক নতুন পথ্যব্যবস্থা অভিযোজন করে। 
মেডিসিন হলো বহুভাবে এক ্বাস্থ্যবিধানের ধরন বা রুগ্নের জন্য পথ্যব্যবস্থা । 
প্লাতোর রচনা থেকে স্বাস্থ্যবিধান “জীবন যাপনের দক্ষতা' হয়ে দীড়ায়; এবং 
সেখানে নিয়মকানুন রয়েছে যার অনুসারে নারী বা পুরুষ তার আচরণকে স্থির 
করবে । 


১. প্রথমে, ফুকো দাবি করেন যে “যথাযথ পরিকল্পিত স্বাস্থ্যবিধান কী নিয়ে 
গঠিত হবে যে তালিকা তা নির্ধারণ করত সেটি দিনে দিনে প্রথাগত হয়ে 
দীড়িয়েছে।' এপিডেমিকস এর ষষ্ঠ পুস্তক এর খুঁজে পাবার উপযুক্ত 
স্থান, যেখনে ব্যায়াম, পানীয়, খাদ্য, ন্দ্রা ও যৌন সম্পর্কের উল্লেখ 
করা হয়েছে । 

২. দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শাসনামলকে পরিমাপ, বা পরিমাণ, নির্ধারণ করতে 
হত কর্মকাণ্ডের সুবাদে যা এমন সমাবধাত। চাইত । 

৩. তৃতীয়ত, “অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবিধানের প্রতি অবিশ্বাস প্রপশন করে যে 
পথ্যব্যবস্থার উদ্দেশ্য জীবনের প্রসারণ নয় যঙপগ আময়ে আগ্ডব বা 
পারফর্মেসেও যত উচ্চ সন্তব, বণং এগ ও] যে 1ম প্র|সত এ 
হয়েছে তার মধ্যে তাকে প্রয়োগাণ।য় ও সুখ। বগা) 

৪. চূড়ান্তভাবে, পথাবাবন্থাবিদ]র অভিগায়। ছিল নেন হ[গশ্ণেন 
পক্ষে পরিকল্লিও অনুশাএন, তন 12110 ও |গথাণ শখাগাণ,। গডত 
করে।' এ ছিল আগতে] এশ, িণনণ ৪1 (নাত |থণল 1ন) (এন, 
রোগার নিট ৩এ। পাঠানে নয়। 


২৬০ যৌনতার ইতিহাস ২ 


২.২ সুখের পথ্যব্বস্থা 

এখানে ফুকো বিভিন্ন টেক্সট থেকে আফ্রোদিজিয়ার পথ্যব্যবস্থাবিদ্যার হদিশ দেন। 
বিশেষ করে তিনি হিপ্পোক্রেটিক সংকলনকে বিবেচনা করেন এবং অধ্যায়ের 
বেশির ভাগই আফ্রোদিজিয়ার স্বাস্থ্য চিকিৎসার স্বাস্থ্যবিধানকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখে। 
এই অভিধার সামান্য বিবেচনাই তিনি খুঁজে পান; তবে তিনি দৃষ্টান্ত হাজির করেন 
যেখানে প্রাটীন লেখকরা শরীরের ভেজা/শুষ্ক এবং উষ্/শীতল স্থানের বিভিন্ন 
ধারণার বিবেচনা করেন। প্রাটীনেরা বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের প্রসঙ্গ টানেন যা 
আফরোদিজিয়ার সঙ্গে যুক্ত। 


২.৩ ঝুঁকি সমূহ ও বিপদরাশি 

এই অধ্যায়ে ফুকো যুক্তি দেন যে আফ্রোদিজিয়ার স্বাস্থ্যবিধানগুলো যৌন ক্রিয়ার 
নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নয়; বরং তা একটা অনুমানের ভিত্তিতে যে যৌন 
চ্চাকে ব্যবহারের সূত্রে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং এবং কীভাবে এই ব্যবহার 
বীরের ক্ষতি করে। যৌন সুখের ব্যবহার ধিকদেরকে আগ্রহী করার দুটো কারণ 
রয়েছে : 


ক) প্রথমে এই ধারণাতে আগ্রহ নিহিত ছিল যে যৌন ক্রিয়ার ফলে ইভিভিজুয়ালের 
শরীরের উপর সরাসরি প্রভাব পড়ে। গ্রিক লেখকদের মাঝে এমন বদ্ধমূল 
ধারণা ছিল যে যৌন কর্মকাণ্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ ক্ষতিত্রস্থ হত। ফলে, 
ইন্ডিভিজুয়াল যখন সংযমের নিয়ম অনুসরণ করে না তখন তার শরীরে নির্দিষ্ট 
ক্ষতি ঘটতে পারে। যৌন একনিষ্ঠতার সঙ্গে বহু উপকার সম্পৃক্ত ছিল। ফুকো 
এই বিবেচনাকে সারকৃত করেন, 'শ্বাস্্যবিধানের সঙ্গে যুক্ত এই পূর্ব সংস্কারে 
কূটাভাস নিহিত রয়েছে যার দ্বারা কেউ কর্মকাণ্ডের সমবন্টন চায় যা নিজে পাপ 
বলে গণ্য হয় না, এবং এ-ও চায় নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতি যেখানে কমই সব 
সময় বেশির চেয়ে পক্ষপাত লাভ করে । 

খ) দ্বিতীয়, বংশবিস্তার সম্পর্কে এক বিবেচনা যা আফবৌদিজিয়ার স্বাস্থ্যবিধানের 
বিবেচনা আনে । গ্রিকরা বিশ্বাস করত প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে 
প্রকৃতিই নারী ও পুরুষের মিলন ঘটিয়েছে, কিন্তু যে পরিমাণে কেউ 
আকাক্কষার ক্রিয়াকলাপ করে, বা তাদের সুখের ব্যবহার করে, তাদের 
পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে। ফুকোর কথায়, “যে 
বিপদের অনুমান করা হয়েছিল এবং সে সুবাদে যে সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল 
তা তিনটে গুরুতৃপূর্ণ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত" |. সেগুলো হলো: ১.পিতামাতার 
বয়স কত? ২.তাদের পথ্যব্যবস্থা কী? ৩. বছরের কোন সময়টি সন্তান 
উৎপাদনের জন্য শ্রেষ্ঠ? 


প্রাচীন লেখকরা এ সমস্তের যে বিভিন্ন উত্তর তুলে ধরতে চেয়েছেন ফুকো 
এই অধ্যায়ের শেষে তা হাজির করেন। 


সারসংক্ষেপ ২৬১ 


২.৪ কর্ম, ব্যয়ভার, মৃত্যু 
ফুকো এই অধ্যায়ের সূচনা করেন পাঠককে এই স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'গ্রিকদের 
নিকট যৌনক্রিয়া নিশ্চিতই অশুভ রূপে পাঠকদের নিকট গৃহীত হয়নি; তাদের 
জন্য তা নৈতিক অযোগ্যতার বিষয় ছিল না। কিন্তু এই টেক্সটে ক্রিয়ার নিজের 
সম্পর্কে এক উদ্বেগের সাক্ষী থেকে গেছে।' এই উদ্বেগও তিনটি লক্ষ্যস্থির করা 
অবস্থানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে : ১. ক্রিয়াটির চরম আকারটি ২, যে ব্যয়ভার 
তাতে নিহিত থাকে ৩, এতে যে মৃত্যু যুক্ত থাকে। 

ফুকে। যুক্তি দেন যে যৌন সুখের ধারণা অথবা পুরুষ ও আফরোদিজিয়ার 
মধ্যে সম্পর্ককে নিছক ইতিবাচক দেখা উচিত হবে না। বরং লক্ষ্যনীয় যে বহু 
লেখকের দ্বারা এক স্বাস্থ্যবিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে লোকে মিতাচারের 
মধ্যে এই ক্রিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করতে পারে যেন অতি প্রশ্রয়ের কারণে রুগ্ন 
হয়ে না পড়তে হয়, এবং নিশ্চিত করা যাতে বহু ইন্ডিভিজুয়াল তাদের উপবে 
স্বাধীনতার একটা স্তর অর্জন করতে পারে। 

ফুকো আফ্রোদিজিয়ার স্বাস্থ্যবিধানের বহু উপাদান বিশ্লেষণ শুরু করেন। 
'ক্রিয়ার সহিংসতা'র প্রতি লক্ষ্য করে তার সূচনা করেন। এই অংশে হিগ্সোক্রেটিক 
ও প্লীতোর টেক্সট ধরে যাতে শুক্রের সম্পর্কে বলা আছে 'বীর্য্থলন গত ছক', 
বীর্য, স্বলিত হওয়া, এবং যৌন ক্রিয়ার বিভিন্ন বিশ্লেষণ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, 
যেন' এক সহিংস জান্তব ক্রিয়া যা বীর্যক্ষেপ হবার লক্ষে নির্দেশিত রয়েছে। 

এই আলোচনা ফুকোকে অর্থনীতি ও ব্যয়ভারের ধারণার দিকে চালিত 
করেন। প্রথমে, ব্যয়ের ধারণা নির্গমকারী তরলের নিঃসৃত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
কারণ গ্িকদের জন্য, “যৌন ক্রিয়া শরীর থেকে এক সারবন্ত্ব আদায় করে যা 
জীবনের রোপণে সমর্থ ছিল, কিন্তু তা কেবল নিজে ইন্ডিভিজুয়ালের অস্তিত্বের সঙ্গে 
বাধা এবং এ অস্তিত্বের একটা অংশকে দাবি করে। তাদের বীর্য বহির্গত করার 
ফলে, জীবন্ত গ্রাণী কেবল বাড়তি তরলকেই শূন্য করে না, তারা নিজেদের অস্তিত্বের 
জন্য মুল্যবান উপাদান থেকেও নিজেরা বঞ্চিত হয়। যেমন, কেউ নিজেরা তাদের 
জীবনকে নির্গমকারী তরলের মাধ্যমে মৃত্যুর সঙ্গে জুড়ে নিতে পারে অতিরিক্ত 
নির্গত করার ফলে একাধিক রাগমোচনের সময়ে য1 দেহত্যাগ করে যায়। 

এরপরে ফুকো মৃত্যু ও অমরত্বের দিকে শন দেন এই দেখাতে যে 'এ 
নিছক অতিরিক্ত ব্যয়ের ভয় নয় যার ফলে যোন বিনা সঙ্গে মাকে সম্পন্ত 
করার মেডিকেল ও দার্শনিক ভাবনার কারণ শটেধিগ।' গবাদি গোরে মোন 
সহবাস ছিল জীবনকে ধারাঝহক ব। অশাহত গাখাগ গণ উপ, অএণ। মুমুখু 
কোনো শরীর থেকে জীবনকে পার কণে দেওয়া । ধরণ] গোখেন, 9 দায়1ত77 
হয়ে পড়ল কারণ ইনিডিডুয়ালবে, মরাতেহ 6য়, গণ গান আও ৮ ণ। অথে 
মৃত্যুকে এড়াবে।' 

এই পর্যত মুখ ভগ আপেল শন ত এাণন 08 গালি, [নগা। 
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২৬২ যৌনতার ইতিহাস ২ 


শরীরের যথার্থ যত্ন নিতে পারে। তিনি লেখেন যে আফ্রোদিজিয়ার নিয়মকানুনে 
যুক্ত কৌশলসমূহ দাবি করে না যৌন ক্রিয়াকে তাদের “আদিম স্বাভাবিকতা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়োজন নেই।" তারা মানুষের দ্বারা অভিজ্ঞতালন্ধ সুখকে বাড়িয়ে 
তোলার চেষ্টা করেনি। বরং তারা সুখকে বন্টন করতে চেয়েছেন “ঘনিষ্ঠতম 
অনুবর্তিতায় যে স্বভাব দাবি করা হয়েছে।' ফুকোর জন্য “সুখের দৈহিক 
্বাস্্যবিধান' এবং “অর্থনীতি এ চাওয়া হয়েছিল' তা সবই ছিল “আত্মের দক্ষতা'র 
অংশ। 


৩.১ অর্থনীতি: বিয়ের প্রজ্ঞা 
তিনটি প্রশ্নের দ্বারা ফুকো এই অধ্যায়টি সুচনা করেন: 


১. গ্রিক চিন্তায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক কীভাবে ও কোন আকারে, এবং 
কেন সমস্যাপূর্ণ হয়ে দাড়ালো ? 

২. তার সম্পর্কে উদ্দিগ্ন হবার কী কারণ রয়েছে? 

৩. স্বামীর আচরণকে প্রশ্ন করার কী যুক্তি রয়েছে, এতে প্রয়োজনীয় সংযমের 
বিষয়ে ভাবনার বিষয়ে, এবং-এমন এক সমাজে যা মুক্ত মানুষের ধারণার 
দ্বারা এমন তীব্রভাবে চিহিত-তাকে থিম করা বা নৈতিক পূর্বসংস্কারে 
পরিণত করা ? 


ফুকোর প্রথম উত্তর হলো তার কোনোটিই নেই। তিনি পাঠককে স্মরণ 
করিয়ে দেন দেমোস্থেনেসের যে গ্রিক প্রবচনটি পাওয়া গেছে, “উপপত্বীরা রয়েছে 
স্ত্রীরা আমাদেরকে বৈধ সন্তান দিতে এবং আমাদের গেরস্থালির বিশ্বস্ত অভিভাবক 
রূপে ।' এর সঙ্গে প্রাটান চিনে প্রচলিত বহুগামী সংস্কৃতির এবং খ্রিস্টান রচনায় 
প্রাপ্ত মতবাদের তুলনা করেন। 

ফুকো দেখান যে, গ্রিক সমাজে কেন স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কে সমস্যাকরণ 
নির্দিষ্ট কিছু মেরুর সঙ্গে বাধা হয়েছিল তা অস্পষ্ট যেহেতু গ্রিক সমাজের বিন্যাসে 
প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকাকে স্পষ্ট করেই ঘিক আইন দ্বারা সীমারেখা টানা হয়েছে। 
এভাবে, নৈতিক প্রশ্ব উত্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। আযাখেন্সে, স্ত্রী স্বামীর 
প্রতি যৌন অর্থে বিশ্বস্ত ছিলেন৷ স্বামীর, তার স্ত্রীর প্রতি খুব সামান্য বাধ্যবাধকতা 
ছিল, তবে তাকে অন্যের স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হত। বিবাহিত নারীরা অপর 
পুরুষের দায়িত্বে থাকতেন । 

এর পরে ফুকো পাঠককে একাধিক টেক্সটের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান যাতে 
একজন স্বামী একজন স্ত্রীর নিকট আইনগত ও সামাজিক দায় দায়িত বহন করে 
তার সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এই অধ্যায়ের উপসংহারে লেখেন : 
“যদি কেউ এ সমস্ত টেক্সটকে পরীক্ষা করতে চায়, তারা যে বিধিবদ্ধ আইন দা 
করিয়েছে তার সামান্য পরিমাণ নয়, বরং সে ভঙ্গিতে যাতে পুরুষের যৌন আচরণ 
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সমস্যাকৃত হয়েছে, কেউ সহসাই বুঝতে সমর্থ হবে বিবাহবন্ধানের নিজের সঙ্গে 
সমস্যাকরণ হয়েছিল না এবং তা ঘটেছে এমন প্রত্যক্ষ, সিমেট্িপূর্ণ, এবং 
উভয়পাক্ষিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে থেকে উত্তব ঘটতে পারে।' 


৩.২ ইসোমাখাসের গাহৃস্থ্ 

এই অধ্যায়ে জেনোফোনের ওয়েকোনোমিকাসের উপর গুরুত্ৃপূর্ণ মনোনিবেশ করা 
হয়েছে; যাকে ফুকো মনে করেন বিবাহিত জীবনের উপর ঞ্রুপদী গ্রিসের ছেড়ে 
যাওয়া সবচেয়ে পূর্ণভাবে বিকশিত গবেষণা নিবন্ধ। এতে জেনোফোন কীভাবে 
কিছু ধারণাকে কখনো জ্ঞান আবার কখনো টেকনিক বলে আখ্যা দেন ফুকো তার 
প্রতি নির্দেশ করেন। 


৩.৩ মিতাচারের তিন নীতি 

ফুকো দাবি করেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের কিছু টেক্সট এই থিমকে তুলে 
ধরেছিল যে বিয়ের অবস্থা অন্তত কিছু আকারে যৌন সংযমের আহবান করে । যে 
টেঝুট তিনটিকে ফুকো সবচেয়ে উল্লেকযোগ্য মনে করেন সেগুলো হলো: 


১. প্রাতো তার 'ল'জ' গ্রন্থে বিয়ের নিয়ম ও বাধ্যবাধকতার আলোচনা 
করেন, যা প্রত্যেক আদর্শ নগরীতে আচরণের কর্তৃত্মূলক নিয়ন্ত্রণের 
সিস্টেম প্রস্তাব করে। 
করেছেন সে সম্পর্কে ইসোমাথাসের অভিজ্ঞতা, যা কোনো স্বৈরাচারের 
ব্যক্তিগত জীবন রীতি বৈশিষ্ট্যায়িত করে। 

৩. আ্যারিস্ততলের নামে প্রচলিত এক গবেষণা নিবন্ধ, যা এমন কিছু নীতি 
নির্ধারণ করে যাতে যে কেউ তার গেরস্থালি পরিচালনায় সাহায্য 
করবে। 


ফুকো যুক্তি দেন প্রতিটি টেক্সটে, প্রত্যেক আগো/নাতে স্বামীকে স্ত্রীর নিকটে 
যৌন অর্থে বিশ্বস্ত হবার প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েখে। যদিও এই বিশ্রেষণ ব্যক্তিগত 
দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নয়, বরং তা হয় প্রাতোশয় আঠনের মগাসগি ফলাফল, 
অথবা ইসোক্রেতেস ও আরিস্ততলের খেরে এ হল গাম গিতে তা মার 
পরিকল্িত আত্ম সীমিতকরণ দ্বারা ঘটবেন। 

তারপরে ফুকো এই টেঝটসমহে পাণয়। শিখ) |মিগডগেগ এডি 
আলোচনা করেন। প্রথমে, প্রাতে। মিঙ11গেশ আন। শমুশন। |ন101শ21ধণ 
নিগড়' প্রস্তাব করেন তাকে আঠনে গাপ দেন] 01061181910 81ণ মওণ। 
করেন, এই নৈতিক পিধিণদা আহনের আদ ভালা গণ] 0102 এণ। 
“গেরস্থালি, পরিবার বা [শাণিত আনন এ | [0111 00111 18157 ছাণ। (012 
আচরণ নিয়ন্ত্রণেণ এনা [নায় যনে গাণএশ 11718711 এ0 আন এন] 
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উপায়ের পক্ষে যুক্তি দেন যা যো আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে: ১.জনমত, 
২. গৌরব, ৩. মানব সত্তার সম্মান, ৪. লঙ্জা। 

ইসোক্রেতেসের টেক্সটে, মিতাচারের ধারণাকে রাষ্ট্রের আচরণ বলা হয়েছে। 
এই টেক্সটের সঙ্গে একটা গাহস্্য চালানোর সূত্র রয়েছে, অতএব এতে স্বামীকে 
সংযমী হতে হয় যাতে বোঝানো যায় রাষ্ট্র কীভাবে যথার্থভাবে চলবে। চূড়ান্তভাবে, 
ইসোক্রেতেসের নিকট সংযমের ধারণা হলো৷ রাষ্ট্র কীভাবে চলবে তার সাদৃশ্য 
তৈরি করা। শেষ পর্যন্ত, আ্যারিস্ততলীয় টেক্ুট ইসোক্রেতেসের যুক্তির অনুসরণ 
করে তবে বিবাহের অবস্থাকে যুক্ত করে। কীভাবে মানব সমাজে প্রকৃতির সাধারণ 
অবস্থার মধ্যে বিবাহ বিশেষ অবস্থা ধারণ করে। 

বিবাহের মাঝে কীভাবে মিতাচারের কার্যকর হওয়া উচিত এই অধ্যায়ের 
টেঝ্ুটসমূহের টীকাভাষ্য সহ ও মতামত সহ মনে করিয়ে দেয়। 


৪.১ কামশান্ত্র: এক সমস্যাময় সম্পর্ক 
ফুকো এই অধ্যায়ের সূচনা করেন এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে যে সমকামিতার 
ধারণা প্রাচীনদের নিকট পরিচিত ছিল না। তার কথায়, "সমকামিতা সরলভাবে 
এক অভিজ্ঞত।, মূল্য নির্ধারণের আকার, এবং আমাদের থেকে এত ভিন্ন যে 
বর্গীকরণের সিস্টেমের উল্লেখ করায় অপর্যাগু। গ্রিকরা কারো নিজের লিঙ্গের প্রতি 
প্রেমকে এবং অপর লিঙ্গের প্রতি প্রেমকে বিপরীত রূপে, দুটি একচেটিয়া পছন্দ 
হিসেবে, দুটি আমূল ভিন্ন ধরনের আচরণ রূপে দেখত না।' এরপরে ফুকো এ 
প্রশ্নের উত্তর দেন, “খ্রিকরা কি ছি যৌন?' তার যুক্তি হল থিকরা তাই ছিল, যদি 
এই অভিধা এমনই বোঝায় যে একজন পুরুষ বা একজন নারী যুগপৎ 
উভয়লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন বা তারা তাদের জীবনের ধারায় পক্ষপাত 
পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি 'পাইদিকা'র ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে 
কোনো লোকের যৌবনে বালকপ্রেম থাকতে পারে, পরবর্তী জীবনে তা নারীর প্রতি 
স্থানাত্তর হতে পারে । 

ফুকো আরো মনে করিয়ে দেন যে সহনশীলতা ও অসহিষ্কুতার ধারণা গ্রিসের 
পুরুষ ও বালকের মধ্যেকার সম্পর্ক বোঝায় তা খাটি উপায় নয়। এই চর্চা 
অনুমোদিত ছিল না, বরং সর্বসাধারণে গৃহীত ছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে রৈখিক 
ধারায় চিন্তা করাটা অসম্ভব । ফুকো যুক্তি দেন প্রশ্বটি কেবল সহনশীলতা বা 
সমকামিতার ভূমিকা নয়। বরং তিনি জিজ্ঞাসা করতে চান “কীভাবে ও কোন 
আকারে পুরুষের উপভোগ করা সুখ সমস্যাপূর্ণ হয়েছিল। লোকে কীভাবে তাদের 
নিজেদের সাথে সম্পর্কিত করে এর সম্বন্ধে ভেবেছে? সংক্ষেপে আমরা মুখোমুখি 
হই এই সম্পর্ক কোন বিতর্কের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল? এই চর্চা কত বিস্তৃত ছিল 
তাও লক্ষ্য করি। শেষে, আমরা চিহিত করার চেষ্টা করি এ কি গভীর নৈতিক পূর্ব 
সংস্কারের লক্ষ্যন্তির ছিল । 
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শেষে ফুকো সতর্ক করেন যে এই কর্মকাণ্ডকে সুখের খাবি প্রকাশ 
হিসেবে দেখার বিরুদ্ধে । বরং প্রাচীন যে সমস্ত রচনা টিতে রয়েছে তার সাহায্যে 
এই আচরণকে অনুধাবন করাতে । তবে উল্লেখ করেন এই সাহিত্যের অধিকাংশই 
লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে প্লাতোর রচন| আমাদেরকে পাঁচটি থিম জোগায় যা তার 
দার্শনিক আলোচনার অংশ: ১. প্রেমের বিষয়ে দার্শনিক ও নৈতিক আলোচনা যৌন 
কার্ধকলপের বিশাল পরিধিকে ধারণ করতে পারেনি । বেশির ভাগ ভাষ্য কোনো 
'সুবিধাজনক' সম্পর্ক অথবা কোনো বৃদ্ধ ও বালকের মাঝের সম্পর্ককে উপজীব্য 
করে। ২. প্রাতো দেখান যে এই সমস্ত “সুবিধাজনক' সম্পর্ক সব সময় পাণ্ডিত্যগত 
সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাধা নয় যেভাবে বহু রচনা বোঝাতে চেষ্টা করত। ৩. 
যখন পুরুষ ও বালকের মধ্যের সম্পর্ককে অধ্যয়ন করত আমরা কোনো বদ্ধসম্পর্ক 
নিয়ে আলোচনা করছি না বরং 'এক খেলার যা উন্মুক্ত ছিল'। 8. এই সমস্ত 
সম্পর্কে যাতে কিছু এসে যেত তা পথ্যব্যবস্থাবিদ্যা বা অর্থনীতি নয়, বরং তা ছিল 
ভিন্ন প্রশ্নের “মহার্থ্য সময় এবং পলায়নপর গমন' এর । ৫. এই সম্পর্ক নিয়ে 
অনুসন্ধান প্রায়খ প্রেমের বিষয়ে ভাবনাচিন্তায় পরিণত হত, কিন্তু তাতে এই 
পরিস্থিতিতে এরস ও এরোটিকের ভূমিকাকে খাটো করত না। 


৪.২ বালকের সম্রম 

দুটি বিরাট সিম্পোজিয়ম পাঠের পরে, প্লাতো ও জেনোফেনের, এবং ফেইদ্রাসের, 
জেনোফোনে 'এরোটিক এসেজ' সহ, ফুকো রচনাটিকে মাঝারি মাপের ও ফরমুলা 
অনুসারী বিবেচনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন নিবিড় পর্যবেক্ষণে এতে পাঁচটি থিম 
পাওয়া যায়। প্রথম, সেখানে সম্মান ও লজ্জা নিয়ে পূর্বসংস্কার রয়েছে। দ্বিতীয়, 
তরুণ বালকটির সন্ত্রমের আলোচনায় তা ছিল না যে সে কি বিবাহিত হবে কিনা 
বা কার সঙ্গে যেমন কোনো বালিকার বেলায় হতে পারত, বরং নগরীতে তার 
ভবিষ্যত স্থান নিয়ে কেন্দ্রীভূত হত। ততীয়, এই সম্পর্কের মাঝে গ্রিক শিক্ষার 
বিভিন্ন দিক পরীক্ষা হত। চতৃর্থত, এই টেঞ্সট তুলে ধরে কীভাবে পুরুষ ও 
বালকেরা কীভাবে এসব ক্ষেঞ্রে গিডোদেরকে পরিচালন] করে। তবুও এ পুরোপুরি 
বিধানমূলক ছিল এ] কোণ সীমারেখা মানতে হবে ব| গজ্খন করা যাবে না। চূড়ান্ত 
অর্থে, দর্শন বাএখটিএ মান ররগণয় ডামক। পালন করে এবং তাকে আমন্ত্রণ 
জানায় 'শিজেখে, গাগা এখতে এমনভাবে য| তার বয়মের সঙ্গে খপ খায়।' 


৪.৩ সুখের লক্ষ্যবন্জ 

এই অধ]|য়ের [শযয €ণ কা উপায়ে আফ্রো(দাজিয়। পু ও পাণোবেশ মধে। 
সম্পর্কের গেখখেন মাঝে সমস্যাকৃত করে। ফুবে। মুড দেন যে এই আঅম্পর্থ থে 
বিড়ধন| নিয়ে আমে, এই আলোচনাকে পূর্বে আণো1৮৬ শিষয়েশ গযাআকে রণ 
করতে £ণে। [শুন দেখেন: আমি যৌন সম্পণ। এ আমাজান, আনা মাঝে 
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সাদৃশ্যগঠনবাদের উল্লেখ করছি। এএ থেকে বোঝায় যে, যৌন সম্পর্ক সর্বদা 
ধারণা করা হয়_অনুপ্রবিষ্ট হবার আদর্শ পিয়ার অনুসরণে একটা মেরুতু ধরে 
নিয়ে যা সক্রিয়তা ও নিদ্িয়তার বিরগদ্ধতা করে-একই ধরনে দেখা হয় যেমন 
সম্পর্ক উর্ধ্বতন ও অধন্তনের মধ্যে থাকে, একজন ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রাধান্য বিস্তার 
করে ও যে প্রাধান্যের স্বীকার হয়, একজন যে আদেশ করে, ও যে বাধ্যতা প্রকাশ 
করে, একজন যে পরাভূত করে, এবং একজন যে পরাস্ত হয়।' বালকটি এই 
আক্রয়তার ক্ষেত্রে বিদ্ধ উৎপন্ন করে। যেখানে নারী ও দাস পুরুষটির সমান নয়, 
যৌন ক্রিয়া অক্রিয় বিষয়ী রূপে তাদের ভূমিকা কোনো ধরনের জটিলতা ডেকে 
আনে না। তবুও, বালকটি পুরুষটির সম্পূর্ণ সমতুল্য না হলেও, কিন্তু আগামী 
ভবিষ্যতে সে এক মর্যাদা লাভ করবে যাতে লোকটির সমান হবে । এভাবে, এই 
অবস্থান অক্রিয়তার ধারণার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায় এবং বহু প্রশ্নের জন দেয়। 

ফুকো লেখেন যে থ্রিক সংস্কৃতিতে কামের আথাসী ভূমিকার সঙ্গে স্পষ্ট 
স্বীকৃত অনুষঙ্গ ছিল তবে অক্রিয় সঙ্গীকে নেতিবাচক আলোতে বিচার করা হত। 
এভাবে, এমন একটি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কী বলার আছে যা সম লিঙ্গে যৌন ক্রিয়ার 
অনুমোদন করে কিন্ত্রী এমন এক জগতে কার্যক্রম চালায় যা সকল যৌন ক্রিয়ার 
ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকায় নৈতিক মূল্যবোধ আরোপ করে। পুরুষ ও বালকের 
মাঝের সম্পর্ক আফ্রোদিজিয়ার উপলব্ধিকে ব্যাঘাত ঘটায় । যেমন, গ্রিকরা বিশ্বাস 
করত তরুণ বালকদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছিল স্বাভাবিক কিন্তু অপর একজনের 
প্রবিষ্ট হবার কর্মকাণ্ড যে কিনা একদিন আপনার সমান হবে তা ছিল সমস্যাপূর্ণ। 
এছাড়াও গ্রিকরা দ্িধান্িত ছিল তরুণ বালকের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে কতটা সুখ 
অনুভব করা বা ব্যক্ত করা উচিত। এর থেকে এজাতীয় সম্পর্কের জন্য ধারাবাহিক 
খেলা, সংকেত ও ভূমিকার জন্ম হয়। তরুণ বালকেরা প্রত্যাখ্যান করবে, 
প্রতিরোধ করবে, পালাবে, অথবা এড়িয়ে যাবে ধরে নেওয়া হয়। যা শেষ পর্যন্ত 
এমন এক খেলা চালু করে যা একটা প্রক্রিয়ায় নিয়ে যাবে যাতে ক্রিয়াটি সংঘটিত 
হবার জন্য ঠিক সময় ও ঠিক পরিস্থিতিকে নির্ধারণ করে।' এই সমস্ত 
পরিস্থিতিতে, বালকটি উদারতা হারিয়ে বসে এবং সুখের অভিজ্ঞতার প্রত্যাশী হয় 
না এবং পুরুষটি সুখের অভিধায় ক্রিয়া করে যা সে উপভোগ করবে। 

ফুকো পাঠককে মনে করিয়ে দেন থ্রিকরা যখন এজাতীয় সম্পর্ক অনুমোদন 
করেছেন তার এর পরিণাম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি দাবি করেন এ 
তাদেরকে অন্য যে কোনো যৌন সম্পর্কের চেয়ে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তিনি 
অধ্যায়ের উপসংহার টানেন এভাবে: “ত এখানে ছিল, সমস্যাকরণের অবস্থানে 
(কীভাবে সুখের বিষয়কে একটা বিষয়ীতে পরিণত করে যে তার সুখের নিয়ন্ত্রণ 
করছিল), সেই দার্শনিক কামশান্ত্র, বা যে কোনোভাবে ভালবাসার সম্পর্কে 
সোক্রাতীয়-গ্রাতোনীয় ভাবনা, এর প্রন্থানবিন্দু ছিল ।' 


সারসংক্ষেপ ২৬৭ 


৫. প্রকৃত প্রেম 
যৌনতার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ফুকো যুক্তি দেন কামশঞ্তর ও বাণমেহন 
কথোপকথনের (বিষয় হবে। তবুও এই অংশে তিনি একে উন্নয়ন প্রেক্ষিত' রূপে 
বিবেচনা করেন বা চারটে কৃচ্ছতার থিমের চতুর্থটিকে পাশ্চাত্যের বিশ্বে তার 
ইতিহাসের পুরো৷ গতিপথ ধরে যা সুখের নীতিশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত হয়।' 
ক্ষেপে এই অংশে ফুকো সত্যের সঙ্গে সম্পর্কে একে বিচার করবেন। তিনি 
লেখেন, “বালক প্রেমের বিষয়ে গ্রিকদের ভাবনার সবচেয়ে স্মরণীয় দিক হলো যে 
তা কেবল এই দেখায় না যে-যে সব কারণ আমরা দেখেছি-এই প্রেম 
সংবেদনশীল অবস্থান গঠন করেছে যা আচরণের বিস্তার দাবি করে এবং বরং 
আফ্রোদিজিয়ার ব্যবহারের সৃত্ষ্স অনুধাবনকে, কিন্তু এ ছিল এই প্রসঙ্গকে ঘিরে যে 
সুখের ব্যবহার ও সত্যের মাঝে প্রবেশাধিকারের মাঝে সম্পর্কের প্রশ্ন বিকশিত 
হয়েছিল, প্রকৃত প্রেমের প্রকৃতি বিষয়ে এক অনুসন্ধানের রূপে । 

এই অংশের মনে করিয়ে দেওয়া প্রাতোর ফেইদ্রাসকে বিবেচনা করে, এবং 
এর সূত্রে পাঠক ফুকোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রেমের বহু দার্শনিক ব্যাখ্যাকে লাভ 
করে। তারপরে তিনি ফ্রেইদ্রাস থেকে এক উক্তির পাল্টা দাড় করান দিওতিমার 
সংলাপে এবং লক্ষ্য করেন দুটি টেক্সট প্রেম ও সত্যের মধ্যে সম্পর্ককে স্থাপন 
করেছে বিভিন্‌ উপায়ে। এই পৃথক অবস্থাগুলো হলো: 


১.ভালবাসার সম্পর্কের প্রশ্ন থেকে প্রেমের প্রকৃতি বিষয়ক অনুসন্ধানে; 
২. বালকের সম্মানের প্রশ্ন থেকে সত্যের প্রেমে; 

৩. সঙ্গীদের অসামঞ্স্যের প্রশ্ন থেকে সেই প্রেমের অভিসরণে; 

৪. ভালবাসা পাওয়া বালকটির সদগুণ থেকে প্রভুর প্রেম ও প্রজ্ঞাতে; 


৬.উপসংহার 

ফুকে প্রথমে তার পাঠককে যনে করিয়ে দেন গ্রিক যৌন ক্রিয়াকলাপ এবং যৌন 
ক্রিয়ার নীতিশাস্ত্রের যে প্রশ্নটি উ্থাপন রেছেএ। পিশেখ করে, তিনি মনে করিয়ে 
দেন মিতাচারের ধারণা গ্রিকদের অনুমাণাণে। পন গে । এঙাবে এস্টি শেষ হয় 
ফুকোর আশ্বস্তকরণের মাধমে যে মোন তে এনদগার শেকড় এবং যোন চর্চার 
বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন খিস্টান পেন উনের আদ আমএণ, নয় । বং তা থ্িকদের 
চিন্তা ও রচনাতে পাওয়। মায় । 


কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারণা 


সমস্যাকরণ: সুখের ব্যবহার খণ্ডে দেখা যায় আফোদিজিয়ার গ্রিক ক্রিয়াকলাপ 
রাজনৈতিক কারণে সমস্যাকরণের সামনে পড়ে। এখানেই ফুকো তার 
'সমস্যাকরণ' পদ্ধতির উপস্থাপন করেন। 'বংশগতিতত্রে'র পরে 'প্রত্ুতত্্' ছাড়া 
এইটি তৃতীয় এঁতিহাসিক পদ্ধতি হিসেবে যুক্ত হয়। সমস্যাকরণ মূল প্রসঙ্গ ও 
পছন্দকে সৃত্রায়িত করে যা ইন্ভিভিজুয়াল তার অস্তিত্বের পথে মুখোমুখি হয়। অর্থাৎ 
কারো অস্তিত্ব সমস্যাকৃত হয় বিশেষ উপায়ে যা সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্কের দ্বারা 
নির্ধারিত হয় যেখানে সে প্রোথিত রয়েছে। এই সমস্যাকরণের দ্বারা, একাধারে 
আমার নিজের পথে উঠে আসা প্রসঙ্গেও, আমার এতিহাসিক প্রেক্ষিতে, এক আত্ম 
হিসেবে যে উপায়ে সাড়া প্রদান করি। 

প্রাচীন থিসের প্রেক্ষিতে থিক পুরুষদের জীবন সমস্যাকৃত হয়, প্রান্তিকায়িত 
নারী ও দাসেদের জীবন নয়। এখানেই প্রান্তিকায়নের চেয়ে সমস্যাকরণ ভিন্ন। 
প্রান্তিকায়ন সমাজ ইডিভিজুয়ালের উপরে প্রবল প্রতিবন্ধকের প্রতি সাড়া দেয়। 
তাও সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয় পুরোপুরি প্রাধান্যের অধীন হয় না, কারণ তারা 
প্রাধান্যকারীর বিরুদ্ধে বিপ্রবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে সমর্থ। তবে তারা কেবল 
ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কে কেবল নির্ধারণ করতে পারে। সমাজের মূল ধারার সদস্যরা 
যারা প্রান্তিকায়িত নয় তারা কম পরিমাণে প্রতিবন্ধকের শিকার। ক্ষমতার 
নেটওয়র্ক এক প্রাথমিক উপায়ে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় পুনরায় আত্মনির্ধারণ 
অনুমোদন করে প্রান্তিকায়িতদের মত নয়, এদের জন্য বরং সুলভ “কুুরি' জোটে 
যা সমাজের মধ্যে তাদের নিজেদের অভিধায় আত্মনির্ধারণের পরিসর তৈরি করতে 
দেয়। গ্রিক পুরুষদের সমস্যাকরণ এই অর্থেই বিবেচ্য । 

আফ্রোদিজিয়া: আফবোদিতির বিষয় অর্থে সমস্ত শরীরী সুখকে বোঝায় যা 
কেবল যৌন ক্রিয়া সম্পর্কিতই নয় বরং আহার ও পান করাও তার অন্ত্ৃক্ত। গ্রিক 
নীতিশান্ত্র যে চারটি বিষয়ে লক্ষ্যন্থির করে যৌনতার অর্থে ও নিজের উপরে 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তার মধ্যে নীতিগত সারবন্ত হিসেবে 
আফোদিজিয়া অন্যতম। তা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইই হতে পারে। স্বাভাবিক 
ও প্রয়োজনীয় বলে ইতিবাচক । সকলেই আহার, পান, ও প্রজনন করা প্রয়োজন । 
নেতিবাচক হলো আতিশয্যকরণ, যাতে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। মূলত 
আফোদিজিয়া স্বাভাবিক ও জরুরী কিন্তু আিক্ত ব্যবহারে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 


কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারণা ২৬৯ 


অর্থনীতি: এই প্রসঙ্গে যৌন সম্পর্ককে গেরস্থ॥ল সম্পর্কের পরিমণ্ডলে 
অনুধাবন করা হয়েছে। গাহৃস্থ্যের আওতায় পুরুষের প্রভূত ক্ষমত। রয়েছে এবং যে 
নারীকে বিয়ে করেছে তাকে ছাড়াও বাঞ্রিত যে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যুক্ত 
হতে পারে। এর মাধ্যমেও সংযম ও আত্ম নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
বিয়ের অনুসারে নিজের গেরস্থালির বাইরে কারো সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত না হতে 
উৎসাহিত করা হয়েছে। গেরস্থালির হারমনি রক্ষার জন্য স্ত্রীকে এভাবে সম্মানিত 
করতে; শৃংখলাপূর্ণ ও সুখী পরিবারের আত্ম নিয়ন্ত্রণ সিভিক নেতৃত্বের যোগ্যতা 
তৈরি করে। 
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এনদোকেক্সোস, এনতিমোস 
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এফেবি 
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গ্রিক ও লাতিন শব্দের অর্থ 


কয়েকটি প্রযোজনায় ধারণ। 
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সঠিক প্রেম 
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অভিযোগ, ঘৃণা 
সঠিক ব্যবহার 
শিক্ষা 
বালকপ্রেম 
ভগ্মাবশেধ 
চি 

যৌন সহবাস 


সংযমী 

যম 

বাচন, কর্ম, ক্রিয়াকলাপ 
ক্ষুধার উপাদান 

প্রেমিক 

দয়িত, যে ভালোবাসা 


ল।ঙ কণে 


শামসুদ্দিন চৌধুরী 


জন্য ১৩৭৩ সালের ২৭ জ্যোষ্ঠ 


মননশীল প্রবন্ধ, নাটক ও অনুবাদের চর্চায় যুক্ত। 
ত্রিশালস্থ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক 
হিসেবে যুক্ত রচ়্ছেন। 


প্রবন্ধ ও গবেষপা " 
সমর সেন: জীবন *ও কাব্য 9৩৯৭, অন্য: নিরীক্ষা 
১৪০৪, উপন্যাসের উপচার ১৪০৪, হোমর-একটি 
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১৪১২, আলব্যের ক্যামুর 
লড়াই-এক মনীষা সম্পন্ন শৈল্পিক জীবনী ১৪১২, 
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ১৪১২, 
থ্িসের মিথ ১৪১৭, রোমের মিথ ১৪১৭. আফিকার 
মিথ ১৪১৮ এবং ফুপদী মিথলজি ১৪১৯। 


অনুবাদ 

অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মনিব ১৩৯৯, মাইকেল চেকভের 
অভিনয় পদ্ধতি ১৪০৯, ইলিয়াদ ১৪১২, চিলিতে 
অজ্ঞাতবাসে ১৪১৩, নৰ উপন্যাসের পক্ষে ১৪১৭, ক্লোদ 
লেভি স্ত্রাউস: নির্বাচিত রচনা ১৪১৭, নন্দনতত্ত ১৪১৭. 
মিথলজি ১৪১৮, অদেসি ১৪১৮, ঈনিড ১৪১৯ দেখার 
যত উপায় ১৪২০. যৌনতার তন্তের তিন পাঠ ১৪২০, 
মিথের মাঝে বসবাস ১৪২০, যৌনতার ইতিহাস ১ : 
ভূষিকাপর্ব ১৪২০, যৌনতার ইতিহাস ২ : সুখের ব্যবহার. 
১৪২০, যৌনতার ইতিহাস ৩: নিজের প্রতি যত্রু ১৪২০, 
চারটে আর্কেটাইপ ১৪২০। 
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